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ভিন্টুর কুজ্য। প্রণীত 
ফরাসী-গ্রস্থ হইতে 


শ্রীজ্যেতিরিক্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক 
ভাষাস্তরিত। 


নল ১৯ টাক!। 


অব্তরণিকা। 


বঙ্গীর পাঠকের নিকট, “সত্য-স্ন্দর-মঙ্গল”-্রন্থ গ্রণেত। প্রসিন্ধ 
ফ্রাদী-দার্শনিক ভিক্টর কুঞ্জ্যার * কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া আবশ্যক 
বিবেচনায়। তাহার জীবনী ও দার্শনিক গ্রন্থাবলী দন্বন্ধে সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ দিয়ে প্রদত্ত হইল। 
ভিক্টর কুজযা, একজন ঘড়ি-নির্শাতার পুত্র। ইনি ১৭৯২ খৃষ্টাঝে 
গারী নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮১৫ খুষ্টাবে, নর্ম্যাল-বিদ্যালয়ে 
ও বিশ্ববিদ্যালয়ের াহিত্য-বিতাগে দর্শনসম্ন্ধে উপদেশ দিতে আরম্ত 
করেন। পরে, তিনি জর্মান-ভাষা শিখিয়া, [7/-এর গ্রন্থ, ৪/০৮1- 
গ্রন্থ ও ১০1117৫-এর প্প্রক্কতির দর্শন” নামক গ্রন্থের অনুশীলনে 
মনোনিবেশ করেন। ক্রমে হেগেলের সহিত সথ্যবন্ধনে আবদ্ধ হন। 
ফ্রান্সে রাঞ্জনীতিক বিপ্লব উপস্থিত হওয়ায় তাহার কর্মজীবনের 
প্রবাহ কিছুকাবোর জন্য নিরুদ্ধ হয়। ১৮১৪-১৫ এই ছুই বৎসরের 
মধ্যে ফ্রান্স-রাজ্যে ধে সকল ঘটনা সংঘটিত হয়, মেই সকল ঘটনার 
সময়ে তিনি রাজকীয় পক্ষ গ্রহণ করেন। কিন্তু রাজ-পক্ষ গ্রহ 
করিলেও তিনি রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে উদার মতাবলন্বী ছিলেন । কিছু- 
কাল পত্রে, উদারনীতির বিরুদ্ধে একটা প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হয়। 
তাহার ফলে, নর্ধ্যাল/-বিদ্যালয় প্রভৃতিতে তাহার যে কর্ম ছিল সেই 
কর্ম হইতে তিনি বিবাত হন। কিন্তু ইহা তাহার পক্ষে একপ্রকার 
শাপে বর হইল। এই অবসরে, আরও সম্যক্রূপে দর্শনের অন্শীণন 
করিবেন মনে করিয়। তিনি জন্মানদেশে যাত্রা করিলেন। ১৮২৪-২৫ 
এই সময়ে যখন তিনি বলিনে অবস্থিতি করিতেছিলেন, 


* কুজযার “জ” ইংরাজী হ অক্ষরের ন্যায় উচ্চারিত হইবে। 
ক 
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বাঁক্যারাপপ্রসঙ্জে মসারধানে কোন একটা আইনবিকুদ্ধ কথা বলিয়! 
ফেলায়, ফরাদী-পুলিসের অভিযোগে তিনি কারাগারে নিঃক্ষিপ্ত হন। 
. ছয় মাস পরে কারামুক্ত হইলেও, তিন বংসরকাল পর্য্যন্ত তাহার 
উপর ফরাদী রাজদরঞারের সন্দেহ-ৃট্টি নিপতিত ছিল। যাহ! হউক, 
দর্শন-ঘটিত তাহার নিন্ব মতগুলি এই সময়ে তিনি ভাবির। চিন্তিয! 
বেশ পরিপুষ্ট করিয়! তুলিয়াছিলেন। তাহার সমন্বয়বাদ, তাহার 
তন্ববিদ্যা, তাহার ইতিহাসের দর্শন, এই সকলের মূলতন্ব ও খুটি- 
নাটগুলি তিনি তাহার “ধাশনিক টুক্রা” নামক গ্রন্থে বিকৃত 
করেন (১৮৩৮) “নতা-ন্দর-মঙ্গল,» “লকের দর্শন,” তাহার 
এই শেধ প্রণীত সর্কোতকষ্ট গ্রন্থগুলি-_তিনি ১৮১৫ হইতে ১৮২০ 
থৃষ্টাৰ পর্যন্ত যে সকল উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহারই একপ্রকার 
প্রতিসংস্করণ মাত্র |" 

তাহার “দশনিকটুকরা” নামক গ্রন্থে, বিভিন্ন দর্শনের সংমিশ্রিত 
প্রতাব পরিদৃ্ট হয়। এই সকণ দর্শনের প্রভাব-বশে তাহার মতগুলি 
চরম পরিপকত| লা করে। কারা, দার্শানক মূলতন্ব ও দশনিক 
পদ্ধতি সত্বন্ধে কুজা বেরূপ সমন্বয়বাদী ছিলেন, তাহার চিন্তা প্রণাণী 
ও দার্শনিক অভ্যাসও তদনুরূপ ছিল। এই "দাশনিক টুকৃরা” প্রকা- 
শিত হইবার পর হইতেই তাহার খ্যাতির বিস্তার আরম্ত হয়। 
ইহার পরেই তাহার দর্শনের ইতিহাস প্রকাশিত হয়। 

১৮২৮ থ্টাবে কুজণা বিশ্ববিধ্যাপয়ের অধ্যাপকের আমনে পুনঃ 
প্রতিষ্ঠিত হন। তাহার পর তিন বংসর কাল, দর্শনের সর্ধোস্তষ 
ৰ্াখ্যাত। বলিয়া তিনি যার পর নাই গ্ুখাতি অঙ্জন করেন। ঠিনি 
ঘে বিষয়ে উপদেশ দিতেন তাহার একটা মোটামুটি রেখাপাত করিয়া 
পরে তাহার, খুটিনাটিগুলি স্ুপ্রযালীক্রমে ও বিপদগ্ধপে পূরণ 


৯) 


করিয়া! দিতেন। কি করিয়। আলোচ্য বিষয় ক্রমশ দুটাইয়া তুলিতে - 
হয়, বাড়াইয়া তুলিতে হয়, তাহার কৌশরটি ঠিনি বেশ জানিতেন। 
তাহার দার্শনিক বাধায়, পরিপু্ট পরিস্ফুট শবববন্তৃত বাক্যবিভবের 
একটা অনর্থন প্রবাহ থাকিত। তাহার বাকা প্রয়োগের রীতিটিঞ$ 
বিশদ , সুললিত ও ওক্বন্বী। সমস্ত জিনিস একট! সাধারণ নিয়মেক্ 
সামিল করিবার দিকে ফরাসী মানস-প্রক্কতির যেরূপ একটা প্রবণত! 
দেখা যায়, কুজ'ার রচনার মধোও সেইরূপ প্রবণতা পরিলক্ষিত 
হয়। দর্শনর ব্যাথানকার্ধো তিনি অন্বিতীয় ছিলেন। ব্যাখ্যা- 
শক্তির সহিত তাহার কল্পনাশক্তি ছিল বলিরা, তিনি তাহার নিজের 
ভাবে ছাত্রদিগকে সহ'জ অন্থুপ্রাণিত করিতে পারিতেন। তিনি 
যেরূপ দর্শনচচ্চার জন্য, বিশেষত দর্শন্র ইতিহাস অন্থণ্ধলনের 
জনা লোকের একটা রুচি জন্মাইর! দিয়াছিলেন, সঞ্ডদশ শতাব্দীর 
পরে সেরূপ আর কেহ করিতে পারেন নাই। পু 

১৮৩২ খু্টান্দে রা্দরকারের অনুগ্রহে তিনি ফ্রান্সের অভিজ্ঞাত- 
শ্রেণীতে উন্নীত হন। অবশেষে ১৮৯ ুষ্টান্ে প্রধান মন্ত্রী তিয়েরের 
(10019) আমলে তিনি নর্ধ্যাল বিদ্যালয়ের পরিচালকের পদ্দে 
নিয়োজিত হন ও কার্ধতঃ বিশ্ববিষ্ঠালয়ের সর্বময় কর্তৃত্ব লাভ 
করেন। এই সময়ে তাহারই যত্রে, ফ্রান্সে লোকশিক্ষার সুব্যবস্থা 
প্রথম প্রবন্তিত হয়। . 

তাহার জীবশের শেধদশায়, কোন এক গৃহের অন্তর্গত এক গ্রস্ত 
কাম্রা ভাড়া করিয়৷ সাদাসিধাভাবে ও বিন! আড়ম্বরে জীবনযাপন 
ফরিতেন। তাহার এই আবাস-ঘরে, তাহার একটি উতকৃষ্ট লাই- 
বেরী ছিল) সমস্ত জীবন ধরিয়া তিনি যে সকল গ্রন্থ সংগ্রহ 
করিয়াছিপেন, তাহার সেই সাধের গ্রন্থগুলি এই লাইব্রেরীতে রক্ষিত 


হইয়াছিল। ১৮৬৭ খৃষ্টান্নে ৬৫ বংমর বয়ংক্রম কালে তিনি 
ইহলোক পরিত্যাগ করেন। 

কুজ্যার দর্শনে তিনটি বিশেষত্ব দুষ্ট হয়। তাহার প্রণালী, 
তাহার প্রধালী-প্রহ্থত কার্ধাফন বা দিদ্ধান্ত এবং ইতিহাসে বিশেষতঃ 
দর্শনের ইতিহাসে এ প্রণালী ও দিদ্ধান্তের প্রয়োগ। তাহার 
গ্রণীত দর্শন সাধারণত সমন্বপ্বাদ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। 
কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহ! গৌণভাবে সমনবয়ায্ক। সমন্বয়বাদ একটা 
বিশেষ মতবাদের উপর প্রতিষিত না হইলে, নিশ্ষল হয়। কু 
নিজেই বণিয়াছেন, পেরূপ সমন্বয়বাদকে প্রকৃত সমন়্বাঁদ বল| 
যায় না, উহা দর্শনের একট| নিচক্ষণ ও অন্ধ সংগ্রহ মাত্র । সময় 
বাদকে প্রতিষিত করিবার জন্য একটা বিশেষ দর্শনপদ্ধতি 
আবশ্যক । তাহার ঈতে পদ্ধতি, দিদ্ধান্ত ও এঁতিহাপিক দর্শন--+. 
ইহারা পরস্পরের মহিত ঘনিষ্ঠ ন্বন্সথত্রে আবদ্ধ । 

পর্যাবেক্ষণ, বিশ্লেষণ ও পিশ্ষু্ত নির্ণয়_ইহাই তাহার দার্শনিক 
প্রণালী। কুজ্যা বলেন, ক্ীই পর্যযবেক্ষণপ্রণালীই, দর্শনের 
প্রকৃত প্রণালী । আমাদের আত্মটৈতন্য--যাহাতে অন্নতবদিদ্ধ 
সমস্ত মানদিক ব্যাপার প্রকাশ পায়, সেই আত্মটৈতনাক্ষেত্রে 
এই প্রণালী খিশেষরূপে প্রয়োগ করা আবশ্যক। এই প্রণাণীর 
প্রয়োগফলেই মনোবিপ্র'নের উতপত্তি। কি তত্ববিদ্যা। কি মনো- 
বিজ্ঞান, কি ইতিহাসের দর্শন, সমন্তেরই প্রকৃত পত্তনতূমি মানসিক 
পর্যাবেক্ষণ। কুজা! বলেন, আত্মটৈতন্য অনুভূত প্রত্যক্ষ তথ্যগুলি 
হইতেই বৈধ অনুমানের ছারা, দার্শনিক ঘত্যে উপনীত হওয়া 
যায়। 

মানদিক পর্যবেক্ষণের স্বারা, অন্তঃকরপের এই তিনটি তত্ব 
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উপরন্ধ হয়। ইন্দ্রিয় বোধ, শ্বৈচ্ছিকক্ষিয়া বাঁ স্বাধীন ইচ্ছা ও প্রজা 
(09507. )। এই তিনটি ব্যাপার বিভিন্ন লক্ষণাক্রান্ত হইলেও আত্ম- 
চৈতন্যে উহাদের পৃ্ক্‌. সত্তা নাই। ইন্দ্রিয়বোধ বা ইপ্ডিয়- 
গৃহীত বিষয় -অবশান্তাবী। উহাদের ক্রিরা আমাদের নিজের 
উপর আরোপ করিতে পারি না। প্রজ্ঞার বিষয়গুলিও এইরূপ 
অবশ্যন্তাবী (90995 )। ইন্ছিয় বোধের ন্যায় গ্রজ্ঞাও আমা- 
দের ইচ্ছাসন্তূত নহে। আম্মচৈতন্যের দৃষ্টিতে, আমাদের স্্েচ্ছা- 
মূনক ক্রিরাগুলিই বাক্তিত্বের পরিচায়ক । ইচ্ছাবৃত্তিই আমার 
অন্তরস্থ প্ব্যক্তি,৮ আমার “আমি”। এই “আমিই আমাদের 
মানপিক জগতের কেন্ত্র, উহাকে ছাড়ির। চৈতন্য অগস্তব। আম! 
দের সমস্ত চৈতন্য প্রজ্ঞার আলোকেই আলোকিত। এই প্রজ্ঞ। 
আপনাকে আপনি উপলব্ধি করে, ইন্দ্রিরবোধকৈ উপলব্ধি করে, 
ইচ্ছাবৃত্তিকে উপলব্ধি করে। অতএব উক্ত তিন অবিচ্ছেদ্য মূল" 
উপাদান লইযর়াই আমাদের চৈতন্য । কিন্তু প্রজ্ঞাই আমাদের 
জ্ঞানের_-এমন কি আম্মটৈতন্োরও অব্যবহিত পত্তনভূমি। 

্রক্ধা সন্বন্ধীয় মতবাদটিই, কুজ্যার দর্শনতন্থের একটি মুখ্য 
বিশেষত্ব। তাহার মতে, মানপিক পর্যবেক্ষণের দ্বারা আমর! যে 
প্রজ্ঞাকে উপলব্ধি করি, সেই চৈতন্যগত প্রজ্ঞার প্রকৃতি নির্বধি- 
শেষ, অর্থাৎ__অ-বাক্তিগত। আমর! উহার প্রবর্তক নহি। উহার 
প্রকৃতি ব্যক্তিত্বধর্ম্বের ঠিক বিপরীত। উহা! অবশ্যন্তাবী ও সার্দ- 
ভৌমিক। জ্ঞানের অবশাস্তাবী ও সার্বভৌমিক তত্বগুলি মনো- 
বিজ্ঞানক্ষেত্রে স্বীকার কর! সর্বতোভাবে কর্তব্য । ইহা বিশেষরূপে 
প্রতিপাদন করা আবশ্যক যে, এই তত্ব গুলি সম্পূর্ণরূপে অ-বযক্তিগত 
বা ব্যক্তিত্ব-নিরপেক্ষ। 1097 তাহার মানসিক বৃত্বিসমুহের 
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বিশ্লেষণে, এই কথাটির উল্লেখ করেন নাই! কুজার বিশ্বীদ, 
টৈতনাপর্মাবেক্ষণপদ্ধতির সাহাযো, এই মুখা তত্বটি দর্শনে 
সন্নিবেশ করিয়া, ঠিনি দর্শনের পূর্ণতা বিধান করিয়াছেন। স্বেচ্ছা- 
শক্তিনম্পন্ন স্বাধীন আত্মার সম্ন্বসথাত্রেই প্রজ্ঞা বিবযীস্থানীর 
বা-বাষ্টিস্তানী় ৷ কিন্তু উহা প্ররুতপক্ষে নির্কিশেষ। ইহা বিশ্ব- 
মানবের অগ্তভূতি কোন আম্মারই নিজস্ব নহে; এমন কি, 
বিশ্বমানবেরও নিজন্ব নহে। যথাদথন্পে বলিতে গেলে, বিশ্ব- 
প্রতি ও বিশ্বমানবই প্রচার নিঙ্গন্ব। কেননা, প্রজ্ঞার নিয়ম- 
গুপি বাতীত, উভয়েরই উচ্ছেদ অবশান্তাবী! সেই নিয়মগুলি 
কি? কর্জার মতে, প্রজ্ভার দুইটি মুখ্য নিয়ম ;_-এক কার্ধা- 
কারণের নিম; আর এক. বস্তণন্তর নিঘম। এই ছুই নিয়ম 
হইতে অন্য নিমুমগ্ডণল প্রবাহিত হয় এই ছুই শিরপম হহতে,, 
একদিকে, আনরা একট বাক্তিগত সন্তায় আপিয়া_-স্বাধীন আত্ম 
সন্তায় আপিয়। উপনীত হই। এবং অনা দিকে অব্যক্তিগত 
“আমি-ন।”তে আপিয়া, বিশ্বপ্রকৃতিতে আসিয়া, একটি শক্তি- 
জগতে আসিয়া উপনীত হই। মনোযোগের ক্রিয়া ও এচ্ছিক- 
ক্রিার হেতু বা মুণপ্রব্তক ধেরূপ আমরা নিজেকে মনে করি, 
দেইরূপ, ইন্্রিনবোধদমূহের হেতু আমার বাহিরে অবন্থিত এন্ধূপ 
না ভাবিয়া থাকিতে পারি না। তাই এই বাগ জগতের অস্তিত্ব 
আমার নিজের অস্তিত্বেরই ন্যায় বাস্তব ও নিশ্চিত বলিয়া আমাদের 
প্রতীতি হয়। 

কিন্তু এই “আমি” ও “আমি-না” এই ছুই শক্তি, পরস্পরের 
সন্ধে সীম উভয়ই উভয়ের লীম! নির্দেশ করিয়া দেয়। এই 
দুই শক্তির সদীমত| হইতে আমর! একটি পরম কারণের ধারণায় 
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অনীমের ধারণায় উপনীত হই । এই কারণটি মাপনাতে আপনি 
পর্ধযাপ্ত, এবং এই কারণে উপনীত হঈয়া আমাদের জ্ঞান পরি- 
তৃপ্ত হয়। এই কারণই ঈপবব। তিনি বিখমানবের সহিত, 
.বাগ্য জগতের সহিত, এই কারণস্ৃত্রে আবদ্ধ। যে হিনাবে তিনি 
প্রকান্তিক কারণ, সেই হিপাবেই তিনি এীকাস্তিক বস্ত। কিন্তু 
স্ত্টি করিবার শক্তি তাহার স্বরূপগত--তীাঠার স্বভাবদিদ্ধ। তিনি 
স্ষ্টি না করিয়া থাকিতে পারেন না । 

ঈখর দক্বন্ধে তাহার এইবপ মত দেখির1 কেহ কেহ তাহ'কে 
বিশ্বব্রঙ্গবাদী বলিয়াছেন। কিন্ত তিনি তাহার উত্তরে এইবূপ 
বলেন :-“বাহাজগতের নিরমাবলীকে ঈখরের সহিত একীভূত 
করা, জগংকে ঈতর পরিখত কর।_ইহাই প্রক্কত বিখবত্রদ্ষবাদ । 
কিন্ত আমি, আত্ম! ও বাহাঞ্জগং এই সশীম রারণদ্বয়ের পার্থকা 
এবং উভ-.য়ুর সহিত অশীম কারণের পার্থক্য নির্দেশ করিয়াছি। 
এই ছুই নণীম কারণ-__অণীম করণের বিকার বা প্রকার-ভেদ 
মাত্র, এইরূপ 91)009%8-র মত। কিন্তু আমার মত তাহা 
নহে। আমি বরং এই কথা বলি, উহার! স্বাধীন শক্তি, উহাদের 
ক্রিগ্নাশক্তি উহাদের আপনাদের মধ্যেই নিহিত । স্বাধীন সদীম- 
সন্তার সন্বন্ধে এইটুন্ধু ধারণাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। তবে, 
আমার মতে, এই ছুই সপীম সত্তা সেই পরমকারণ-প্রস্থৃত কার্য ; 
উহার পরম কারণের সহিত কার্য সম্বন্ধে আবদ্ধ । আমি যে ঈখবরের 
কথ| বলি, সে ঈববর বিখব্দ্ষবাদের ঈবর নহেন, অগব| 131680195. 
সম্প্রদায় যেবধপ ঈত্বরের এ্রকান্তিক একত। প্রতিপাদন করিয়! বলেন 
যে, ঈশ্বরের সহিত স্থষ্টির বা বহুত্বের কোনপ্রকার সংঅব থাক! 
অসন্তব__আমার ঈশ্বর সেরূপ ঈশ্বরও নহেন। আম যে ঈশ্বরের 
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প্রতিপাদন করি, দে ঈধর ক্রিমাশীল, স্থজনশীল, তাহার স্জন- 
শীলতা অবশ্যন্তাবী। ম্পিনোজা ও ইনিয়্যকৃটিক্সদের ঈশ্বর বস্তু- 
মাত্র। এইরূপ ঈবরকে কোন অর্থেই কারণ বল! যাইতে পারে ন1। 
ঈশ্বরের ক্রিয়া বা স্থষ্টিকার্ধ্য যদি তাহার পক্ষে অবশ্যন্তাবী হয়, 
তবে ত তিনি এই অবশ্যন্তাবিতার অধীন। ইহার উত্তরে আমি 
বলি, প্ররুতপক্ষে এই অধীনতা৷ অধীনতাই নহে। ইহ! স্বাধীনতার 
উচ্চতম রূপ। ইহা স্বতঃম্কুর্ড স্বাধীনতা । ইহা চিন্তা-নিরপেক্ষ 
বা অচিগ্তিত ক্রিয়াশীলতা। তাহার ক্রিয়া,__ প্রকৃতি ও ধর্মবুদ্ধির 
সংগ্রাম হইতে উৎপন্ন নহে। তিনি অনীমভাবে স্বাধীন। মানু 
ঘের বিশুন্ধতম স্বতঃপ্রবর্তত ক্রিগাও এশ্বরিক স্বাধীনতার ছায়া- 
মাত্র। ঈশ্বর স্বাধীনভাবে কার্ধা করেন, কিন্তু সে ইচ্ছা যদৃচ্ছা- 
সম্ভৃত নহে; অথবা, অগ্তরূপ কার্ধ্য করিলেও করিতে পারিতাম 
এইরূপ বিকল্প-বাঁদ্ধও তাহার কার্যে নাই। আমাদের স্তায় তিনি 
চিন্তা করিয়া, কিংব। আমাদের ন্ার ইচ্ছ। করিয়া তিনি কাজ 
করেন না। তাহার স্বত:স্কু্ত ক্রিয়া, ইস্ছাজনিত আয়াদ ও কষ্ট 
হইতে যেরূশ বজ্জিত, অবশ্ন্তাবিতার যান্ত্রিক ক্রিয়া হইতেও 
পেইবপ বঙ্ষিত। আমানের উপনিবদেও ঠিক এই কথাই 
আছে। উপনিষদ বলেন--"স্ব(ভাবিকা জ্ঞান বল ক্রিয়া! চ*, অর্থাৎ 
ঈথরের জ্ঞান বলক্রিয়া স্বভাবসিদ্ধ। 

তাহার মতবাদের উপর উপনিষদের কিছু প্রভাব ছিল কিন! 
ঠিক বলা যায় না। তবে ভারতীয় দর্শনাদির প্রতি তাহার যে 
প্রগাঢ় ভক্তি ছিল, তাহার নিম্নলিখিত বাক্যে তাহার পরিচয় পাওয়! 
যায় :--"ভারতের পুরাকীর্তিস্বরূপ কাব্য দর্শনাদি মনোযোগের সহিত 
পাঠ করিলে এত তত্ব--এত গভীর তত্ব আবিষ্কার করা যায় এবং 
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ফুয়োপীয় গ্রতিভ। যেখানে আসিয়া থামিয়! গিয়াছে সেই সব সিদ্ধান্তের 
কষদ্রতার সহিত তুলন1 করিয়া এতট! তফাত মনে হয় যে, আমর! 
প্রাচ্য প্রতিভার সম্মুখে নতঙ্জান্থু হইতে বাধ্য হই, এবং দেখিতে 
গাই এই মানবজাতির আদিম নিবাদই উচ্চতম দর্শনের জম্মভূমি 1” 
তাহার সমহ্বয়বাদের অর্থ এই যে, তিনি মনোবিজ্ঞানের 
পদ্ধতি দর্শনের ইতিহাসে প্রযোগ করিয়াছেন চৈতন্যোপলন্ধ 
তথ্য নকলের সহিত, সকল প্রকার দার্শনিক সম্প্রদায়ের মতবাদ- 
গুলি মিলাইয়া, তিনি যে সিঙ্ধান্তে উপনীত হইরাছেন তাহা এই £__ 
প্রত্যেক সম্প্রদায়ের দর্শনে যে সকল মানসিক ব্যাপার ও তত্বের 
কথা আছে তাহা সত্য হইলেও, চৈতন্যে যে কেবল এগুণিই 
অবস্থিত এরূপ বল! যায়না; কিন্তু তাহাদের মতে, কেবল 
প্রগুলিই চৈতন্যেকে অধিকার করিয়া! আছে। ' সুতরাং প্রতোক 
দর্শন একেবারেই মিথ্য। নহে, পরন্ত অপশ্পূর্ণ। এই দর্শনগুলিকে 
সম্মিলিত করিলে, চৈতন্যের সমগ্রতার অনুরূপ একটি সমগ্র দর্শন 
ংগঠিত হইতে পারে। কেহ কেহ অন্ঞানবশত মনে করেন, 
এইভাবে দর্শন রচিত হইলে কতকগুলি দার্শনিক মতবাদের 
সংমিশ্রণ মাত্র ,হইরে, তাহার অধিক নহে। কিন্তু তাহা ঠিক্‌ 
নহে। প্রত্যেক দর্শনের মধ্যে যাহা! মিথ্যা, যাহা কিছু অসম্পূর্ণ 
তাহা বাদ দিয়া, তাহার সত্যাংশকে সম্পূর্ণ ক রয়| তুলিয়া এইরূপ 
দর্শনের দ্বারা, একটি অখও সত্যকে প্রতিষ্ঠিত কর! হইবে। 
কুজ্যার একজন ঘোরতর প্রতিপক্ষ 917 ড1111910 721011601) 
কুজ্যার সম্বন্ধে এইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন )_ভিন্টর কুজী। 
: একজন সুগভীর ও মৌলিক তন্বদশী, একজন প্রাঞ্জলতাগুণবিশিষ্ট 
 বাগ্বিভবসম্পন্ন স্ুলেখক; কি প্রাচীন, কি অর্ধাচীন উতয়- 


? 


রিতা 


0৮৪ 


কালের বিদ্যাতেই সপত্ডিত। দেশ, কাল, সম্প্রদার, ও ব্যবসায়গত 
সকল গ্রকার অন্ধ সংস্কার হইতে বহু উর্ধে অবস্থিত এইরূপ একজন 
দার্শনিক ॥ এবং যাহার সমুন্নত সমৰ্্ধবাদ, সর্বত্র সত্যাহথসন্ধানে 
বৃত্ত হইয়া, অতীব বিরুদ্ধ পক্ষীয় দর্শনের মধ্যেও সতোর অথণওতার 
সন্ধান পাইয়াছে।” 

| শ্রজ্যোতিরিন্্রনাথ ঠাকুর। 


 জ্ষজীশ্পভ্র ॥ 


প্রথম খণ্ড 
সত্য । - ্‌ 
বিষয় পৃষ্টা 
প্রথম উপদেশ-_ | 
সার্কতৌমিক ও অবশ্যন্তাবী মূলতত্বের সত্তা | *** ৮» ১ 
দ্বিতীয় উপদেশ্‌-- 
সার্তৌমিক ও অবশ্যন্তাবী মৃতত্বের উৎপত্তি নিরব ... ১৯ 
তৃতীয় উপদেশ-_ 


সার্মতৌমিক ও অবশ্য্তাবী তত্সমূহের প্রকৃত মূল্য: ... ৩৮ 
চতুর্থ উপদেশ-_ 

ঈশ্বর মূলতত্বের মূলতত্ব , 

পঞ্চম উপদেশ__ 


যোগবাদের গহাতন্ত নত 
দ্বিতীয় খণ্ড 
হুন্দর। 


৮৭ 


গ্রথম উপদেশ__ 
মানব-মনে সৌনর্য্যজ্ঞান. 

দ্বিতীয় উপদেশ__ 
বাহা পদার্থের মধ্যে সুন্দর 


১১৯ 


১৪৪ 


গ5 


বিষয় 
তৃতীয় উপদেশ-_ 
শিরকল! 
চতুর্ধ উপদেশ-_ 
শিল্পকরার তে নিরণ হিরা 
তৃতীয় খণ্ড 
ঙ্গল। 
_ প্রথম উপদেশ__ 
মঙ্ল টি 
দ্বিতীয় উপদেশ-_ 
স্বার্থের নীতি রর 
_ ভৃভীয় উপদেশ__ 
অন্থান্ট অসম্পূর্ণ নীতিবাদ 
চতুর্থ উপদেশ-__ 
ধশ্বনীতির প্রকৃত মূলতন্ব 
পঞ্চম উপদেশ__ 
আপনার প্রতি ও অন্তের প্রতি কর্তব্য 


১৬৭ 


১৮১ 


১৯৯ 


২১৪ 


২৫৩ 


২৮১ 


৩১৭ 


সত্য” জুল» গল 


সত্য । 
শ্রথম উপদেশ। ১. 


প্রথম খণ্ড টি রি, ২ 


স্পা পাস টিপা 


সার্ববতৌমিক ও অবশ্যন্তাবী মূলতন্বের সত্তা । 


শুধু আজ ৰনিয্া নহে, সর্বকাঁলেই মন্ষ্যগণ ছুইটি তক্বের 
'বশ্তকতা অন্ুভৰ করিয়৷ আসিতেছে । 
এই ছুয়ের মধ প্রথমটি অধিকতর প্রবল ও ছুরতিক্রমণীয়। সেটি 
কি?-_না, কতকগুলি গ্ুব অপরিবর্ভণীয় মূলতন্ব,' যাহা! কালের উপর 
নির্ভর করে না, স্থানের উপর নির্ভর করে না, অবস্থার উপর নির্ভর 
করেনা, এবং যাহা মানব-চিত্তের অনীম বিশ্বাস ও বিশ্রামের স্থল । যে 
কোন বিষয়েরই গবেষণ! হউক, যতক্ষণ শুধু কতকগুলি বিচ্ছিন্ন অদস্বনধ 
তথ্য প্রাপ্ত হওয়। যায়,-যতক্ষণ সেই তথ্যগুলিকে কোন-একট! 
মূলতন্বে উপনীত কর! না যায়, ততক্ষণ তাহা বিজ্ঞানের সামিল হয় 
না-_তাহা বিজ্ঞানের উপকরণ মাত্র। 
এমন কি, ভৌতিক বিজ্ঞান তখনি আরম্ত হয়, যখন আমর 
প্রকৃতির রাজ্যে নানা তথ্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সেই সকল তথ্যকে 
কতকগুলি নিয়মের সঙ্গে বাধিয়া৷ দিই। প্লেটে! বলিয়াছেন :--“শুধু 
ঘটনা লইয়! বিজ্ঞান হয় না।» 
এই-ত গেল আমাদের প্রথম আবশ্তকতা। আর একটি তত্বেরও 


আবশ্তকতা আমরা অনুভব করিয়৷ থাকি )--উহাও প্রথমটির্‌ ন্যায় 
১ 


২০০ রর টা কিয়া 
উহা /. চা 


২ সত্য, স্ৃনার, মঙ্গল । 


বৈধ! যাহাতে আমর| মনঃকল্পিত কতকগুলি খেয়ালের দ্বারা, 
নিপুণ অথচ কৃত্রিম কতকগুলি যোগাযোগের দ্বারা প্রবঞ্চিত না হই» 
যাহাতে বাস্তবের উপর - প্রত্যক্ষ অনুভব ও পরীক্ষার উপর নির্ভর 
করিতে পারি, এরূপ কোন একটি তত্বেরও আবশ্তকতা আমরা অনুভব 
করিয়া! থাকি। ভৌতিক বিজ্ঞানের দ্রুত উন্নতি ও বিজয়কীর্ডি সন্দশনে 
অন্ত জনের চক্ষু বলসিয়া যায়) তাহার! জানে না, এই উন্নতি পরীক্ষা 
প্রয়োগ-পদ্ধতিরই ফল। অধুনা, এই পদ্ধতিটি এতটা লোকপ্রিয় হইয়! 
উহ্িয়াছে এবং ইহাকে এতটা অতিরিক্ত সীমায় লইয়া যাওয়া হইয়াছে 
যে, যদি কোন বিজ্ঞানের অনুশীলনে এই পদ্ধতিটি অবলম্বিত না হ্র, 
তাহা হইলে তাহার প্রতি আর কিছুমাত্র মনোযোগ করা হয় না। 

পর্যবেক্ষণ ও প্রস্ঞাকে একত্র মিলিত করা,_-কোন বিজ্ঞানের 
অনুণীলনে অভিলানী হইলে, সেই বিজ্ঞানের আদর্শকে লক্ষ্য হইতে 
না দেওয়া, এবং পরীক্ষার পথে উহ্থাকে অনুসন্ধান ও লাভ করা__ 
ইহাই দর্শনশাস্ত্রের সমস্ত । 

গত ছুই বংসর ধরি আমি যে সকল উপদেশ দিয়াছি তাহা 
এক্ষণে স্মর। কর £_কঠোর বৈজ্ঞানিক গতি অগ্সাদ ইহা কি 
দিদ্ধ হয় নাই বে, জ্ঞানী-অজ্ঞান-নির্বিশেবে মনুষ্য মাত্রেরই অন্তরে 
এরূপ কতকগুলি জ্ঞান, ধারণা, প্রতীতি, মূলতন্ব আছে যাহা-_ 
ঘোর সংশরবাদী মুখে অস্বীকার করিলেও, তাহার অজ্ঞাতসারে 
তাহার প্রত্যেক কার্ধ্য ও ব্যবহারকে নিয়মিত করে? একটু আম্ম- 
জিজ্ঞাসা করিলেই এইগুলি প্রত্যেকেরই অন্তরে অন্নভূত হইবে। 
এমন কি, অতীব গ্রাম ইতর জনেরাও নিজ নিজ পরীক্ষা এইগুলি 
উপলব্ধি করিগ্া থাকে । এইগুলি শুধু বে পরীক্ষার সীমার মধ্যেই 
ৰন্ধ তাহ! নহে-ইহা পরীক্ষা.কও অতিক্রম করে--পরাক্ষার উপুর 


সার্বভৌমিক ও অপরিহার্ধ্য মূলতত্বের সত্তা । তু 


কর্তৃত্ব করে। বিশেষ-বিশেষ ব্যাপার-সমূহের মধ্যে থাকিয়াও এইগুলি 
সার্ভৌমিক,_ইহা বিশেষ-বিশেষ ব্যাপারে প্রযুক্ত হইয়া থাকে; 
আগন্তক ব্যাপারের সহিত মিশ্রিত থাকিলেও, এগুলি নিত্য ও অপ- 
রিহার্্য ; আমর! স্বয়ং আপেক্ষিক ও সীমাবদ্ধ হইলেও, আমাদের 
সঘক্ষে এগুলি অনীম ও নিরপেক্ষ বলিয়া উপলব্ধি হয়। আমি 
ভোমাদের সম্মুখে পরম্পর-বিরুদ্ধ কতকগুলা ছুর্কোধ কথা উপস্থিত 
করিতেছি না, আমি আজ যাহা বলিতেছি তাহা আমার পূর্বব-পূর্বব 
উপদেশেরই সিদ্ধান্ত ফল। 

সকল বিজ্ঞানেরই মূলে কতকগুলি সার্বভৌমিক ও অবশ্ঠস্তাবী 
মূলতত্ব যে আছে তাহা ইডঃপূর্বে প্রদশন করিতে আমার কিছু মাত্র 
কষ্ট পাইতে হয় নাই। 

ইহা-ত স্পষ্টই পড়িরা আছে-_-শ্রমন কোন গণিত শাস্ত্র নাই 
যাহার কতকগুণি স্বতঃপিদ্ধ মূলঙ্ত্র নাই_কতকগুলি নির্দিষ্ট লক্ষণ 
নাই-_ অর্থাৎ যাহার কতকগুলি নিরপেক্ষ মূলতন্ব নাই। 

যাহা চিন্তার গণিত সেই স্তারশাস্ত্রের দশ কি হয় যি আমর 
তাহা হইতে কতকগুণি মূলস্থত্র সরাইয়া লই-_মেই সব সুত্র যাহ 
সকল যুক্তি ও সকল দিদ্ধান্তের মূলীভূত। 

কোন ভৌতিকবিজ্ঞান কি সম্ভব হইত, যদ্দি তৎসংক্রান্ত 
তাবৎ ঘটন| ও ব্যাপারের মূলে কোন-একটা হেতু কিছ! মিয়ম না! 
থাকিত? 

চরম হেতু-রূপ কোন মূলতন্ব না থাকিলে, শারীরবিজ্ঞান, 
কি একপদও অগ্রসর হইতে পারিত ? তাহা হইলে কি আমর 
কোন-একটি দেহ-যন্ত্রের বাখা। করিতে পারিতাম__কোন দৈহিক 
বনের প্রক্রিরা নিারণ করিতে পাব্বিতাম ? 


৪ সত্য, মুন, মঙ্গল। 


যে মূলতত্বের উপর সমগ্র ধর্মনীতি নির্ভর করে__যাঁহার উপর 
সমস্ত ধর্ম প্রতিষ্ঠিত তাহাও কি এই প্রকৃতির নহে ? 

স্থান-কাল-নির্বিশেষে, নীতিবোধ-বিশিষ্ট বান্তি মাত্রেই কি এই 
সকল মূলতত্বের শাসনাধীন নহে? নীতিবোধ-বিশিষ্ট এমন কোন জীব 
কি কল্পনা করিতে পার যাহার বিবেক-বুদ্ধি এই কথা বলে না যে__ 
অন্তরের রিপুদিগকে প্রজ্ঞার অধীনে রাখ কর্তব্য, প্রতিজ্ঞ পালন 
করা কর্তব্য, স্বার্থের প্রবল প্ররোচন! সত্বেও, যে বস্ত আমার নিকট 
কেহ বিশ্বাস পূর্বক গচ্ছিত রাখিয়াছে তাহা প্রত্যর্পণ কর! কর্তব্য ? 

এ সমস্ত দাশনিকদিগের কুসংস্কার কিন্বা ন্যায়বাগীশদিগের কতক- 
গুলি শাস্ত্রীয় বাগাড়থর মাত্র নহে। অতিসামান্ত ভ্ঞানেও ইহা, উপলব্ধি 
হইয়া থাকে। 

যদি আমি তোমাকে বলি, একটা হত্যাকাণ্ড হইয়াছে, অমনি কি 
তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা কর না,_কোথায় হইয়াছে, কাহা-কর্তৃক 
হইয়াছে এবং কেন হইয়াছে? তাহার তাৎপর্য এইঃ--কাল,» 
স্থান, হেতু-যটিত-_এমন কি, চরম হেতু-ঘটিত এমন কতকগুলি মূল- 
তত্ব তোমার অন্তরে নিহিত আছে যাহা সার্বভৌমিক ও অবশ্যস্তাৰ 
এবং সেই সকল মূলতত্ব দ্বারা চালিত হইয়াই তোমার মন এইরূপ 
জিজ্ঞাসায় তোমাকে প্রবৃত্ব করে। 

বদি আমি বলি, কোন প্রণয়-ঘটিত ব্যাপার কিম্বা উচ্চাকাঙখ। 
এই হত্যাকাণ্ডের হেতু,_তুমি কি তৎক্ষণাৎ, কোন প্রেমিক কিং! 
কোন উচ্চাকাত্মী ব্যক্তির কল্পনা কর না? তাহার আবপর্য্য এই;__ 
তুমি জান, কোন কর্তাভিন্ন কোন কার্দ্য নাই,_-কোন বস্তভিন্ন 
কিংবা বাস্তবিক সত্তাভিন্ন কোন গুণ নাই, কিংবা কোন ঘটন! নাই । 
ঘদি আমি তোমাকে বলি, এ হত্যাপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তি এইরূপ 


সার্বভৌমিক ও অবশান্তাবী মূলতব্বের সত ৫ 


বলিতেছে যে, তাহার অত্যন্তরস্থ যে ব্যক্তি এই হত্যাকাণ্ডের কল্পনা 
করিয়াছিল, সঙ্কল্প করিয়াছিল, এবং উহা কার্যে পরিণত করিয়াছিল 
সে এক ব্যক্তি নহে, __সমযান্তরে তাহার ব্যক্তিত্ব অনেকবার নবীরুত 
হইয়াছে, তাহা হইলে-_-সে যদি অকপট-ভাবে এই কথা ৰলিয়৷ থাকে 
তাহাকে কি তুমি পাগল বলিবে না? এবং যদিও তাহার বিবিধ 
কার্য ও অবস্থার মধ্যে বৈচিত্র্য থাকে, তবু কি তুমি তাহাকে সেই 
একই বাক্তি বলিয়৷ অবধারিত করিবে না? 

মনে কর, যদি এ অভিযুক্ত ব্ক্তি নিজ দোষ সাফাই করিবার 
জন্য এইরূপ বলে £__আমি নিজ স্থখের জন্য এই হত্যা করিয়াছি 
তা ছাড়া, এই নিহত ব্যক্তি এরপ ছর্দশাগ্রস্ত যে তাহার জীবন তাহার 
পক্ষে তার-্বরূপ হইয়াছিল; ইহাতে দেশেরও কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, 
কেননা একজন অকর্থা৷ নাগরিকের পরিবর্তে, এমন একজন লোক 
পাওয়া যাইতেছে যে দেশের অধিকতর কাজে আদিতে পারে) 
তা ছাড়া, এক ব্যক্তির অভাবে সমস্ত মন্ুষ্জাতি কিছু-আর নষ্ট হয় 
না, ইত্যাদি। এই সকল যুক্তির প্রত্যুত্তরে, তুমি কি সহজভাবে শুধু 
এই কথা বল ন! যে- সম্ভবতঃ সেই হত্যাকারীর পক্ষে এই হত্যাকাণ্ড 
স্ববিধাজনক, কিন্তু তাহ! সত্তেও ইহা ন্যায়-বিরুদ্ধ কার্য এবং সেই 
হেতু কোন ব্পদেশেই এই হত্যাকাণ্ডের অনুমোদন করা যাইতে 
পারে না। 

যে বুদ্ধির দ্বারা কতকগুলি সার্বভৌমিক ও অসথস্তাবী মৃলতন্ব 
স্বীকৃত হয়, সেই একই বুদ্ধির দ্বারা - কোন্গুলি সার্কতৌমিক ও 
অব্স্তাবী নহে, কোন্গুলি অপেক্ষার্কৃত ব্যাপক অর্থাৎ নুানাধিক 
স্থলে প্রযুক্ত হয় মাত্র__তাহাও নির্নীত হইয়! থাকে। 

একটা ব্যাপক সত্যের দৃষ্টান্ত দিইঃ যথা-_রাত্রির পর দিন 


ও সতা, সুন্দর, মঙ্গল। 


আইসে। কিন্তু এ সত্যটি কি সার্বভৌমিক ও অবশ্ঠন্তাবী ? ইহা! 
কি সর্বদেশে বিস্তু ত ?_-হা, আমাদের বিদিত সর্বদেশেই বিস্তৃত। 
কিন্ত যত প্রকার দেশ সম্ভবত থাকিতে পারে_-সমন্ত দেশেই কি 
ইহা বিস্তৃত? না) যেহেতু, অন্য কোন জগতের বিধানানুসারে 
এমন কোন দেশও আমর! কল্পনা করিতে পারি যাহা চির-নিশায় 
নিমজ্জিত। যে জগৎ আমাদের ইন্দরিয়গোচর তাহার নিরমগুলি 
আমর। যেমনটি দেখি তাহাই, তাহার অধিক নহে; তাহ। অবগ্ঠস্তাবী 
নহে। এ সকল নিয়মের ধিনি প্রণেতা, তিনি অনা নিগ্মম ও নির্বাচন 
করিতে পারিতেন। জগতের অন্য কোন বিধানান্ুসারে অন্য প্রকার 
ভৌতিক ব্যাপারেরও কল্পনা করা বাইতে পারে, কিন্তু অনা প্রকার 
গরণিততন্ কিংবা অনা প্রকার নীতিতব্বের কল্পনা করা যার না। তেমনি, 
ব্রাত্বি ও দিবসের মধো ঘেরূপ সদ্ন্ধ এক্ষণে আমরা প্রত্যক্ষ করি, সে 
সধন্ধ স্থল-বিশেধে নাও থাকিতে পারে-এরূপ কল্পনা করা অস্ত 
নহে। অতএব/ররাত্রির পর দিন আইসে _এই থে সতা, ইহা একটি 
বাপক সত্য-সম্ভবতঃ সার্ভৌমিক সত্য; তাই বলিয়, ইহ! 
অব্স্তাবী সত্য নহে) | 

মন্টেন্ক্যু বলিয়াছেন, “স্বাধীনতা শ্রীক্ম দেশের ফল নহে?১। 
মানিলাম উত্তাপে আয্মা নিস্তেজ ও দুর্বল হইয়া পড়ে,--উষ্ণ দেশে 
স্বারীন শাননতন্থ পরিচালন কর কঠিন; কিন্তু তাই বলিয়া উহা হইতে 
এইরূপ দিদ্ধান্ত হঘ নাধে, এই নিম্নমের বাতিক্রম কোথাও হইতে 
পারে না। বান্তবপক্ষেও কতকগুলি ব্যতিক্রম-স্থল আছে । অতএব 
এই নিয়মটিও একেবারে সার্ভৌমিক নহে, এবং ইার অবস্থাস্তাবিতাও 
আরো কম। কিন্তু এইরূপ ভাবে তুমি কি কার্ণতত্বের কথা 
বনিতে পার? কোনে স্থানে কিবা কোন কালে, তুমি কি এমন 


সার্বভৌমিক ও অবশ্যন্তাবী মূলতত্বের সন্তা। রন 


কোন ব্যাপার কল্পনা করিতে পার যাহ! কোন তৌতিক কিংঝ! 
নৈতিক কারণ বাতীত উৎপন্ন হইয়াছে? 

যদ্দি কল্পনা-বলে জগতের সমস্ত সত্তা ধংস করিয়া, সেই ধবংসাঁৰ- 
শেষের মধ্যে শুধু একটি মনকে অধিষ্টিত রাখ। যাঁর, আর সেই মনের 
বৃত্তিগুলিকে যদি কিঞ্চিন্মাত্রও পলিযালি করা আবপ্তক হয়, তাহ! 
হইলে, সেই মনের মধ্যে কতকগুলি অব্যান্তাবী মূলতন্ব নিবি ্ট 
করিতে আমরা বাধ্য হই। 

এই সকল মুলতন্বের ভিত্তিকে টলাইবার জন্য এবং উহাদের 
কার্ধ্য-প্রদর কমাইবার জন্য, প্রত্যক্ষ-পরীন্ষাবাদিরা কতই চেষ্টা! 
করিরাছেন-_কিন্তু সেই চেষ্টা যে বুথা। চেষ্টা হইয়াছে তাহা! আমর 
কতবার দেখাইয়াছি। প্রত্যক্ষবাদিরা কি বলেন শুনা যাক্‌। 

যাহাকে আমরা সার্বভৌমিক ও অধশ্ঠস্তাবী.বলি সেই কারণ-তস্ব 
সম্বন্ধে তাহারা বলিবেন__ইহা মনের একট আভ্যাম-মাত্র। তাহারা 
বলেন-_প্রক্ৃতি-রাজ্যে আমরা দেখিতে পাই, একট! ঘটনা আর একটা! 
ঘটনাকে অন্ুসরণ করে, এবং এই ব্যাপার প্রতাক্ষ করিয়াই আমা 
দের মন, তাহাদের মধ্যে একটা সম্বন্ধ স্থাপন করে) এই সম্ন্ধকেই 
আমরা কার্ধ্য-কারণের স্ধন্ধ বণি। এইরূপ ব্যাখ্যা, শুধু বে কারণের 
মূলতন্বকে উচ্ছেদ করে তাহা নহে, কারণ-সধধন্ধে আমাদের বে ধারণ! 
আছে তাহারো মূলোচ্ছেদ করে ! মনে কর দুইটি গোলা আমাদের 
সম্মুখে রহিয়াছে। একটি চপিতে আরম্ভ করিল; তাহার পরেই 
আর একটি চলিল। এইক্ূপ পারম্পর্্য যখন সনির্ধন্ধভাবে পুনঃ 
পুনঃ ঘটিতে থাকে, তখন সেই পারপ্পর্যের সহিত নিত্যতার যোগ 
হন এইমাত্র । অন্পমাত্র ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগে কোন কার্য্য সম্পাদন 
করির। আমর! থে কারণ-শক্তির পরিচয় পাই, পুর্কোক্ত পারম্পোর 


।্‌ 


৮ ঈতা, সুন্দর) মঙগল। 


দ্বার গেই কারণশক্তি সপ্তত কার্ধা-কারণের বিশেধ সমস্কট আমরা 
উপলব্ধি করিতে পারি না। যিনি আত্মমতের সুসঙ্গতি বরাবর বক্ষা 
করিয়া আপিয়াছেন সেই পরীক্ষাবাদী হিউমও এই কথা লহজেই 
সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, কোনো! প্রত্যক্-পরীক্ষার দ্বারা, বৈধভাবে 
ফারণ-তত্বের ভাব আমরা উপলব্ধি করিতে পারি না। 

কারণ-জ্ঞান-সন্বন্ধে যাহা বলিলাম, এঁ জাতীয় অন্যান্য জ্ঞান- 
সম্বন্ধেও এই একই কথা বলা যাইতে পারে। 

অন্ততঃ, বস্তত্ব ও একত্ব-জ্রানের উদাহরণ এইখানে দেওয়! যাউক। 

ইপ্জরিয়ের দ্বারা, শুদ্ধ কতকগুলি গুণ ও ঘটনামাত্র আমরা উপলব্ধি 
করি। আমরা বিস্তৃতি স্পর্শ করি, বর্ণ দর্শন করি, গন্ধ আস্রাণ করি। 
কিন্ধবিস্ৃত, রঞ্জিত, গন্ধিত বস্তকে কি আমাদের ইন্দ্রিয় গ্রহণ করিতে 
পারে ? এই বিধয়ে হিউম একটু কৌতুক করিয়া বলিয়াছেন। তিনি : 
জিজ্ঞাসা! করিরাছেন, আমাদের কোন্‌ ইন্দ্রিয়ের কোঠায় বস্ত-জ্ঞানকে 
ফেলিতে পারা যায়? তবে, তাহার মতে- তাহার পরীক্ষাবাদ-অন্- 
সারে, এই বন্তজ্ঞানটি কি 1__কারণ-ক্ঞানের ন্যায় ইহাও একটা বিভ্রম 
মাত্র। একত্বের জ্ঞানও আমরা ইন্রিয়াদি হইতে প্রাপ্ত হই না। কেননা 
একতা কি ?__না,-_তাদায্ম্যতা, অ-বহুলতা ; পক্ষান্তরে, ইন্্রিয়ের 
সমক্ষে যাহা কিছু প্রকাশ পায় তত্সমন্তই, পারম্পর্ধ্-বিশিষ্ট-_সমন্তই, 
যৌগিক। কোন কারুকার্য্যের মধ্যে যে একতা দৃষ্ট হয় উহা কারু- 
কার্যয-সন্ভৃত, মানৰ-মনের রচনা-সন্তৃত। কোন পদার্থের বিভিন্ন অংশের 
মধ্যে একতা থাকিতে পারে, কিন্তু উহা! অঙ্গ-সংস্থানের একতা। 
জ্ঞান-মূলক ও নীতি-মূলক একতা কেবল আত্মারই গ্রাহা-_উহা 
ইন্দ্িয়ের গ্রাহ্য নহে। 

ইন্দিয়ের দ্বারা, যদি সামান্য ধারণাগুলিরই ব্যাখ্যা না হয়, তৰে 


সাঁ্বভৌমিক ও অবশ্যস্তাবী মূলতব্বের সতা। ৪ 


ই ধাঁরণী-সমূহের মধ্যে যে মুলত নিহিত--যাহা৷ সার্ব্মভৌমিক ও 
অবস্ঠম্তাবী__তাহার ব্যাখ্যা ইন্জরিয়ের দ্বারা হওয়া ত আরো অসম্ভব । 
“এই একটী তথ্য, ঁ আর একটি তথ্য”-_ এইরূপ বিশেষ-ভাবেই 
ইন্দ্িযগণ বিষয় গ্রহণ করিতে পারে; কিন্তু যে মূলতত্ব সার্বভৌমিক 
ভাহা ইন্দ্িয়ের অতীত । অমুক অমুক তথ্যটি কি ?-_প্রত্যক্ষ-পরীক্ষ! 
শুধু তাহারই পরিচয় দেয়) কিন্তু, “উহা! না হইলেই নয়”, “উহার না 
হওয়াট। অসম্তব”-__এবন্বিধ জ্ঞানে প্রত্যক্ষ-পরীক্ষা পৌছিতে পারে না। 

আর একটু বেশি দুরে যাওয়া ষাক্‌। পরীক্ষাবাদ, শুধু যে সার্ব- 
ভৌমিক ও অবশ্য্তাবী মূলতব্বের ব্যাখ্যা করিতে পারে না৷ তাহা 
নহে) আমর! আরো এই কথা বলি, এই সব মুলতন্ত্বকে ছাড়িয়া, 
পরীক্ষাবাদ প্রত্ক্ষ-জ্ঞানেরও ব্যাখা। করিতে পারে ন!। 

কারণের মূলতত্বকে উঠাইয়া লও _দেখিবে”মানব-মন আপনা 
হইতে ও আপনার বিকারগুলি-হইতে কিছুতেই বাহির হইতে 
পারিবে না। শ্রী ইন্দছ্রিযবোধগুলির কারণ কি, অথবা উহার 
কোন কারণ আছে কিনা তাহা শ্রধণ আত্রাণ, আস্বাদন, দর্শন, 
জ্পর্শ, প্রভৃতি ইন্দ্িযবোধের দ্বারা জানিতে পারিষে না। কিন্তু 
এই কারণতত্ব্কে মানব-মনে আঘার প্রতিষ্ঠিত কর,-স্বীকার কর 
যে, প্রত্যেক আবির্ভাব, প্রত্যেক পরিবর্তন, প্রত্যেক ঘটনার স্ায়, 
প্রত্যেক ইন্জরিযবোধেরও একটা কারণ আছে, (কেননা ইহা-ত স্পষ্টই 
দেখা যায়, আমাদের কতকগুলি অন্কৃভৃতির কারণ আমরা নিজে 
নহি--অবশ্যই তাহার অন্য কারণ আছে)-_-তাহা হইলে, এমন 
কোন কারণে তুমি স্বভাবত উপনীত হইঘে যাহা তোমা হইতে স্বতন্ত্। 
ধাহাজগতের ধারণা প্রথমে এইরূপেই আমাদের মনে উদয় হয়| 
ফারণ-সমূহের এই সার্ভৌমিক শু অবশ্য্তাবী মূলতত্ব হইতে 

ই 


১০ সত, ুনর, মঙ্গল 


আমরা বাহা জগতের সত্তা উপলব্ধি করি এবং এই ধারণাটিও উত্ত 
মূলতব্বের ঘারাই সমর্থিত হইয়া! থাকে । তবে-কিনা, এ শ্রেণীর অন্যান্য 
মূলতন্বও এই ধারণাঁটিকে আরো পরিবদ্ধিত ও পরিপুষ্ট করিয়া তুলে। 

আমি জিজ্ঞাসা করি_-যখনি তুমি জানিলে, কতকগুলি বাহাবস্ত 
আছে,তখনি তোমার মনে হয় কি না_-দেই সকল বস্ত কোন-না-কোন' 
স্থান অধিকার করিয়া আছে? তাহা যদি তুমি অস্বীকার কর, তাহা 
হইলে, কোনো বস্ত কোনো স্থানে যে অবস্থিতি করে ইহাও তোমাকে 
অস্বীকার করিতে হয়, অর্থাৎ তাহা হইলে এমন একটা ভৌতিক 
সতাকে তোমার অস্বীকার করিতে হুয়__যাহা মনোবিজ্ঞানেরও একটি 
মূলতত্ব_যাহা সাধারণ জ্ঞানেরও একটি মূলহত্র। কিন্তু, কোন 
বস্তু যেখানে থাকে, অনেক সময় সেইস্থানাটও একটা বস্ত-_কেবল 
প্রথমটি অপেক্ষা অধিকতর ব্যাপক এই মাত্র। এই নৃতন বস্তটিও 
আবার আর একটা স্থানে অধিষ্ঠিত এই ঘনে নৃতন স্থান ইহাও কি 
একটা বস্তু ? যদি বস্তু হয়, এই বস্ত্রটও আর একটি স্থানে অরধিঠিত 
যাহা অপেক্ষাকৃত আরে। বৃহৎ) এইরূপ পরপর। এইরূপে তোমার 
মন একটা অদীম ও অনন্ত স্থানের ধারণীয় উপনীত হয় যাহার 
মধ্যে, সমস্ত সীম স্থান ও সমস্ত বস্তু সন্গিবিষ্ট। এই অপীম ও 
অনন্ত স্থানই আকাশ ॥ ূ 

ইহা-ত অতি সহজ কথা। দেখ_-এই জল যে এই জল-পাত্রের 
মধ্যে আছে তাহা কি তুমি অস্বীকার কর? এই জল-পাত্রটি ঘে 
একটা ঘরের মধ্যে আছে তাহা কি তুমি অস্বীকার কর? এই ঘরটি 
€ে আর একটি বৃহত্তর স্থানে আছে তাহা কি তুমি অস্বীকার কর ? 
আর সেই বৃহৎ স্থানটিও য়ে আর একটা বৃহত্তর স্থানের অন্তর্গত তাহা 
কি তুমি অন্বীকার কর ?_-এইন্ূপে তোমাকে আমি অনস্ত আকাশ” 


সা্বভৌমিক ও অপরিহার্ধ্য সূলতত্বের সত্তা । ৯১ 


পর্যান্ত লইয়া যাইতে পারি। উক্ত প্রতিজ্ঞাগুলির মধ্যে তৃমি যদি 
একটা! প্রতিজ্ঞা অস্বীকার কর, তাহা হইলে তোমাকে সমস্ত প্রতিজ্ঞাই 
অস্বীকার করিতে হয়। যদি প্রথমটিকে স্বীকার কর, তাহা হইলে 
শেষটিকেও স্বীকার কপ্িতে তুমি বাধা হইবে। 

যাহা হইতে গোড়ায় বস্তজ্ঞানই উৎপন্ন হয় না- শুধু সেই ইন্জিয়- 
বোধ কি করিয়| তোমাকে আকাশের ধারণায় উপনীত করিবে ? 
অতএব দেখা যাইতেছে, এস্থলেও একট। উচ্চতর মূলতত্বের মধ্যবর্তিত! 
আবশ্যক । 

যেমন আমরা বিশ্বাস করি, বস্তমাত্রই একটা স্থান অধিকার 
করিয়া আছে, সেইরূপ আমরা বিশ্বাস করি, ঘটনামাত্রই কোন-না- 
কোন সময়ে সংঘটিত হয়। এমন কোন ঘটনা কি কল্পনা করিতে 
পার যাহা কোন কালাংশেরই অন্তর্গত নহে? তোমার মানস-চক্ষে» 
এই কালের স্থারিত্ব পর-পর প্রসারিত ও পরিবদ্ধিত হইয়া, অবশেষে 
আকাশের ন্যায় কালকেও অঙ্গীম বলিয়া তোমার উপলব্ধি হয়। 
কালকে যদি তৃমি অস্বীকার কর._-যে সকল বিজ্ঞানশন্ত্র কালের 
পরিমাপক, সেই সকল বিজ্ঞানশান্ত্রকেও তোমার অস্বীকার করিত্তে 
হয়; যে সকল স্বাভাবিক বিশ্বাসের উপর মানব-জীবন বিশ্রাম করে, 
সেই সকল বিশ্বাসকেও তোমার উচ্ছেদ করিতে হয়। যে দুইটি 
মূলতন্ব বাহাজগত্জ্তানের অন্তর্নিহিত ও ষহজাত সেই আকাশ ও 
কালের ধারণ! কেবল ইন্দ্রিযবোধের দ্বারা ব্যাখ্যাত হইতে পারে না । 

তাই, পরীক্ষাবাদীরাও বেশ বুবিরাছেন,_এবূপ কতকগুনি 
সার্ধভৌমিক ও অবশ্যন্তাবি মূলতত্ব আছে যাহা! অপরিহীর্য্য, অথচ 
পরীক্ষাবাদ যাহার ব্যাখ্যা করিতে অসমর্থ 

এইখানে থাম। যাক্‌ :-”মামর। তত্থান্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়। এ পর্যযস্ত 


১২ সত্য, সথদার, মঙ্গল। 


যাহা কিছু নির্ণয় করিয়াছি, হয় তাহা আকাশ-কুন্ুমে পর্ধযবদিত হই- 
য়াছে, নয় আমরা এইটুকু নিশ্চিত জানিয়াছি__মানব চিত্তে এরূপ 
কতকগুলি মূলতন্ব বস্ততই :মুদ্রিত রহিয়াছে যাহা সার্ব্ভৌমিক ও 
অবশান্তাবী । 

কতকগুলি সার্বভৌমিক ও অবশান্তাবি মূলতত্বের সত্তা সপ্রমাণ 
ও সমর্থন করিয়া আমরা এক্ষণে এই-প্রকৃতির মৃল্তত্ব মানবজ্ঞানের 
কল বিভাগেই অন্বেষণ করিতে প্রত্ুত্ত হইতে পারি, এবং খুব যথাযথ- 
ভাবে এই মূলত্বগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করিতেও চেষ্টা করিতে পারি। 
কিন্ত কতকগুলি প্রখ্যাত দৃষ্টান্ত হইতে আমাদের যে শিক্ষা লাভ 
হুইয়াছে__তাহাতে ভন হয় পাছে বহুমূল্য ধরব তত্বের সহিত কতকগুলি 
অপ্রমাণিত অনুমান মিশ্রিত করিয়। সেই তবগুলির মর্ধ্যাদা লাঘব 
করি। রূপ শ্রেণীবন্ধনে তন্ববিদা! আপাততঃ খুব উজ্জল মূর্তি 
ধারণ করিবে বটে, কিন্তু প্রাজ্ঞ-জনের চক্ষে উহ্থীর প্রামাণিকতা কমিদ্] 
যাইবে। ক্যাণ্টের দৃষ্টান্ত অন্ুদরণ করিয়া, গত বৎসরে আমারাও 
তোমাদের সমক্ষে, মূলতবগুলির শ্রেশীবন্ধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম ; 
যে সকল মূলতব্ব সার্ববভৌমিক ও অবশান্তাি এবং যে সকল ধারণ! 
সেই সকল মূলতত্বের অনুবন্ধী--সেই সকল মূলতন্ব ও ধারণার সংখা) 
কমাইত্তেও চেষ্টা পাইয়াছিলাম। এই কার্যের গুরুত্ব সমাক্‌ হৃদয়ঙ্গম 
করিলেও, এস্থলে উহার পুনরাবৃত্তি করিতে আমরা ইচ্ছা করি না। 
একটা মহৎ উদ্দেশ্য আমাদের সম্মুখে বিদামান। উনবিংশ শতাব্দীর 
ফরাসী-প্রতিভার সহিত যে মতবাদ মিশ খায়, সেই মতবাদকে 
যাহাতে স্থদূঢ় ও সার্বান্‌ ভিত্তির উপর প্রতিষ্টিত করিতে পারি 
তাহাই আমাদের চেষ্টা। এই হেতু, যাহা কিছু বাক্তিগত ও নিশ্চয়া 
স্ব তাহ! আমরা পরিহার করিব। কনিংস্বর্গের দার্শনিক ক্যান্ট, 


সার্বতৌমিক ও অবশ্যন্তাবী মূলতত্বের সন্তা। ১৩ 


সার্বতৌমিক ও অবশ্ঠস্তাবি মূলতব্-সমূহের যে শ্রেণীবিষ্ান করিয়া- 
ছেন তাহার পরীক্ষা ও বিচার করিতে আমরা চাহি না) আমরা এই 
সকল মূলতত্বের প্রকৃতির অভান্তরে আরো অধিক দূর পর্যন্ত প্রবেশ 
করিতে চাহি; আমাদের কোন্‌ বৃত্তি এই সকল মূলতন্বকে প্রকাশ 
করে__কোন্‌ বৃত্তির সহিত উহাদের যোগ আছে তাহাই তোমাদের 
নিকট দেখাইতে চাহি। 

এই মূলতন্বগুলির বিশেষত্ব এই,__চিস্তা করিয়া দেখিবেই আমরা 
প্রত্যেকেই বুবিতে পারি, এই মূলতস্বগ্ডলি আমাদের অন্তরে নিহিত 
রহিয়াছে, কিন্তু আমরা উহার্দিগকে উৎপাদন করিতে পারি না-- 
আমরা উহাদের জন্মদাতা নহি। আমর! উহাদিগকে মনে ধারণা 
করি, কার্যে প্রয়োগ করি, কিন্তু উৎপাদন করি না। আমাদের 
সাক্ষীটৈতন্কে জিজ্ঞাসা করিরা দেখা যাউক।' যেমন জামি কোন 
রন্ত নিজ বলে জুধশলিত করিরা বুঝিতে পারি-_আমিই এঁ গতিক্রিয়ার 
কারণ, সেইরূপ, জ্যামিতিক লক্ষণাগুলির কারণ আমি স্বরং--এইবপ 
কি আমার প্রতীতি হ্য়? যদি আমরাই এই লক্ষণাগুলি প্রণয়ন 
করিয়া থাকি, তাহা হইলে উহা! ত আমাদের নিজন্ব ধন। তাহ 
হইলে আমরা উহ্াপ্গিকে ভাঙ্ষিতে পারি, বিকৃত করিতে পাৰি, 
পরিবর্তন করিতে পারি, এমন কি, উচ্ছে্ব করিতেও পারি। কিন্তু 
ইহা নিশ্চিত যে, আমরা তাহা পারি না। তবেই দেখা যাইতেছে, 
আমরা উহাদের উৎপাদক নহি। ইহাঁও স্প্রমাণ হইয়াছে,-_যে- 
ইন্দি়বোধ পরিবর্তনশীল, সীমাবদ্ধ, তাহা হইতে পূর্বোক্ত সার্ক 
ভৌমিক ও অবশ্স্তাবি মূলতত্ব কখনই উৎপন্ন অথব| সিদ্ধ হইত্রে 
পারে না। সুতরাং আমরা এই অপরিহার্ধ্য সিদ্ধান্তে উপনীত হই 2" 
মূলতব্বগুলি আমাতে আছে কিন্তু আমার নহে। আরু যেমন ইন্দ্রিয়" 


১৪ মতা, সুন্দর, মঙ্গল। 


রোধ বাহাজগতের সহিত আমাদের সম্বন্ধ স্থাপন করে, সেইরূপ আর 
(কোন চিত্ববৃত্তি, সেই মূলতত্ব-সমূহের সহিত আমাদের যোগ নিবন্ধ 
করে.;-_সেই সকল মৃলতন্ব, যাহা বাহাজগতের উপরেও নির্ভর করে 
না, আমার নিজের উপরেও নির্ভর করে না। সেই চিত্ববৃত্তিটি 
কি?__না, প্রজ্ঞ।। 

মানব-অন্তঃকরণে তিনটি সাধারণ বৃত্তি আছে, যাহা পরস্পর 
বিমিশ্রিত-যাহা প্রায় একসঙ্গেই কাজ করে। কিন্ত আলোচনার 
সুবিধার জন্য, উহাদিগকে আমরা বিশ্লেষণ করি, বিভাগ করি। কিন্তু 
তাহা সত্তেও আমরা জানি,_উহাদের ক্রিয়া একসঙ্গেই সম্পাদিত 
হয়_ উহাদের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ যোগ-বন্ধন আছে--অবিভাজ্য 
একতা আছে। এই বৃত্তিগুলির মধ্যে প্রথম ধর্তবা__কর্তৃশক্তি ১ 
ইচ্ছাধীন ক্রিয়াপ্রবর্তনী শক্তি। ইহার দ্বারাই মন্নষ্ের বাক্তিত্ব 
বিশেষরূপে প্রকটত হয়) এবং ইহার অভাবে, অন্যান্ত বৃত্তিগুলি 
না-থাকার সামিল হইয়া পড়ে) কেন না, তাহা হইলে, আমাদের 
নিজত্বই থাকে না। যে মুহূর্তে, আমাতে কোন ইন্দ্রিয়বোধ প্রকাশ 
পায়, সেই মুহূর্তের অবস্থাটি পরীক্ষা! করিলে দেখিতে পাইবে_-একটু 
মন:সংযোগ না! করিলে, কোন প্রত্যক্ষ জ্ঞানই উৎপন্ন হয় না। মনের 
এই কর্তৃশক্তি অথবা ইচ্ছাশক্তি যে মুহূর্তে রহিত হয় সেই মুহূর্তেই 
্রতাক্ষ ভ্ঞানেরও অবসান হয়। সুযুপ্তি অথবা মুক্ছিত অবস্থার কথ! 
আমাদের ম্মরণ হয় না) কারণ, সে সময়ে আমাদের কর্তৃশক্তি স্তম্ভিত 
থাকে, -কাজেকাজেই আত্মচৈতন্ত অন্তর্থিত হয়_কাজেকাজেই 
স্বৃতিও বিলুপ্ত হয়। এমন কি, অনেক সময়ে, রিপুর আবেগ বশতঃ, 
মখন আমাদের স্বাধীনতা চলিয়া যায়,যখন আমাদের কাগুজ্ঞান 
থাকে না,_সেই সঙ্গে আত্মজ্ঞানও বিলুপ্ হয়_তখন আমরা কি 


সার্ক্ভৌমিক ও অবশ্যন্তাবী মূলতত্বের সত্তা ১৬ 


করিয়াছি, কিছুই জানিতে পারি না। এই কর্তৃশক্তি-_-এই স্বাধীনতা 
থাকাতেই মন্ুষ্বের মনুত্যত্ব। এই স্বাধীনতা থাকা প্রযুক্তই, মনুত্য 
আপনাকে সংযত করে, নিরমিত করে, শাসিত করে। এই স্বাধীনতা-__. 
এই কর্তৃশক্তির অভাবে, মান্য আবার প্রকৃতির বশীভূত হইয়া পড়ে। 
চিত্তের এই অংশটি যেরূপ শ্লাঘ্য ও সুন্দর, এরূপ আর কোন অংশই 
নহে। কিন্ত যেমন একদিকে, আমাদের কর্তৃত্ব ও স্বাধীনতা আছে, 
তেমনি আবার অন্য বিয়ে আমরা পরাধীনু,_আমর! বাহা জগতের 
নির়মাধীন। এস্থলে আমি কর্তা নই__আমি ভোক্তা । আমি আমার 
সুথছুঃখের কর্তা নই-_আমি সুখ-দুঃখ ভোগ করি মাত্র। আমার 
অন্তরে, কতকগুলি আকাজ্ষা, কতকগুলি বাসনা, কতকগুলি প্রবৃত্তি 
নিয়ত উখিত হইতেছে বলিয়া আমি অনুভব করি, কিন্তু আমি 
উহাদের জন্মদাতা নহি। আমি ইচ্ছা না করিলেও» উহার! স্বতঃ 
উিত হইয়া! আমার জীবনকে স্ুখ-ছুঃখে পূর্ণ করে। 

ইচ্ছাশক্তি, ইন্্রিযরবোধ--এই দুইটি ছাড়া আমাদের আর একটি 
বৃত্তি আছে; _নে্টি, জ্ঞানবৃত্তি__বুদ্ধিবৃত্তি__ প্রজ্ঞা । (যে নামেই 
অভিহিত হউক না, তাহাতে কিছু যায়-আসে না) এই বৃত্তির দ্বারা 
আমর! বিভিন্ন শ্রেণীর এমন কতকগুলি সত্যকে উপলব্ধি করি )-- 
যাহা প্রজ্ঞার অভ্যন্তরে নিহিত বলিয় অনুমিত হয়-_যাহা জ্ঞানক্রিয়ার 
সহিত অন্বদ্ধ--যাহা ইন্রিয়-প্রতিবি ও ইচ্ছা-নন্কল্ন হইতে সম্পূর্ণরূপে 
স্বতন্্। এবং এই বৃত্তির দ্বারাই সেই সার্বভৌমিক ও অবত্তস্তাবি 
মূলতবগুণিকেও আমর! উপলব্ধি করি। * 





* আমার প্রদত্ত এই সকল উপদেশের পূর্বে মানব-চিত্বৃত্বির এইবপ 
শ্রেণীবিভাগ ছিল না। আজ্জ-কাল এইরূপ শ্রেণীবিভাগ সাধারণতঃ অবলক্ষিত 
সবয়াছ। আজ-কাল এই তিত্তির উপরেই আধুনিক অধ্]াস্থবিদা স্থাপিত. 


১৬ সভা, নুন্দর, মঙ্গল। 


ইচ্ছাশক্তি, ইব্দিয়বোধ ও প্রজ্ঞা__এই তিন বৃত্তি এক্ষণে নিশ্চিত 
রূপে অবধারিত হইয়াছে। যে সকল মূলতত্বের দ্বারা বু্ধিবৃত্তি চালিত 
. হয়__সেই মূলতত্বের সত্তা, এবং ইন্্রিযবোধ ও ইচ্ছাশক্তির সত্তা-_ 
এই তিনেরই সত্যতা সম্বন্ধে আমাদের সাক্ষীচৈতন্ত সাক্ষা দেয়। 
আমাদের পর্য্যবেক্ষার মধ্যে যাহা কিছু আসিয়া! পড়ে, তৎসমস্তই আমরা 
বাস্তবিক বলিয়া অভিহিত করি। আমরা যে সুখ ছুঃখ ভোগ করি 
সেই সুখ ছুঃখের ভোগ বাস্তবিক, কেন না উহা আমাদের 
আত্মটৈতন্তের বিষয়ীভূত ) আমাদের ইচ্ছাশক্তি-সন্বন্বেও এই কথা 
বলা যাইতে পারে | আমাদের বুন্ধিবৃত্তি অথবা! প্রক্ত। সম্বন্ধেও, এবং 
যে সকল মূলতব্বের দ্বারা এই প্রস্ঞা প্রকাশিত সেই মূলতত্বের মন্বন্ধেও 
এই একই কথা বল! যাইতে পারে। অতএব আমর! এইক্ূপ 
প্রতিপাদন কাঁরতে পারি যে, সার্ব্ভৌমিক ও অবশ্স্তাবি মূলতব্বের 
সত্তা, আমাদের পর্্যবেক্ষার উপর বিশ্রাম করে, এবং যে পর্যাবেক্ষণ 
আরো অব্যবহিত ও সুনিশ্চিত সেই সাক্ষীচৈতন্তের সাক্ষোর উপর 
বিশ্রাম করে। 

কিন্তু আমাদের সাক্ষীচৈতন্ত সাক্ষী ভিন্ন আর কিছুই নহে। ফে 
গরিনিনটি যাহা তাহাই সাক্ষীটৈতন্ত প্রকাশ করে মাত্র তাহা স্থষ্টি 
করে না। এই-এই গতিক্রিয়া তুমি উৎপাদন করি্রাছ, এই-এই 
ইন্দরিয়বোধ তুমি অনুভব করিয়াছ,_ইহ! আত্মটৈতন্য কিংবা সাক্ষী- 
চৈতন্ তোমাকে ভ্ঞাপন করিতেছে বলিয়াই যে তাহা সত্য এরূপ 
নহে। অথবা, “এই-এই তত্ব বুদ্ধিবৃত্তি স্বীকার করিতে বাধ্য"--এই 
কথা সাক্ষীচৈতন্ত বলিতেছে বলিয়াই যে উহা! সত্য তাহা নহে। আসল 
কথা, উহাদের বাস্তবিক সত্তা আছে বণিয়াই, উহা অস্বীকার করা 
প্রজ্ঞার পক্ষে অসন্ভব। প্রজ্ঞা-নিহিত সার্বভৌমিক ও অবশ্ঠন্তাকি 
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ধুলতত্বের সাহায্যে প্রজ্ঞা যে সকল সত্য প্রাপ্ত হয়, সে সমস্ত নিরপেক্ষ 
সভা--আত্যন্তিক সতা। প্রজ্ঞা উহাদিগকে স্থ্টি করে না__উহ্া- 
দিগকে প্রকাশ করে মাত্র। প্রজ্ঞা স্বকীয় মূলতত্বের বিচারকর্তী 
নহে; প্রজ্ঞা উহাদের সম্বন্ধে কোন হিসাৰ দিতে পারে না। কারণ, 
প্রজ্ঞা উহাদের সাহায্যেই বিচার করিয়া থাকে এত্বং উহাদেরি 
নিয়মাধীন। তাছাড়া, সাক্ষীচৈতন্ত প্রজ্ঞাকে উৎপাদন করে না, 
উহার মূল তত্বগুলিকেও উৎপাদন করে না। কারণ, সাক্ষীচৈতন্তের 
আর কোন কাজ নাই, আর কোন ক্ষমতা নাই-_উহ্া প্রজ্ঞার এক 
প্রকার দর্পণ বই আর কিছুই নহে। অতএব নিরপেক্ষ সত্যগুনি 
প্রতাক্ষপরীক্ষা ও সাক্ষীচৈতত্ত হইতে স্বতন্ত্র প্রত্যক্ষপরীক্ষা ও 
আত্মচৈতন্ত উহাদের সত্বা-সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেয় মাত্র। একপক্ষে, 
প্রতাক্ষ-পরীক্ষার দ্বারাই সত্যসকল প্রকাশিত হয়, পক্ষান্তরে 
কোন প্রত্যক্ষ-পরীক্ষার দ্বারাই উহাদের ব্যাখ্যা করা যায় না। 
প্রত্যক্ষ পরীক্ষ। ও প্রজ্ঞার মধ্যে এইরূপ প্রক্যও আছে, প্রভেদও 
আছে। প্রত্যক্ষ-পরীক্ষার সাহায্যেই আমরা এমন কিছু প্রাপ্ত হই 
যাহা প্রত্যক্ষ-পরীক্ষাকেও অতিক্রম করে। 

অতএব দেখ, আমরা যে দর্শনশান্ত্রের উপদেশ দিতেছি, উহ! 
কতকগুলি আন্থমানিক সিদ্ধান্তের উপর, অথব! প্রত্যক্ষ পরীক্ষার 
উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। আমরা যে তত্ব অন্থসন্ধান করিতেছি, সেই 
সব তত্ব পরধ্যবেক্ষা হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি বটে, কিন্ত আমাদের সেই 
পর্ধযবেক্ষা জ্ঞানের উৎকৃষ্ট অংশের প্রতিই প্রযুক্ত । এইখানেই আমর! 
অপরাপর যাত্রী হইতে ভিন্ন পথ ধরিয়াছি। এই পথের ভিত্তিটি 
যেমন সুদৃঢ় তেমনি উন্নত। 

আমর! যে নবপন্থাটি আবিষ্কার করিগ্নাছি, তাহা কিছুতেই পরি- 
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ত্যাগ করিব না) উহ্াতেই আমর! অবিচলিত ভাবে আবদ্ধ থাকিবা 
এই সার্ভৌমিক ও অবশাস্তাবী মূলতব্বগুলি-সন্বন্ধে, বিভিন্ন দিক্‌ 
দিয়া, বিভিন্ন ভাবে আলোচনা কর! যাইতে পারে; এই সকল, 
মুলতত্ব হইতে যে সকল মহা! মহা সমগ্যা সমুখিত হয়, তাহাও আলো- 
চন! করা যাইতে পারে ;--এই পর্যালোচনার উপরেই সমগ্র দর্শন- 
শাস্ত্র প্রতিষ্ঠিত। এই পর্ালোচনার দ্বারাই, দর্শনশাস্ত্রের পূর্ণভা, 
পরিমাণ, ও বিভাগ সম্পাদিত হয়। মানবচিত্ত ও ততসংক্রান্ত নিয়- 
মের আলোচনাই যদি তত্ববিদ্যার আলোচনা হয়, তাহা হইলে 
স্পষ্টই দেখা যাইতেছে,_যে সমস্ত সার্কভৌর্মিক: ও অবশ্যন্তাবি মূল- 
তন্ব প্রজ্ঞার উপর আধিপত্য করে, সেই মূলতবগুলির আলোচনাই 
দর্শনশান্ত্রের উচ্চতম অংশ ।  তন্ববিদ্যার এই অংশকে, জন্াগ-দেশে 
প্রাজ্ঞানিক তন্তবিদ্য। বলে। ইহা পারীক্ষিক তন্ববিদ্যা হইতে সম্পূর্ণ 
রূপে ভিন্ন। এই অংশকে, আশীক্ষিকী-দিদ্যাও ( তর্কশাস্ত্র) বঞ্জন 
করিতে পারে ন|। প্রজ্ঞার নির্ারণ-প্রণালীর মূল্য ও বৈধতা পরীক্ষা 
করাই যখন আন্বীক্ষিকী বিদ্যার কাজ, তখন-_যে সকল মূলতব্বের 
উপর প্রন্ঞা প্রতিষ্ঠিত তাহার মূল্য ও বৈধতার পরীক্ষা! আহ্বীক্ষিকী 
বিদ্যা কি করিরা বঙ্জন করিবে ? 

এই সকল মুলতন্বের পর্য্যালোচনা হইতেই আমরা ক্রমে ঈশ্বর- 
তত্বে উপনীত হই। যণি আমরা এই সকল মুলতব্বের স্ত্স্থান 
মেই মুলল্ঞান পর্ধ্ন্ত আরোহণ করিতে পারি-_ঘে মূলজ্ঞানের উপরেই 
আমাদের জ্ঞানের প্রথম ব্যাথা। ও চরম ব্যাখ্যা নির্ভর করে-_তবেই 
দর্শন-মন্দিরের অভ্যন্তরস্থ পবিত্র দেব-নিকেতনটি আমাদের সন্মু্ধে 
উদ্ঘাটিত হইবে। 


শার্ঘভৌমিক ও অবশ্যন্তাবী মূলতত্বের উৎপত্তি নির্ণয় । ১৯ 


দ্বিতীয় উপদেশ । 
সার্ববভৌমিক ও অবশ্যন্তাবী মূল তত্র 
উৎপত্তি নির্ণয়। 

পরীক্ষা-প্রণালী অবলণ্ন করিরা এবং মনোবৃত্রি-সকল যথাষথরূপে 
বিশ্লেষণ করিয়া কতকগুলি মূঘতত্বের সত্তা আমরা সিদ্ধ করিয়াছি, 
এক্ষণে এরূপ মনে কর! যাইতে পারে। যে পরীক্ষা সর্বাপেক্ষ 
নিশ্চিত সেই সাক্ষী চৈতনোর পরীক্ষা হইতে যেমন একদিকে আমর! 
এই সকল তত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি, তেমনি আবার দেখিতে পাই, যে 
উচ্চতূমির উপর এই ঘকল মূলতত্ব অধিষ্ঠিত, সেখানে পরীক্ষার হাত 
পৌছায় না, এবং এ সকল যূলতন্ব আমাদের সম্মুথে যে সকল অভিনব 
প্রদেশ উদ্ঘাটিত করে তাহাঁও পরীক্ষাবাদের অনধিগমা। আমর! 
দেখিয়াছি, এই প্রকার মূলতন্ব প্রায় সকল বিজ্ঞান-শান্ত্েরই শীর্ষদেশে 
অধিষ্টিত। এই তত্বগ্তলির উৎপত্তি নির্ণয় করিবার নিমিত্ত, আমা- 
দের সমস্ত মনোবৃত্তি অন্বেষণ করিয়া পরিশেষে আমরা এই দিদ্ধান্তে 
উপনীত হইয়াছি যে, একটি ছাড়া আর কোন মনোবৃত্তি হইতে 
উহাদের উৎপত্তি অসম্ভব । সেটি কি?__না, জ্ঞান-বৃত্তি ) যাহাকে 
আমরা প্রজ্ঞা নামে অভিহিত করিয়াছি। ইহা সাধারণ বুদ্ধিবৃত্তি হইতে 
সম্পূর্ণ্রপে পৃথকৃ। আমাদের সাধারণ বুদ্ধিবৃত্তি, প্রজ্ঞা হইতেই 

কতকগুলি নিয়ম প্রাপ্ত হইয়াছে। 
আমর! এই পর্থান্ত আগিয়াছি; কিন্ত এইখানেই কি থামিতে 
 পারিব? অধুনা মানব-বুদ্ধি যেরূপ পরিণতি লাভ করিপ্নাছে, এই 
ৃ পরিণত মানব-বুদ্ধিতে এরূপ কতকগুলি মূলতত্ব আমাদের নিকট 
1 প্রকাশ পান্ধ যাহার সত্তা সংশয় কর! অসগ্তব। তাহার দৃষ্টান্ত কার্য্য- 
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কারকের মূলতত্ব আমাদের নিকট এইরূপ তাবে প্রকাশ পায়, যথা 
যাহা কিছু প্রকাশ পাইতে আরম্ভ করে, তাহারি একটা অবশস্তাথি 
কারণ আছে। অন্যান্য মূলত্বকগুলিও এই একইরূপ ম্বতঃসিদ্ধতার 
আকার ধারণ করে। কিন্তু যেমন মিনার্াদেৰী অস্ত্রশস্ত্র সুসঙ্জিত 
হইয়া, জুপিটারদেবের মন্তক হইতে বাহির হইয়াছিলেন, সেইরূপ 
এই তন্বগুলিও কি ন্যায়শান্ত্র ও পাণ্ডিত্যের সাজসজ্জায় সক্ষিত হইয়! 
মানব-আত্ম। হইতে একেবারেই বাহির হইন়্াছে? গোড়ায় উহাদের 
কিরূপ লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল? কিন্তু সার্বাতৌমিক এ অবশা- 
ভ্তাবি মূলতন্বের সুত্রস্থানে আরোহণ করা কি আমাদের পক্ষে সম্ভব? 
ঘে পথ দিয়া উহারা অধুনা এই অবস্থায় উপনীত্ব হইয়াছে সেই সমস্ত 
পথ অন্দর করিতে কি আমরা সমর্থ? এই নূতন সমস্যাটির কতটা 
গুরুত্ব তাহ! সহজেই অনুভব করা যায়। এই সমস্যাটির মীমাংসা 
করিতে পারিলে, ঞ মৃূলতত্বগুলির সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান-চক্ষু 
অনেকটা খুলিয়া যাইতে পারে। কিন্ত ইহাতে বাধাবি্নও অনেক । 
নীল নদের উৎপন্তি-্থানের ন্যায় যাহা! প্রচ্ছন্ধ, সেই মানবজ্ঞানের 
ুতরস্থানটিতে কেমন করিয়া প্রবেশ কর! যাইতে পারে? এ তমসাচ্ছন্ 
অতীতের মধ্যে প্রবেশ করিতে গেলে, এরূপ কি আশঙ্কা হয় না যে, 
হয়ত অবশেষে আমরা একট! কাল্পনিক সিদ্ধান্তে গিয়া, উপনীত হইব? 
ইহা একটি বিষম সঙ্কট স্থান। এ মগ্ন শৈলটি নৌকা-ডুবির অন্য এরপ 
প্রদিদ্ধ যে প্র প্রদেশে প্রবেশ করিবার পূর্বেই বিশেষ সাবধান 
হওর! আবশ্তক। ত্বাছাড়! ইহাও মনে হয়, বড় বড় দার্শনিক পণ্ডি- 
তেরাও এই বিষম সমন্তার মধ্যে প্রবেশ করিতে সাহস না পাইয়া, 
উহাকে চাপা দিয়া রাখিয়াছিলেন। সর্ব প্রথমে, লক্‌ ও কাডিয়াক্‌__- 
এই ছুই দার্শনিক, এই সমস্যার বাধা অতিক্রম করিতে গিয়াই এতটা 


সার্বতৌমিক ও অবশাস্তাবী মূলতব্বেয় উৎপত্তি নির্ণন। ২১ 


পথত্র্ট হইয়াছেন ) এবং একথাও বল! যাইতে পারে, তাহার! এই 
কার্যে প্ররৃত্ব হইয়া, সমস্ত দর্শনশাস্ত্রের মৃল-প্রশ্রবণকে কলুধিত 
করিয়া তুলিয়াছেন। ধাহারা পরীক্ষা-প্রণালীর এত ভক্ত, দেই 
পরাক্ষাবাদিরা এই স্থলে আদিয়াই একপ্রকার পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়াছেন । 
কেন না, সাক্ষীচৈতন্যের সাক্ষ্য গ্রহণে ও চিস্তাআলোচনার সাহায্যে 
আমর! যে সকল তত্ব উপলব্ধি করি, সেই সকল তত্বের বাস্তবিক 
লক্ষণ গোড়ায় পর্যালোচনা না করিয়া, কোন একটা দীপালোক কিংবা 
প্রদর্শক সঙ্গে ন। লইয়া, একেবারেই তাহারা স্থত্রস্থানের অন্থুলরণে 
প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। পক্ষান্তরে, রীড্‌ ও ক্যান্ট__-এই ছুই দার্শনিক 
পণ্ডিত, পাছে অতীতের তমোজালে পথ হারাইয়া ফেলেন, এই ভয়ে 
বর্তমান-সীমার মধো আপনাদিগকে আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন। তাহারা, 
সার্বভৌমিক ও অবশ্থস্তাবী মূল তবগুলির আকার গোড়ায় কিরূপ 
ছিল তাহা না জিজ্ঞাসা করিয়া, অধুনা তাহাদের কিরূপ অবস্থা, 
তাহারি সবিশেষ আলোচনা করিয়াছেন। পরীক্ষাবাদিদিগের 
ছুঃদাহপিক চেষ্টা অপেক্ষা, আমরা ইহাদের সাবধানতা ও বিমৃষ্যকারি- 
তার পক্ষপাতী । তবে কি না, যখন একট! সমস্যা সন্দুখে উপ- 
স্থিত হইনাছে,যতক্ষণ না ইহার একটা স্ুমীমাংসা হয়, ততক্ষণ 
উহা! মানব-চিত্বকে নিরন্তর বিক্ুন্ধ ও উদ্বেজিত করিবে। অতএব, 
উহাকে একেবারে এড়াইয়া-যাওয়া দুর্শনশাস্ত্রের উচিত নহে, পরস্ত 
অতিমাত্র সত্তা সহকারে, কঠোর প্রণালী অবলম্বন পূর্বক ইহার 
আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়াই দর্শনশাস্ত্রের কর্তব্য । 

আর একবার এই কথাগুলি ম্মরণ করাইয়! দেওয়া যাঁক.)-_-তাহ! 
হইলে আমাদের পক্ষেও ভাল হইবে, অন্যের পক্ষেও ভাল হইবে £__ 
যানব-্ঞানের আদিম অবস্থা হইতে আমরা এক্ষণে বহুদূরে ; তবনথ 


২ সত্যা, সুন্দর, মঙ্গল । 


ভানসমূহকে চক্ষের সম্মুখে আনিয়া পরীক্ষা করা আমাদের পক্ষে এখন 
অসম্ভব । পক্ষান্তরে, উহাদের বর্তমান অবস্থা॥ আমাদের আয়ত্বের মধ্যে 
রহিঘাছে। আর কিছু করিতে হইবে নাশুধু একবার আপনার অন্তরের 

মধো প্রবেশ করিয়া, আলোচনা করিয়া দেখিলেই আমাদের আম্ম- 
চৈতন্য হইতেই আমরা! সমস্ত তথ্ব উদ্ধার করিতে পারিব। কতকগুলি 
সুনিশ্চিত তন্ব হইতে যাত্র। আরম্ভ করিলে, পরে আর পত্রষ্ট হইয়া 

কোন কাল্পনিক সিদ্ধান্তের মধো গিয়া পড়িতে হইবে না। জ্ঞানের 
আদিম অবস্থা-রূপ মৃল-প্রশ্রবণে আরোহণ করিবার সময়, যদি কখন 
ত্রমে পতিত হই, তাহা হইলে আমরা সেই ভ্রম সহজেই বুঝিতে 
পান্বিব, এবং অপক্ষপাতী পর্যযবেক্ষার সাহাবো উক্ত ভ্রম সংশোধন 
করিতেও সমর্থ হইব । আমরা এখন ধেখানে অবিতি করিতেছি, 
ঘি ছ্বানের স্থত্রস্ান হইতে, বৈধ উপায়ে আবার সেইখানে ফিরিয়া 
আগিতে না পারি, তাহা হইলেই নিশ্চিতরূপে বুঝিতে পারিব, আমরা 
্রান্ত হইয়াছি__পথন্রষ্ট হইয়াছি। সাধারণতঃ সতা আমাদের নিকট 
যে আকারে প্রকাশ পার, তাহার একট। নীরস শুধ বিবরণ নিয়ে 
দেওয়া যাইতেছে $£-. 

১। ছুই প্রকারে আমরা সত্যকে উপলব্ধি করিতে পারি। 
তাহার দৃষ্টান্ত,--মনে কর, ছুইটি প্রস্তর তোমার সম্মুখে রহিয়াছে ; 
পরে, আর দুইটি প্রস্তর উহাদের পারে স্থাপিত হইল। তখন আমর! 
এই অকাট্য সত্যে উপনীত হই যে, প্রথমোক্ত দুইটি প্রস্তর এবং 
শেবোক্ত দুইটি প্রস্তর_এই উভয়ে মিপিনা চারিটি প্রস্তর হইল। এই- 
স্থলে সতাকে আমরা বস্তুভাবে উপলব্ধি করিলাম; কতকগুলি বাস্তবিক 
ও নির্দিষ্ট পদার্থের আধারে ধঁ সত্যটিকে প্রাপ্ত হইলাম। তা-ছাড়া, 
খন কখন আমর! সাধারণভাবেও এইন্প প্রতিপাদন করি বে,ছুয়ে- 


সার্বতৌমিক ও অবশ্যন্তাবী মূলতন্বের উৎপত্তি নিণয়। . ২৩ 


ছুয়ে চার হয়। তখন আমর। এ সত্য, অনির্দিষ্ট ভাবে, বস্ত-নিরপেক্ষ 
ভাবে ব্যক্ত করিঘনা থাকি । ইহাই সতোর বস্ত-নিরপেক্ষ সুক্ষ ধারণা। 

এখন দেখা যাউক, সত্য-উপলন্ধির এই যে ছুই প্রকার-ভেদ,_ 
ইহার মধ্যে কোন্টি মানব-্ঞানে, কালের হিসাবে, অগ্রে প্রকাশ 
পান্ধ। ইহা কিঠিক নহে_ইহা কি একবাক্যে সকলেই স্বীকার, 
করে না যে, আমাদের বস্তগত স্থুল ধারণাই বস্ত-নিরপেক্ষ সক্ষম ধার- 
ণার অগ্রবর্তী? স্থান-কাল-অবস্থা-নিরপেক্চভাবে, কোন: বিশেষ 
সাধারণ সত্যকে উপলব্ধি করিবার পূর্বে, গোড়ায় কি আমরা কোন, 
সত্যকে, এই-এই বিশেষ অবস্থার, এই-এই বিশেষ মুহূর্তে, এই-এই 
বিশেষ স্থানে উপলব্ধি করি না ? 

২। “ইহা'কি আমি অস্বীকার করিতে পারি ?”-_-এইবপ প্রশ্ন 
না করিয়া, কোন: সত্যকে আমরা অন্য প্রকারেও উপলব্ধি করিতে 
পারি। তখন, আমাদের জ্ঞানের যে স্বাভাবিক ধর্ম তাহারি প্রভাবে, 
সত্যকে উপলব্ধি করি। তখন, জ্ঞান স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কার্য্য করে'। 
তখন যে সত্য আমরা জ্ঞানে উপলব্ধি করি, তাহাকে সন্দেহ করিতে 
টেষ্টা করিলেও সন্দেহ করা যায় না, অস্বীকার- করিতে চেষ্টা করিলেও 
অস্বীকার করা যায় না। তখন সেই সত্য আমাদের নিকট সর্বপ্রকার, 
নেতিবাদের অতীত বলিয়া! প্রতীত হয়। .তখন সেই সত্য, শুধু 
একটা সত্য বলিয়া আমাদের নিকট প্রকাশ পাঁয় না, পরন্ত অবশ্য” 
স্তাবি সত্যরূপে প্রকাশ পায় ।, 

দেই সত্যের অঞ্জনকালে, গোড়ায় আমরা চিন্তা আলোচনার দ্বারা 
আরম্ত করি না। আলোচন| বণিলে বুঝার, তাহার আগে কোন একটা 
ব্যাপার হইয়া গিগাছে যাহার বিষয় আলোচনা হইতেছে। যদি" 
উপহ্িত ব্যাপারের, পুর্বে আর কোন ব্যাপার হন নাই এইরূপ, 


২ সভা, হন্মর, মঙ্গল! 


দাড় করাইতে হয়, ভাহাঁ হইলে সেই ব্যাপারটিকে স্বতঃসিঈ না 
বসিলে চলেনা। এইরূপ সতোর থে গ্বতঃসিজ্ধ ও সহজ প্রতীডি, 
উহা কি সতোর চিন্তা-প্রহুত অবশ্ঠভাবি ধারণার পৃর্ধষভী নহে ? 
কি বাক্তি, কি জাতি--উভয়েরি মধ্যে চিন্তারৃত্তি বিলঞ্ষে উন্নতি 
লাভ করে। বলিতে গেলে এই চিস্তা-আলোচনার বৃত্ভিই প্রক্কত দার্শ- 
নিক বুত্তি। কখন কখন ইহা হইতেই চিস্তাজনিত সন্দেহ ও সংশয়বাদ, 
কখন বা স্থগভীর বিথ্বান উতপত্ষ হয়। ইহা হইতেই বিবিধ মত- 
বাদ, কৃত্রিম তর্কশান্ত্র এবং বিবিধ কৃত্রিম শাস্ত্রীয় স্ত্রের উৎপত্তি। 
(সেই হ্ত্রগুলি, অভ্যাপবশতঃ আমরা এইরূপ ভাবে ব্যবহার করি 
যেন উহা! আমাদের মনের স্বাভাবিক ধর্ম) কিন্তু আসলে ধরিতে 
গেলে, শ্বতঃপিন্ধ সহজ প্রতায়ই প্রক্কতির প্রত তর্কশাস্তর। সর্বপ্রকার 
জ্ঞানাঙ্জন-ব্যাপারে এই সহজ প্রতায়েরি কর্তৃত্ব আমরা উপলব্ধি করি। 
কিন্ত, জনপাধারণ, মানব-জাতির বারআনা লোক, উহাকে অতিক্রম 
করিতে পারে না, প্রত্যুত অণীম নিরের সহিত উহারি উপর 
বিশ্রাম করে। 
মানব-জ্ঞান-সমূহের উৎপত্ি-স্থান কোথায়, আমরা উহার সহজ 
মীমাংস! এইরূপ করিরাছি :--আমরা এইটুকু নিধারণ করিতে পারি- 
লেই যথেষ্ট মনে করি-_-কোন্‌ মনোব্যাপারটি অন্ত সকল মনোব্যাপা. 
রের পূর্বরবন্থী_-যাহা বাতীত অন্ত কোন মনোব্যাপার প্রকাশ পাইতে 
পারে না, এবং যাহা আমাদের জ্ঞানবৃত্তির প্রথম ক্রিয়। ও প্রথম বূপ। 
যেহেতু, চিস্ত-আলোচনার লক্ষণ যাহাতে আছে তাহা কখনই 
গোড়ার ব্যাপার হইতে পারে না, অবশ্য তাহা আর একটা পূর্ববর্তী 
অবস্থার সচন! করে) অতএব, ইহা হইতে প্রতিপন্ন. হইতেছে 
আমাদের আলোচ্য বিষপ্নটি অধুনা থেমন চিন্তার চিহ্বে ও সৃম্্রধারণার 


সার্বভৌমিক ও অবশ্যভাবী মূলতব্বেক উৎপত্তি নির্ণযন। ২৪ 
চিত্রে চিতিত, গোড়ায় সেরূপ কখন ছিল না) গোড়ায়, অবশ্ঠ কোন 
বিশেষ অবস্থার, কোন একট! সীবাবনধ বস্তুর আকারে উন প্রকাশ 
গাইগ্াছিল এবং কাল-ক্রমে তাহা হইতে আপনাকে বিনির্দূক্ত করিয়া, 
এইরূপ এক্গণে হুক্্তত্বের আকার-_সার্বভৌমিক আকার ধারণ 
করিয়াছে। একই শৃঙ্ঘলের এই ছুইটি প্রাস্ত। এখন আমাদের শু 
এইটুকু অন্ুন্ধান করা আবশ্তক, কি করিয়া মানব-জ্ঞান একটি প্রান্ত 
হইতে অপর প্রান্তে_-আদিম অবস্থা হইতে বর্তমান অবস্থায়-_স্থল 
হইতে স্থম্মে উপনীত হইয়াছে। 

সামগ্রিক অবস্থা (00000965) হইতে গ্রক্মসার অবস্থায়, প্‌ 
(1১300) স্থূল তথ্য হইতে হক্মতত্বে কিন্ধপে উপনীত হওয়া যায় ?-_. 
স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, সেই প্রক্রিয়ার দ্বারা উপনীত হওয়া যায়, 
যাহাকে সার-নিকর্ষণ বলে,_-কেবলীকরণ বলে,_-(21)3058000)-- 
প্রত্যা্তি বলে। ইহাত সোজা কথা। কিন্তু এই প্রত্যান্ৃতির 
আবার ছুই প্রকার তেদ আছে। এক্ষণে দেই ভেদ নির্ণর করা আৰ- 
শ্তক। মনে কর, বিশেষ-বিশেষ অনেকগুলি পদার্থ তোমার সম্মুখে 
রহিয়াছে। যে সকল লক্ষণে উহারা লক্ষণাক্রান্ত সেই সকল লক্ষণ- 
গুলিকে এক পাশে রাখিয়া, তন্মধ্যে যে লক্ষণটি উহাদের মধ্যে সাধা- 
রণ--দেই লক্ষণটিকে যখন তুমি কেবলীকৃত করি! অর্থাৎ অন্য 
হইতে পৃথক করিয়া আলোচনা কর, তখন তুমি কি কর1-_না, সেই 
লক্ষণটিকে তুমি অন্যান্য লক্ষণ হইতে প্রত্যান্বত করিয়া লও। এই 
প্রত্যাহ্ৃতির প্রক্কৃতি ও নিয়ম একবার আলোচনা করিয়া দেখ। 
এই প্রতাহরণক্রিয়া তুলনার ছার। সাধিত হয়) বিবিধপ্রকার 
খিশেষ-বিশেষ দৃ্াস্তের উপর ইহা প্রতিষ্ঠিত। একটা দৃঠন্ত_বর্ণ 


সম্বন্ধীয় সাধারণ ও সুক্ম (9১900) ধারণা আমাদের মনে 
ঁ ঠা 


২৬ সত্ত। হন্দর, মঙ্গল। 


কিন্নপে উৎপন্ন হয় তাহা একবার আলোচনা করিয়! দেখ! যাক. 
যাহা পুর্বে কখন দেখি নাই এরূপ একটা সাদ! রঙের জিনিস আমার, 
চক্ষের সম্মখে রাখা যাক্‌) এই সাদা রঙের জিনিন্টি দেখিবামাত্রই 
রি সাধারণ বর্ণসম্বদ্ধে আমার একটা ধারণ! জন্মিবে? প্রথমেই কি 
আমি শুত্রতাকে এক দিকে এবং বর্ণকে অপর. দিকে রাখিতে সমর্থ, 
হইব? তোমার অন্তরের মধ্যে কিকপ প্রক্রিয়। হয় তাহ! একবার 
রিশ্লেষণ করিয়া দেখ। উহার যে ঞ্জ্রত| তুমি উপলব্ধি করিতেছ, 
ধশুত্রতার মধ্যে যে নিজত্বটুকু আছে তাহা৷ যদি উঠাইয়া লও) 
দেখিবে_-সমস্তই বিনই হইরা যাইবে। শুত্রতাকে উপেক্ষা করিরা, 
কেবলমাত্র বর্কে পৃথক, করিতে,_কেবলীকৃত করিতে, কিছু- 
তেই তুমি সমর্থ হইবে না। কেন না, একটি মাত্র বর্ণ তোমার 
সম্মুথে রহি্াছে, আর নেটি শুল্রবর্ণ। তুমি যদি শুত্রবর্ণটকে. 
উঠাইরা লও, তাহা হইলে বর্ম সম্পর্কে আর কিছুই থাকে না। এই 
সাদা রঙের গরিনিসের পর, একটা নাল রডের জিনিস আন্ুক, 
তার পর একটা লাল রঙের জ্রিনিস আস্মুক,-ইত্যাদিক্রমে অন্ঠান্ত 
রঙের জিনিদ আন্থক, তখন তুমি এঁবিভিন্ন বর্ণগুলিকে উপলব্ধি 
করিয়া তাহাদের বৈষমা-সমূহকে উপেক্ষ। করিতে পার; এবং উপেক্ষ| 
করিয়া সেই সকল চাক্ষুষ অন্গভূতির মধ্যে-_অর্থাৎ বণগুলির মধ্যে-_ 
যাহা সাধারণ তাহাই তুমি পৃথক ভাবে আলোচনা করিতে পার। 
এইরূপেই বর্ণন্বন্ধে তোমার একট! হৃম্্রসার (21)5080চ) সাধারণ 
ধারণ! জন্মে। 

আর একটা দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যাক্‌। তুমি যদি পন্স ছাড়া আর 
কোন ফুলের গন্ধ আদ্রাপ করিয়া না থাক, তাহা হইলে, গন্ধ-সম্বন্ধে 
তোমার কি একট! সাধারণ ধারণা জিতে পারে ?--না, তাহ। কখনই 


সার্বভৌমিক ও অবশঠস্তাবী মূলতন্বের উৎপত্তি নির্ণয়! ২ 


পারে না। এস্থলে, পদ্মের গন্ধই তোমার নিকট একমাজ্র গন্ধ, 
ভাহা-ছাড়া তুমি আর কোন গন্ধ খুঁজিতে যাইবে না--আছে বলিয়া! 
সন্দেহও করিবে না। কিন্তু যদি পদ্স-গন্ধের পর গোলাপের গন্ধ আত্বাণ 
কর, এবং যাহাতে পরম্পরের মধ তুলনা ফর! যাইতে পারে এরূপ 
আরো অনেকগুলি ফুলের গন্ধ আগ্রাণ কর, তবেই তাহাদের মধ্যগত 
সাম্য বৈবম্য উপলব্ধি করিরা, সাধারণ গন্ধ-সন্বন্ধে ভোমার একটা 
ধারণা জন্মিবে। একটা পুষ্প-গন্ধের সহিত আর একটা পুষ্প-গন্ধের 
সাম্য কোথায় ?-_উভয়ের মধ্যে সাধারণ জিনিসটি কি ?--উভয় গন্ধই 
একই ইন্দসিয়েঘ দ্বার! এবং একই ব্যক্তির দ্বারা আত্্রাত-_ ইহা-ভিন্ন 
উহাদের মধ্যে সাধারণত্ব আর কি থাকিতে পারে 1? এস্থলে সামান্টী- 
ফরণ-প্রক্রিযা-_ব্যাপ্চিগ্রহ-প্রক্রিয়া (£676781127001) ) যে সম্ভব 
হয়_অদ্বাণকারী পুরুষের অর্থাৎ বিষরীর একত্ই তাহার একমাত্র 
হেতু। দেই বিবরী স্মরণ করে_নে একই ব্যক্তি হইয়া, বিভিন্ন 
অন্তুভূতির দ্বায়া উপরপ্রিভ হইরাছে। বিবিধ পুণ্পের আত্রাণ-রূপ 
কতকগুলি অন্ুভূতি বিবয়ীর না হইলে, বিভিন্ন বিকারের দ্বারা উপ- 
রঞ্জিত হওয়া সত্তেও, সে যে একই ব্যক্তি-_এ জ্ঞান তাহার জন্মিতে 
পারে না) এবং আদ্রাত বিষয়টির বিবিধ লক্ষণের মধ্যে, কেন্টি সনৃশ 
ও কোন্টি বিসদৃশ-_সে জ্ঞানও তাহার জন্মিতে পারে না। এইরূপ 


, স্বলে-একমাত্র এইরূপ স্থলেই,-বিষয়ী তুলনা করিতে পারে, 


কেবলীকরণ (8)3৮80507.) করিতে পারে, সামান্ীকরণ ব 


. ব্যাপ্রিগ্রহ (৫০100178007 ) করিতে পারে। 


সার্বভৌমিক ও অবশঠস্তাবী মূলতববরূপ সুক্মসারে (803৮80) 


: উপনীত হইতে হইলে, এ সমন্তব্যাপারের প্রয়োজন হয় না। এন্লে 
কারা তটর দৃষ্টান্ত গ্রহণ কর। যাক্। মনে কর, তুমি ছয়টি বিশেষ- 


২৮ তা, সুন্দর, মঙ্গল। 


বিশেষ দৃষটন্তহইতে, কারণ-তত্বে উপনীত হইয়াছ। কিন্তু তুমি যদি 
শুধু একটা দৃষ্টান্তহইতে এই তত্বটি উদ্ধার করিতে, তাহা হইলেও 
ফলের কোন তার্তম্য হইত ন।। কোন দৃষ্ট কার্ধ্যের কোন অবশ্ঠন্তাবী 
কারণ আছে--এই কথা ৰলিবার জন্য, অনেকগুলি ঘটনা-পারম্পর্ধ্য 
দর্শনের অপরিহার্য আবশাকত! নাই ! এই যে কার্ধ্যকারণের সিদ্ধান্তে 
আমি উপনীত হইরাছি, তাহার মুলতন্ুটি যেমন প্রথম দৃষ্টাস্তে_ 
সেইবূপ দ্বিতী দৃ্টান্তটিতেও সমগ্রভাবে বিগ্বমান। এই তন্থটর 
বিবয়গত পরিবর্ভন হইত পারে, কিন্তু আমার অন্তরে, ইহার কোন; 
পরিবর্তন হয় না। ইহার বাবহারিক প্রয়োগ-সংখা মনসারে, ইহার 
হ্বাসও হয না, বুদ্ধি হয় না। আমাদের সম্বন্ধে ইহার বদি কোন 
ইতর-বিশেষ জয়, তাহ| এইজন্যিই হয় বে, উহাকে লক্ষ্য না করিয়াই 
আমরা উহার প্রয়োগ করি, অথবা উহাকে বিদুক্ত না করিয়াই উহাকে 
লক্ষ্য করি, অথব| উহার বিশেন প্রনোগ-্থথল হইতে উহাকে বিঘুক্ত 
করি না। বাহা কিছু ঘটিতে আরন্ হর, তাহারি একট! অবশান্তাবী 
কারণ আছে-_ এই তত্বটি অবাবহিতভাবে, শ্রঙ্মভাবে, সাধারণভাবে 
উপলব্ধি করিতে হইলে, যে বিশেব-আকারে ঘটনাটি আমাদের সম্মুখে 
প্রকাশ পান, গুধু তাহার সেই বিশে ভাবট্‌ক বাদ দিলেই, উহ! 
উপলব্ধি করা যায়; তা, সেই ঘটনা-__পত্জের পভনই হোক্‌, 
অথবা নরহত্যাই হোক্‌__তাহাতে কিছুমাহ যায় আসে না। এস্থলে, 
আমি যে সুন্ধমূসার ও সাধারণ ধারণায় উপনীত হই, তাহার কারণ 
ইহা নহে যে আমি সেই সময়েই একই বাক্তি ছিলাম কিংবা অনেক- 
গুলি বিভিন্ন দৃষ্টান্তের দ্বারা একই ভাবে উপরগ্রিত হইয়াছিলাম। 
মনে কর, একটা পাতা পড়িল-তখনি আমার মনে হইল-_আমার 
বিশ্বাস হইল-_আমি বলিয়া উঠিলাম.--এই পতনের একটা কারণ 
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আছে। মনে কর, একটা নরহত্যা হইগাছে, অমনি আমি বিশ্বাস 
করিলাম,_রলিয়া! উঠিলাম, এই হত্যাকাণ্ডের একট! কারণ আছে। 
উক্ত উভয় ঘটনার মধ্যেই কতকগুলি বিশেষ অরস্থা--কতকগুলি 
পরিবর্তনশীল অবস্থা আছে এবং ত| ছাড়া এমনও কিছু আছে যাহ! 
সার্ভৌমিক-_যাহা 'অবশ্থান্তাবী। সেই সার্কভৌমিক ও অবশ্তম্তাবী 
গ্রতীতিটি এই যে, এ উভয় ঘটনারই কোন কার্ণ না থাকা অসম্ভব। 
এন্লে, যেমন আমরা প্রথম ঘটনাটি-সন্বন্ধে, বিশেব-হইতে সার্কভৌ- 
মিককে বিধুজ করিতে পারি, সেইরূপ দ্বিতীয় ঘটনাট-সন্বন্ধেও আমরা! 
পারি। কেন না, দ্বিতীরটির মগজে যে সার্ভৌমিকতা আছে, সেই 
সার্ভৌমিকতা প্রথমটর মধ্যেও আছে । ফলতঃ, যদি প্রথম ঘটনাটির 
মধ্যে সার্বভৌমিকতা না থাকে, তাহা হইলে দ্বিতীয় তৃতীয় ইত্যাদি- 
ক্রমে সহস্র ঘটনার মধ্যেও সেই সার্বভৌমিকতা থাকিবে না। কেন 
. না, অনন্তের নিকট-_নিরবচ্ছিন্ন সার্কভৌমিকতার নিকট--এক 
সংখ্যা, সহজ সংখা হইতে কিছুমান নিকটতর নহে। এ কথা 
অবশ্ঠস্তাবিতা-সপ্বন্ধেও খাটে _বরং আরে! বেশী করিয়া! খাটে। ভাল 
করিয়া ভাবিয়া দেখ”_যদ্ধি প্রথম ঘটনার মধ্যে অবশ্থানস্তাবিতা ন! 
. থাকে, তাহা হইলে দ্বিতীয় ঘটনার মধ্যে যে উহা সহসা আপিয়] 
: খড়িবে, তাহার কোন মপ্তাবনা নাই। অবশ্যন্তাবিতা খণ্খখগ্-ভাবে 
কিংবা পর-পর ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইরা। উৎপন্ন হয় না। কোন হত্যাকাণ্ড 
: প্রথম দেখিবামাত্রই যদি আমি এই কথা না ৰলিতে পারি যে, এই. 
; ছত্যার অবশ্য কোন কারণ আছে, তাহা হইলে, অনেকগুলি হত্যার 
: ক্ষারণ সপ্রমাণ হইবার পর, সহস্রবারের হত্যাকালে আমার শুধু এই' 
কযা মনে করিবার অধিকার জগ্িবে যে,_খুব সম্ভব এই নুতন হত্যা- 
 ক্কাণ্ডেরও কোন কারণ আছে। কিন্তু এ কথ! বলিবার অধিকার 


৩ মতা, সুন্দর, দল 


আমার কশম্মিনকালেও জন্মিবে না যে,__ইহার অবশান্তাবী কোন 
কারণ আছে। কিন্তু যখন, অবশান্তাবিতা ও সার্বভৌমিকতা 
একটি দৃষ্টান্তের মধ্যেই প্রাপ্ত হওয়া যায়, তখন ও তৰস্থয় উদ্ধার 
করিবার জন্য একটি দৃষটাস্তই যথেষ্ট । 

সার্ববভৌমিক ও অবশান্তাবী তত্বসমূহের সত্তা ্মামর! দিদ্ধ করি- 
য়াছি। আমরা উহাদের সুত্রস্থান নির্দেশ করিয়াছি; আমরা দেখা" 
ইয়াছি--প্রথমে উহ্ারা বিশেষবিশেষ তখোর আকারে আমাদের 
নিকট প্রকাশ পায়) এবং ইহাঁও দেখাইপ্লাছি কি প্রকরণের 
দ্বারা_কিরপ কেবলীকরণ-প্রণালী দ্বারা,_-মানববুদ্ধি, সীমাবদ্ধ 
বস্তগত আকার হইতে উহাদ্দিগকে বিনিম্মুক্ক করিরা থাকে )-- 
সেই সকল আকার যাহা উহাদের প্রকৃত উপাদান নহে, পরস্ত 
যাহার দ্বারা উহারা পরিব্ুত। এখন মনে হইতে পারে, আমাদের 
অভিপ্রেত কার্ধা বুঝি দিদ্ধ হইয়াছে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা হয় 
দাই। আর একজন লব্ধ-প্রতিষ্ঠ দাশনিকের মতবিরুদ্ধে, আমাদের 
প্রতিপাদদিত সিদ্ধান্তটির পক্ষসমর্থন করা এক্ষণে আবশ্ঠক। কেন 
না, দর্শনশান্ত্রে বিনি একজন. প্রমাণ লিনা ন্যাধারূপে পরিগণিত, 
তাহার মতবাদে মুগ্ধ হইয়া তোমরা বিপথে নীত হইতে পার। আমা- 
দের স্তায় শ্রীযুক্ত মেন্‌ দে-বির", প্রতাক্ষ-পরীক্ষাাদের একজন প্র- 
কাশ্ঠ প্রতিপক্ষ । তিনি সার্কাভৌমিক ও অবশ্থন্তাবী তন্বের সব্বা 
স্বীকার করেন। কিন্তু তিনি উহাদের যেরূপ বুৎপত্তি নির্দেশ 
করিয়াছেন তাহা আমাদের মতে সমীচীন নহে; উহাতে করিয়া, 
এমন কি, মূলতব্বের সত্তাই বিপন্ন হইয়! পড়ে; এবং উহা, পাকচক্রে 
আ্মাবার আমাদিগকে পরীক্ষাবাদেই উপনীত করে। 

এই সার্বভৌমিক ও অবশ্যস্তাবী তন্বগুলিকে প্রতিষ্ঞার আকাগনে 


সার্কাভৌমিক ও অবশ্যন্তাবী মূলতন্বের উৎপত্তি নির্ণয। ৩৯ 


স্থাপন করিলে দেখিতে পাওয়া যার --উহার মধ্যে অনেকগুণি অবয়ক 
সন্লিবিষ্ট। তাহার দৃষ্টান্ত ৯-ঘটনামাত্রেরই কারণ আছে বলিয়া' 
জনমত হয়) গুণমাত্রেরই গুণের আধার-বস্ত' আছে বলিয়া অনুমিত 
। হয়) এই ছুই তত্বের মধ্যে যে ঘটনার প্রতীতি (1062. ) ও গুণের. 
প্রতীতি-_তাহারি পাশাপাশি আবার কারণের প্রতীতি ও বস্তুর 
গ্রতীতিও রহিয়াছে। এই কারণ-গ্রতীতি ও বন্ত-প্রতীতির উপ- 
রেই উক্ত তন্বহ্‌ট প্রতিষ্টিত। এই ছুইটি প্রতীতি উহাদের, 
মূল-উপাদান বলিয়া মনে হয়। শ্রীযুক্ত দে-বিরী। বলিতে চাহেন, এ 
ছুই প্রতীতির মধ্যে যে ছুই তত্ব নিহিত, সেই ছুই প্রতীতি উক্ত 
তবদয়ের পূর্ববর্তী । যেহেতু আমরা নিজেই কারণ ও বস্ত, অতএক 
কারণ ও বস্ত্র পরিজ্ঞানে, এ কারণ-প্রতীতি- ও বস্ত-প্রতীতি, আমা” 
দেব অন্তরের মধ্যে প্রথমেই নিঃশেধিত হইয়া'যায়। এর প্রতীতিদয় 
আমাদের অন্তরে একবার প্রতিভাত হইলে পর, তখন অন্ুমান- 
স্তায়ের সাহাযো উহাদিগকে আমাদের বাহিরে, আমরা লইয়া যাই। 
তখন, যেখানেই কোন ঘটনা বা গুগ প্রত্যক্ষ করি, অমনি আমরা? 
সেই ঘটনার কারণ আছে, সেই গুণের আধার বস্তু'আছে বলিয়া 
অনুমান করিয়া লই। কারণ তৰ ও বস্ত-তত্বের.তিনি এইরূপ ব্যাখা! 
করিয়াছেন । আমার লব্বপ্রতিষ্ঠ বন্ধুবর আমাকে :মাজ্জনা করিবেন, 
আমি তাহার এই বাখাটিকে সমীচীন বণিয়! স্বীকার করিতে পাকি: 
না। কারণ-তত্বের বুৎপত্তি নির্ণর করিতে হইলে, শুধু কারণ-প্রতী- 
তির বুাত্প্তি নির্ণয় করিলে যথেষ্ট হয় না। কেননা, উহার প্রতীতি 
ও উহার মূলতৰ_-এক নহে, উহা স্বরূপতঃ বিভিন্ন। আমি শ্রীযুক্ত 


, পেবিরীকে এই কথা বলি)_তুমি অবশা এই কথাটি সিদ্ধ করিয়াছ 


1. 


10, কারণ-প্রতীতি, কার্যোৎপাদিনী ইচ্ছাশক্তির অনুভূতির মধ্যেই 


৩২ সত্য, ছন্দ, মঙগল। 


নিঃশেবিতি হইয়া যাঁ়। আমরা কতকগুলি কার্ধা উৎপাদন করিতে 
ইচ্ছা করিতেছি এবং তদনুলারে ঈ কাধ্যগুলি উৎপন্ন হইতেছে। তুমি 
ঘলিতেছ, উহা হইতেই আমাদের কারণ-প্রতীতি জন্মিয়া থাকে 
এবং উহা হইতেই, আমরা নিজেই যে একটা-কারণ,_-৫সই কারণ- 
বিশেষের গ্রতীতিও জন্মিরা খাকে। ভাল, তাহাই হউক। কিন্ত, 
“যে কোন ঘটনা আবিত হর তাহারি অবশান্তাবী কারণ আছে”-_- 
এই স্বতঃপিন্ধ স্থত্রটি এবং উক্ত তথ্য--এই উভয়ের মধ্যে যে আকাশ: 
পাতাল বাবধান। 

তোমার বিশ্বাস, ব্যাপ্তিগ্রহ বা অন্মানন্তায়ের দ্বারা রী বাবধানটি 
তুমি লঙ্ঘন করিয়াছ। তুমি বণিতেছ, একবার কারণ-প্রতীতিটি 
আমাদের অন্তরে উপলব্ধি হইলে পর,--যেখানেই কোন নৃতন ফটন! 
উপস্থিত হয়, সেইখানেই আমরা অনুমান-্যায়ের প্রয়োগ করিয়া 
থাকি। কিন্তু তোমরা শব্দজালে প্রতারিত হইও না। এই অদ্ভুত 
অন্থুমান-্তায়টিকে একবার নাড়ি চাড়িগা দেখ। যাক। আমর! দৃঢ় 
বিশ্বাস সহকারে, শ্রীযুক্ত দে-বিরার যুক্তির সমক্ষে এই উভয় সঙ্কটের 
সমস্াটি স্থাপন করিতেছি £_- 

যে অন্নমানের কথা তুমি বলিতেছ তাহা কি সার্বাভৌমিক ও 
অবশ্যন্তাবী? তাহা যদি হর_-তবে-ত উহা! একই জিনিসের বিভিন্ন 
মাম মাত্র। আমর! বে অত্রমান-বলে, ঘটনা-প্রতীতির সহিত কারী- 
প্রতীতির সার্কভৌমিক ও অবণান্তাবী সম্ধন্ধ নিবদ্ধ করি, তাহাকে ই-ত 
কারণের মূলত বলে। তুমি যদি বল,-উহা। সার্বভৌমিকও নহে, 
অবশ্যন্তাবীও নহে, তাহা হইলে উহা কারণ-মূলতব্বের স্থান অধিকার 
করিতে পারে না। থে জিনিসের তুমি ব্যাখ্যা করিতে যাইতেছ, এ 
ব্যাখ্যার দ্বারাই দেই ধ্িনিসের উচ্ছেদ হইতেছে। স্পষ্ট কথায় বান্ত 


সাব্বভৌদিক ও জবশান্তাবী মৃসতত্বের উৎপত্তি নির্ণয়! ৩৩ 


না করিলেও--এই অদ্ভুত দার্শনিক গবেষণার প্রকৃত ফল এইরূপ 
ধাড়ায়)__বাক্তিত্কমূলক ও ইচ্ছাশক্তিদূলক কারণের প্রতীতি জন্মি- 
বার পূর্বের, কারণঘটিত মূলতত্বের কোন ক্রিয়া হয় না। 

যখন আমরা ভাবিয়া দেখি--এমন আরো কতকগুলি তত্ব আছে 
যাহাদের ক্রিয়া, তৎসন্্বীয় প্রতীতির পরে আরম্ত না হইয়া! পূর্বেই 
আরম্ত হয়, তখন যে মতবাদটিকে আমরা খণ্ডন করিতে চেষ্টা 
করিতেছি তাহা আরো দূর্বল ও অকর্দণা বলিয়। মনে হয়। আমাদের' 
গ্রতিপক্ষ বলেন, পূর্ববর্তী প্রতীতি হইতেই এই সকল তত্ব উৎপন্ন, 
কিন্ত তাহা ঠিক নহে। কি করিয়া আমাদের কাল ও দেশ সন্বন্ীয় 
প্রতীতি জন্মে? আমরা দেখিতে পাই, দ্রব্য কোন-একটা স্থানে 
কবস্থিতি করে, এবং ঘটনা কোন একটা সময়ে সংঘটিত হয়;__এই 
ভব্বটির সাহাধয-বাতীত আর কিছুতেই দেশ কালের প্রতীতি 
আমাদের জন্সিতে পারে না। প্রথম উপর্দেশে আমরা দরেখা- 
(ইয়াছি,_এই তন্থটির সাহায্য না পাইলে, আমাদের নিকট 
দেশকাল বলিয়৷ কিছুই থাকে না। অনন্তের প্রতীতিটি কি আমরা 
এই তন্বটি হইতে প্রাপ্ত হই নাই থে, যাহা কিছু অস্তবং 
তাহা হইতেই অনন্ত অঙ্কুমিত হয়? যে-কোন অন্তবৎ ও অপূর্ণ 
পদার্থ আমর! ইন্ছিয়ের দ্বারা উপলব্ধি করি, আমাদের অন্তরে অস্থভব 
করি.তাহা আপনাতে পর্যাপ্ত নহে; তাহা আর একটা কিছুর 
'আকাঙ্ষা করে-যাহা অনন্ত, যাহা পূর্ণ; এই তকটি অপসারিত 
কর, তাহা হইলে অনন্তের প্রতীতিটিও সেই সঙ্গে অন্তর্থিত হইবে। 
অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, এই তত্বটির প্রয়োগ হইতেই উহার 
প্রতীতিটি উৎপন্ন হইগাছে, এবং তন্বট-_প্রতীতি হইতে উতপর্ন 
ছম নাই। 
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বস্ততত্ব-ন্বন্ধে আর একটু বিশেষ করিয়া আলোচনা করা যাঁক। 
এখন এই কথাটি জানা আবশ্তক, আত্মারূপ বিষয়ীর (9019৫) 
প্রতীতি ও আধার-বস্তর প্রতীতি-_সেই-সেই তত্বক্রিয়ার পূর্ববন্তী না 
পরবর্তী ? কোন্‌ অধিকার-স্থত্রে, বন্ত-প্রতীতি, “গুণমাত্রেরই আধার- 
বস্ত আছে”__-এই তৰ্টির পূর্ববর্তী হইতে পারে? কারণের ন্যায় 
আধার-বস্তও যদি আন্তরিক পর্যাবেক্ষণের বিষয় হয়-_তাহ! হইলে 
শুদ্ধ সেই হেতুস্থত্রেই বন্তপ্রতীতি বস্ততত্বের পূর্ববন্তী হইতে 
গারে। বখন আমি কোন কার্ধ্য উত্পাদন করি, তখন আপনাকেই 
তাহার কারণ বশিয়! সাক্ষাৎভাৰে উপলব্ধি করি। এইস্থলে কোনও 
তন্বরূপ মধ্যস্থতার আবশ্যক হয় না; কিন্কবস্থসন্বন্ধে সেরূপ হয় না-- 
সেরূপ হইতে পারে না। কেন না, আমাদের চৈতন্তে যাহা কিছু 
প্রতিভাত হয়--আমাদের গুণধর্ম, আমাদের কার্য্য, আমাদের বুত্তি- 
নিচয়_সমস্তেরই একটি আধার-বস্ত্ব আছে। এই আধার-বন্ত সাক্ষাত 
উপলব্ধির বিব্য় নহে )--ইহা পরিকলিত (007091৮০৫) হয় মাত্র । 
আত্মচৈতন্য--ইন্দ্িমবোধকে, ইচ্ছাকে, চিন্তাকে, প্রতাক্ষ উপলব্ধি করে, 
কিন্কু উহাদের আধার-বস্তুকে প্রতাক্ষ উপনন্ধি করে না। আত্মার 
আধার-বস্তকে কি কেহ প্রতাক্ষ করিয়াছে? এই অদৃশ্য সুশ্ম-বস্তকে 
উপলব্ধি করিবার জন্য, এব্'প কোন-একটি তত্ব হইতে যাত্রারস্ত করা 
কি আবশ্যক হয় না, যাহার কাজ--অদৃশ্যের সহিত দৃশ্যকে--পর- 
মার্থিক সন্তার সহিত ব্যবহারিক সত্তাকে একই্ৃত্রে প্রথিত করা ? 
দেই তত্বটিই বস্তত্ব। সতরাং, বস্ত-প্রতীতি-_বস্ততত্ব-প্রয়োগের 
পরবর্তী; স্থৃতরাং বস্ত-প্রতীতি হইতে বস্ততন্ব উৎপন্ন__এবধপ বলা 
যাইতে পারে না। ভাল-করিসা বুঝিয়! দেখা যাকৃ। আমাদের 
বনিবার অভিপ্রান্ন এরূপ ন:হ যে, বস্ত্বতত্বটি আমাদের মনে এরূপ 
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তাবে অবস্থিতি করে যে, কোন ব্যাপার উপস্থিত হইবামাত্রই, তাহাতে 
প্রযুক্ত হইবার জন্ত তন্বট যেন পূর্ব-হইতেই প্রস্তুত হইয়া 
আছে। আমর! শুধু এই কথা বলি যে, কোন ব্যাপার প্রত্যক্ষ 
করিবামাত্র সেই সঙ্গে তাহার একটি আধার-বস্ও যে আছে-_এইব্প 
পরিকল্পন না করিয়া আমরা থাকিতে পারি না। অর্থাৎ__কি ইন্রিক্ক 
বোধের দ্বারা, কি আত্মচৈতনোর দ্বারা, কোন ব্যাপারকে সাক্ষাৎ 
উপলব্ধি করিবার আমাদের যে শক্তি আছে, সেই শক্তির সহিত্ব, এই 
ধাপারেন্র অন্তনিহিত ও সহজাত আধার-বস্ত্রটিও সংযুক্ত । ঘটনাগুলি 
এইরূপ ভাবে ঘটিয়া থাকে £-_ব্যাপার-সমূহের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি এবং 
উহাদের আধার-বস্তর পরিকল্পনা (00709706107) )--এই ছুই ক্রিরা 
পর-পর হয় না, পরস্থ একসঙ্গেই হইয়া থাকে। এই অপক্ষপাতী 
বিশ্লেবণের ফলে, সদৃশ ও বিপদৃশ-_ছুই প্রকার ভ্রমই একসঙ্গে নিরা- 
কৃত হয়; তন্মধ্যে একটি ভ্রম এই,__কি বাহ্‌ কি আত্যন্তরিক--পূর্বব- 
অভিজ্ঞতা হইতেই তন্বগুলি উৎপন্ন হয়। অপর ত্রমাট এই £__ 
তন্বগুলি _-অভিজ্ঞতার পূর্ববর্তী । 

ফল কথা, প্রতীতির অন্তর্ণিহিত তত্বগুলিকে প্রতীতির দ্বারা 
ব্যাথা করিতে যাওয়া বৃথ! প্ররাসপ। যদি এরূপ অনুমান করা যায়__ 
যে সকল প্রতীতি তত্ব-সমুহ্ের মধ্যে অন্ুপ্রবিঃট, সেই প্রতীতিগুলি 
তত্বসমূহের পূর্ববর্তী, তাহ! হইলে দেখাইতে হইবে-কি করিয়া এই 
সকল তত্ব, প্রতীতিদমূহ হইতে নিষর্ষিত হইল। এইটিই প্রথম 
প্রতিবন্ধক,__-এইটিই গোড়ার প্রতিবন্ধক। তা ছাড়া, এ কথাও 
ঠিক নহে খে, প্রতীতি_দকল স্থলেই তত্বের পূর্ববর্তী; প্রত্যুত 
দেখা যায়, তই প্রতীতির পুর্ববন্তী। কিন্ত প্রতীতি-দমূহ পূর্ববর্তী 
হউক বা পরবর্তী হউক, তগুলি সকল স্থলেই আত্মপধ্যাপ্ত) সার্ব- 


তগ সতা, সুশ্গর, মল 


ভৌমতা ও অবশ্যস্তাবিত! এই :ছুই শ্রেষ্ঠ গুণে বিভুষিত হওয়ায়, 
তন্বগুলি সামান্ত প্রতীতির উপর প্রাধান্ট লাভ করিরাছে। 

এই উপদেশটি যেরূপ কঠিন ও কঠোর হইয়া পড়িয়াছে, তজ্জন্য 
এক-একবার মনে হয়, তোমাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। কিন্তু 
্বার্শনিক প্রশ্ন-সকল দার্শনিক ভাৰেই আলোচিত হওয়া ৰিধেয় ) এই 
আলোচনার প্ররুতি পরিবর্তন কর! আমাদের অধিকারায়ত্ত নহে। 
বিবয়ভেদে ভাষাভেদ। তন্ববিদ্যারও একটি নিজস্ব ভাষা আছে। 
সকল প্রকার আনুমানিক দিদ্ধান্ত হইতে দূরে থাকা, তথ্যের উপর; 
অবিচল শ্রদ্ধা স্থাপন করা,_ইহাই যেরূপ তববিপার মৃূল-নিয়ম, 
সেইন্ধপ নিক্তির ওজনে যাথাযাথা রক্ষ। করিনা ভাষা প্রয়োগ করাই 
তন্ববিদ্ণার বিশেৰ গুণ। এই নিয়মটি আমরা! ধর্র্শাসনের তায় অনুসরণ, 
করিনাছি। সার্ববভৌদিক ও অবগ্ঠ শাবী মৃততত্বের স্ত্রস্থান অন্থদন্ধান 
করিবার সমর, আমরা এই বিবক্টর প্রতি বিশেষ লক্ষা ব্বাখিরাছি 
বে. পদ্ধতিক্রমে ব্যাখ্যা করিতে গিরা, ব্যাথার আদল বিষ্টি নষ্ট 
হন না। সার্ভৌমিক ও অবশান্তাবী তব্গুলি-সমস্তই আমা- 
দের বিশ্লেবণণবিচার হইতে বাহির হইয়াছে । এই তন্বগুলি পর- 
পর যেরূপ আকার ধারণ করে-_-আমরা তাহা বিবৃত করিয়াছি ; এবং 
ইহাও দেখাইয়াছি, - উহাদের ক্রিয়া স্বত:-উৎপন্নই হউক, বিশেষ- 
বিশেষ বিবয়েই প্রযুক্ত হউক, উহাদের আপল প্রক্কৃতিটিকে ক্রিয়া 
হইতে বিদুক্ত করিরা। চিন্তার দ্বার অবধারণ করিবার চেষ্টাই হউক, 
অথবা নিকর্ষণ-প্রক্রিয়া দ্বারা উহাদের সার্কভৌমতা ও অবশ্যন্তাবিতা 
নিদ্ধারণ করাই হউক--উহাদের যতই অবস্থান্তর ঘটুক ন। কেন, 
উহার একই ভাবে রহিয়াছে-_উহাদের প্রামাণিকতা৷ অক্ষুণ্ন রহিয়াছে। 
উহার। চির-প্রব। এই প্রবহ্থের গোড়া নাই, সুতবস্থান নাই। অমুক 
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দিন হইতে এই গ্রবত্বের আর্ত হইয়াছে, কিংব! কালসহকারে ইহ 
বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়_এরূপ বলা যাঁয় না) কেন না, উহার, ক্রমপর্য্যায় 
নাই £ আমরা একটু-একটু করিরা ক্রমশঃ কারণতন্বে, বস্তুতত্বে, কাল- 
তব্বে, দেশ-তবে, অনন্ত-তত্বে বিধ্বান স্থাপন করি না। আমরা অন্ন 
অল্প আরম্ভ করিয়া, পরে সমস্তট। বিশ্বাস করি__এনপ নহে ॥ এ 
তব্বগুলি, প্রথম দিন হইতে শেষ দিন পর্যন্ত সমান ভাবে, প্রবল, অবশ্ত- 
ভ্তাবী ও অনিবাধ্য। উহাদের সম্বন্ধে যে গ্রববিশ্বাস উৎপন্ন হয় 
তাহাতে কোন “যদি কিন্তু” নাই ১ উহা অনন্যাপেক্ষ ও বিকল্পরহিত ১ 
তবে, সকল সময়ে সেই বিশ্বাসের সহিত আম্মচৈতন্যের সাহচর্য্য থাকে 
না, এই মাত্র । 

কারশ-তন্বে, পণ্ডিতবর লাইব্নিজের ([.010016 ) যেরূপ ফ্রুৰ- 
বিখাস, একজন অজ্ ব্ক্তিরও সেইরূপ বিশ্বাস এইমাত্র প্রভেদ 
যে, সেই অজ্ঞ বাক্তি এ তত্ব টকে নিত্য-বাবহারে প্রয়োগ করে, অথচ. 
চিন্তা করিনা দেখে না__ঘাহার দ্বার। পে অন্ঞাতসারে পরিচালিত হয়, 
সেই তত্বের মধ্যে কি শক্তি নিহিত আছে। পক্ষান্তরে, লাইব্নিজ 
শক্তির প্রভাব দ্রেখিয়া বিস্মিত হয়েন-_উহ্ার অনুশীলন করিরা 
এইমাত্র ব্যাখ্যা করেন বে উহা মানব-মনের স্বধর্দ_-উহা! একটি 
প্রকৃতিণিদ্ধ ব্যাপার। অর্থাৎ, তৎসন্বন্ধে সাধারণ লোকদিগের ফে 
অজ্ঞতা, তিনি দেই অজ্ততাকে তাহার উদ্ধতম স্াত্রস্থানে লইয়া যান, 
এইমাত্র । ঈশ্বরের কৃপায়, এই সকল তত্বসন্বন্ধে, চাষা ও তত্ক্ঞানীর 
মধ্যে এইমাত্র প্রভেদ। এই তন্বগুলি_যাহা মন্ত্রষ্যেরে ভৌতিক, 
বৌক্তিক ও নৈতিক জীবনে নিতান্ত প্রয়োজনীয়__উহারা কোন-না- 
কোন প্রকারে মন্তব্যের নিকট আত্ম-প্রকাশ করে )১--এবং এই ক্ষণ- 
স্থারী জীবনে, বিধান নির্দিষ্ট এই সীমাবদ্ধ দেশকালের মধ্যে, মনয্েু 


৩৮ সভ্য, সুন্দর, মঙ্গল । 


নিকট এমন কিছু প্রকাশ করে__যাই সার্কবভৌমিক, যাহা অবশ্য- 
্তাবী, যাহা অনস্ত। 


তৃতীয় উপদেশ। 


সার্বভৌমিক ও অবশ্যন্তাবী তত্ব সমূহের 
প্ররূত মূল্য । 

সার্বভৌম ও অবশান্তাবী তন্ের সত্তা, এবং উহাদের বর্তমান ও 
আদিম অবস্থা, আমরা পূর্বেই বিবৃত করিয়াছি । এখন উহাদের প্রকৃত 
মূল্াকি তাহা পরীক্ষা করি দেখিতে হইবে, এবং তাহা হইত 
কূপ দিদ্ধান্ত বৈধন্ধপে নিক্র্ষিত হইতে পারে, তাহাও বিচার 
করিতে হইবে। এইবার আনর। তন্থবির্যার অধিকার ছাড়াইরা স্ায়ের 
অধিকারের মধ্যে আসি পড়িয়াছি। 

ইতিপৃর্বে আমরা, লক্‌ ও লক্‌ প্রমূখ সম্প্রদায়ের প্রতিকূলে, কতব- 
গুলি তব্ের সার্বভৌমতা ও অবশান্তাবিতা সমর্থন করিয়াছি । এক্ষাণে 
আমরা ক্যাণ্টের সম্মুখে উপস্থিত। ভিনিও আমাদের ন্যায়, এই 
সকল তত্বের সন্ত্া স্বীকার করেন; কিন্তু তিনি “বিবদীর” 
(9801০০৮। কতকগুলি সীমা কল্পনা করিয়া, সেই ম্লীমার মধো এ 
তন্বগুলির সমন্ত শাক্নামর্ধ আবদ্ধ রাখিয়াছেন। তিনি বলেন, 
যেহেতু এ তন্বগুলি বিবয়ীগত (500)00৮০) অর্থাৎ, অস্ত- 
মু্বী, সৃতরাঁং বিব্-সমূহে, অর্থাৎ বহিবিবয়ে উহাদের প্রয়োগ 
হইতে পারে না) কাণ্টের ভাষা, উহারা বিষরত্থ'ঃ-বিহীন। 
(যৌক্তিক হউক বা অযৌক্তিক হউক, “বিবয়” ও “পবধনী”” 


সার্জভৌমিক ও অবশ্যস্তাবী তত্ব সমূহের প্রকৃত মূল্য। ৩৯ 


(01০০৮ 3421০) এই পারি ভাবিক শব্দ, যুরোপীয় দার্শনিক 
ভাষায় এক্ষণে প্রচলিত হইয়াছে।) 

এই নবোখাপিত তর্কের প্রকৃত তাৎপর্য কি--একবার ভাল 
করিয়া বুৰিয়া দেখা যাক্‌। যে সকল তন্ব, আমাদের বিচারবুদ্ধিকে 
পরিশাদিত করে, যাহা প্রায় সকল বিজ্ঞানশাস্ত্রেরই শীর্ষস্থানে থাকিথা 
নেতৃত্ব করে, যাহা আমাদের সমস্ত কার্যকে নিয়মিত করে-_- 
দেই তব্বগুলির মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন সার-সত্য বর্তমান,_না, উহারা 
শুধু আমাদের চিন্তার নিয়ামক মাত্র? বগপার-মাত্রেরই কারণ 
আছে, গুণমাত্রেরই আধার-বস্ আছে, বিস্তুতি-মাত্রই আকাশে অব- 
স্থিতি করে, পারম্পর্ধামাত্রই কালে সংঘটিত হয়,-এই সমস্ত, সত্য 
বান্তবিক-সত্য কি না,--এক্ষণে তাহাই জান। আবস্তক | “গুপ-মাহের 
আধার বস্তু আছে*,__ইহা যদি বাস্তবিক-সত্য না হয়, তাহা হইলে, 
“আমাদের আয়া আছে”-_ইহাও নিশ্চিতরূপে বলা বায় না যেহেতু, 
আমাদের আম্ম-চৈতন্ত-প্রতিভাত সমস্ত গুণের আধার-বস্তই আত্মা। 
বদি কারণ-তন্ব শুধু আমাদের মনের একটি নিব্মমাত্র হয়, তাহা হইলে 
উঠার দ্বারা প্রক্কৃত ব্যাথা কিছুই হর না__কেৰল একট। কল্পন। কর! 
হ় মাত্র। এম্থলে যে মহান্‌ তথ্যের বাখা। করিবার কথা, সেটি__ 
মানবঞ্জাতির বিধ্বাস। ক্যাণ্ট-তন্ব, নেই বিশ্বানকেই ধ্বংশ করিয়াছে। 

ফলতঃ, যখন আমরা সার্বভৌম ও অবশান্তাবী তবসমূহের সতা- 
তার কথা বলি, তখন আমরা এপ বিশ্বাস করি না যে, উহার শুধু 
আমাদের পক্ষেই সত) প্রত্যুত্ত আমরা ইহাই বিশ্বাস করি যে, 
উহারা পরমার্থতঃ সত্য ;_-এমন কি, উহাদিগকে উপলব্ধি করিতে 
পারে এরূপ কোন মনও যদি না থাকে, তথাপি উহারা সত্য। আমরা 
মনে কার, উহার আমাদের হইতে স্বতগ্ব; আমাদের মনে হয়,._ 


৪৪ সভা, শুন্দর, মঙ্গল । 


উহাদের নিজের অভান্তরে যে সতা অবস্থিত, সেই সতোরই নিজ 
বলে, উহার আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির উপর আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করি- 
য়াছে। অতএব, আমাদের মনোভাব 'যথাযথনূপে প্রকাশ করিতে 
হইলে, কান্টের সিদ্ধান্তকে উল্টাইয়া দিতে হয়। ক্যাণ্ট বলেন, এই 
তন্বগুলি, আমাদের মনের অৰশ্রগ্াবী নিয়ম) আমাদের মনের 
বাহিরে উহাদের কোন নিজস্ব মুলা নাই। কিন্তু আমরা এইরূপ 
বলি)__এই তব্বগুলির অনন্তনিরপেক্ষ একটি নিজস্ব মূলা আছে 
সেই জন্যই উছাদিগকে আমরা না বিশ্বাস করিয়া থাকিতে পারি না। 

তা ছাড়া, এই যে বিশ্বাসের অবশ্যন্তাবিতা (যে অস্ত্রে নব-সংশয়- 
বাদীরা আত্মরক্ষার চেষ্টা করেন) ইহা, তন্বগুলির প্রয়োগপক্ষে 
একটা অপরিছার্ন নিম নহে। আমরা ইতঃপৃর্বে পিদ্ধ করিয়াছি 
বিশ্বাসের অবশ্যন্তাবিতা বলিলেই তাহার সঙ্গে সঙ্গে এইরূপ বুঝায়, 
__সেই বিশ্বাসের পূর্বে, একটা বিচারক্রিয়া হইল গিয়াছে, পরীক্ষা 
হইর! গিপলাছে, অস্বীকার করিবার অক্ষমতা অন্তভুত হইয়াছে। কিন্তু 
বস্বত, কোন প্রকার বিচার বিঠ্চেনার পূর্বেই, আমাদের প্রজ্ঞা, 
সতাকে আপনা হইতেই গ্রহণ করে। এই স্বতঃপিহ্ধ উপলব্ধিতে কোন 
প্রকার অৰশান্তাবিতার ভাব নাই, সুতরাং নেই বিবরিব্বের ৪ কোন 
লক্ষণ নাই, যাহা জন্ম্ান দাশনিকদিগের এতট। শঙ্কার বিবয়। 

সতোর এই স্বতঃপিক্ন উপলব্ধি সম্বন্ধে আর একবার আলোচনা 
করা যাউক। কাণ্ট তাহার স্চিপ্তিত (কিন্তু যাহাতে একটু টুলো 
ধরণের পাত্ডিত্য প্রকটিত) জ্ঞানচক্রের মধো, ইহাকে স্থান দেন নাই । 

একথা কি সত্য,_-বে কোন পিদ্ধান্ত হউক না! কেন, ভাব-পক্ষের 
আকারে পরিব্যন্ত হইলেও উহ্হার সহিত একটা! অভাবপক্ষ জড়িত 
থাকেই থাকে? 


সার্বতৌমিক ও নবশাকাবী তথ সমুহের এত দূলা। : চি 


সহগা এইনগ প্রতীরমান হর বটে থে, হাহা তাবপক্ষের সিদ্ধ 
ভাহাই আবার অভাবপকক্ষর দিদ্ধান্ত। কেননা, কোন-একটা 
্রিনিসের অস্তিহ্থ স্বীকার করিলেই তাহার অনস্তিব অস্বীকার করা 
হয়। আবার, অভাব পক্ষের পিশ্ধান্ত মাত্রই একই সঙ্গে ভাবপক্ষের 
দিদ্ধান্ত ; কেন ন1, কোন-একট! জিনিসের অস্তিত্ব অন্বীকার করিলে, 
ভাহার অনপ্তিত্ব স্বীকার করা হয়। এইক্পই যদি হয়--তবে, কি 
ভাবপক্ষ কি অভাবপক্ষ, যে কোন আকফারেই ব্যক্ত হউক না, 
গোড়ার একটা সংশর উপহ্িত হইয়াহিল, কোন প্রফ্কার চিস্তা- 
ক্রিয়া প্রবর্তিত হইরাছিল, _পিদ্ধান্ত মাত্রের লল্ষে লঙ্গেই এইরূপ 
বুঝার ; এযং সেই সংশয় ও চিস্তাক্রিয়ার পর, আমাদের মন বাধ্য 
হুইয়াই সেই দিদ্ধান্তে উপনীত হয়। এইভাবে দেখিলে, দিদ্ধান্তাট 
স্বকীয় অবশ্থাস্তাবিতার উপর প্রতিষ্ঠিত, এইক্পই প্রতীয়মান হয় ; 
এবং তখন একটি পুর্কপক্ষ আবার আমাদের সম্মুখে আসিয়া 
উপস্থিত হয়) দেটি এই_এই পিদ্ধান্তে উপনীত না হওয়া তোমার 
শক্ষে আমস্তব বলিল্াই যদি তুমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া থাক, 
তাহা হইলে সেই প্রশ্নের সত্যতার প্রতি একমান্ত্র তুমি নিজে ও 
তোমার নিনমবদ্ধ বুদ্ধিবৃত্তি; _তাছাড়া উহার অন্য কোন প্রতিত্ 
নাই। এস্থলে,_িবরী পুরুষ শ্বক্ষীর় নিয়মগুলিকেই আপনার 
বাহিরে লইয়া যায়) স্বকীয় টিত্তপ্রতিবি্গুপিকেই বিষয় বলিঙ্স 
গ্রহণ করে )-_-আসলে, বিধরী স্বকীয় বিবরিত্বের গণ্ডি হইতে কদ্দাপি 
বাহির হয় বা। 

ইহার উত্তর ছিতে হইলে, এই হুন্হ প্রশ্নের একেবারে মূলে 
যাইতে হস্ন। আমাদের সফল দিদ্ধান্তই হে অজাবপক্ষের একথা 
নন্টা হহে। একবখা আমরা স্্ীক্ষার করি, বিদেকেদ আস্থার, ভান 


ক 


৪২ সত, জুন্দর, মঙগল। 


পক্ষের দিদ্ধাস্ত মাত্রেই আবার অভাবপক্ষের সিদ্ধান্ত-_-এইকপ 
বুঝায়। কিন্কু সকলের গোড়া, এমন কোন ভাবপক্ষের কথ৷ 
কি থাকিতে পার না, যাহার সহিত কোন প্রকার অ-ভাব মিশ্রিত 
নাই। আমরা ত অনেক দময়ে কোন প্রকার পুর্বচিন্ত না করিরাই 
কাঞ্জ করি; তাছাড়া দেই সময়ে আমাদের স্থাধান চেষ্টাও প্রকটিত 
হয় )__সেই স্বাধীনতার ভাবটি চিন্তা-মূলক নহে; এমন কি, আমা- 
দের জ্ঞান, অনেক সময়ে সংশয্নের ভূমি না মাড়াইরাই মতাকে উপলব্ধি 
করে; আমাদের চিন্তাক্রিরা অংংজ্ঞানের নিক-টই আবার ফিরিস্া 
আইসে, অথবা এমন কোন মংনাবপাংরর নিকট ফিরি] আইসে 
যাহা চিন্তাক্রির৷ হইতে স্বতন্থ। অতএব, গোড়ার ব্যাপারে চিন্তাক্রিয়। 
যে বিষ্ঘমান থাকে-একথ! গ্রান্থ নহে। এই শিভ্তার মূধা যে 
শিদ্ধান্ত আবদ্ধ থাকে_-সেরূপ দিদ্ধান্তের সঙ্গে সঙ্গে এইবপ বুঝা 
যে, তাহার গোড়া আর কোন একট। সিদ্ধান্ত ছিল যাহাতে চিন্তার 
ক্রিয়া আদে বিনামান ছিল না। এই প্রুকারে আমরা এমন একট। 
সিদ্ধান্তে উপনীত হই যাহা চিন্তা-নিরপেক্ষ এমন একটি ভাবপক্ষের 
তত্বে উপনীত হই যাহাতে অ-ভাবের কোন মিশ্রণ নাই। উহা 
অব্যবহিত সাক্ষাৎ উপলব্ধি ; কবির অন্তস্ুষ্ত কবিত্বের স্টার, বারের 
অশিক্ষিত পটুত্বের ্যায়, এই প্রকার উপনন্ধি, প্রকুতির স্বাভাবিক। 
শক্তি হইতে বৈধনূপে প্রস্থত। ইহাই জ্ঞাননুত্তির প্রাথমিক ক্রিযা। 
যদি আমরা এই প্রাথমিক তন্বের প্রতিবাদ করি, তাহা হইলে 
আমাদের জ্ঞানবৃন্তি নিজের কাছেই আবার ফিরিগা আসে ;_আপ- 
মাকে আপনি পরীক্ষা করে )_ স্বকীয় উপলব্ধ সতাকে সংশর 
কৰ্িতে চেষ্টা করে, কিন্তু সংশয় করি.ত পারে না,-_তাহার চেষ্টা 
বিফণ হয়.) সে, গ্রথমে যাহা গ্রতিপাদন করিয়াছিল, পুনর্বার তাহাই 
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প্রতিপাঁদন করে; স্বকীয় উপলব্ব-সতাকে সে আকড়াইরা৷ ধরিয়া 
থাকে;__অধিকন্ধ সংস্কারের আকারে একট। নৃতন ভাব আপিয়া তাহার 
সহিত মিলিত হয় ১--এবং দেই সতোর সাক্ষ্যে বিশ্বান করিয্াই, এই 
সংস্কারটি হইতে কিছুতেই সে আপনাকে বিনিমুক্ত করিতে পারে ' 
না। তখনই-কেধল তথনই, উহাতে সেই অবশ্থন্তাবিতার লক্ষণ, 
সেই বিবরি-মুখিতার লক্ষণ প্রকাশ পার,_-যে অবশ্তস্তাবিতাকে প্রতি- 
পক্ষগণ মূল-সতোর বিরুদ্ধে দাড় করাইতৈ চেষ্টা করেন। প্রতিপক্ষ- 
গণ মনে করেন, মনের অরে! গভীর প্রদেশে প্রবেশ করাতেই যেন 
সতোর মূলা হাস হইল ;--মহং চৈতন্যের প্রমাণেই ঘেন প্রমাণের 
খর্দতা হইল; যেন এই অবগ্ঠ শ্তাবিতার ভাবট সতোর একমাত্র রূপ 
-গোড়াকার রূপ। কান্টের সংশরবাদকে যখন একটা কোণে 
ঠেপিরা ধরা যার, ( ্টাহার স্ুনুদ্ধি ন্যার-বিচারের বিরোধী নহে) 
তখন তিনি বাধা হইয়া জ্ঞানের দুইটি ভেদ স্বীকার করেন £-- 
একট, স্বতঃপিদ্ধ উপলব্ধি; আর একট চিন্তাপ্রস্থত জ্ঞান। 
জ্ঞান যেখানে আপনার সহিত আপনি সংগ্রাম করে, সন্দেহের 
সহিত-মিথা। যুক্তির সহিত ত্রাপ্তির সহিত যুঝাযুঝি করে, 
চিগ্তাক্রিয়াই তাহার সেই ঘৃদ্ধক্ষেত্র | কিন্তু চিন্তাক্রিয়ার উদ্জে এমন- 
একটি জ্যোতিথ্ময় শাগ্তিম্ধ পিবালোক আছে-* যেখানে জ্ঞান, আপ- 
নাতে ফিরিপ্রা না আগিমাও, সতাকে উপলব্ধি করে; সত্য বলিয়াই 
সত্যকে উপলব্ধি করে । কেন না, ঈশ্বর যেমন দেখিবার জন্য চক্ষু 
দিয়াছেন, শুনিবার জন্ত কর্ণ দিরাছেন, সেইরূপ সার-দত্য-উপলন্ধির, 
জন্য প্রজ্ঞা অর্থাৎ জ্ঞানবৃত্তি দিয়াছেন । 

এই স্বতঃপিদ্ধ উপলন্ধিকে যদি অপক্ষপাতিতা-সহকারে বিশ্লেষণ 
করিয়া দেখ ত দেখিতে পাইবে,__ইহা নিজে অহং না হইয়া ও, অহং-এক্ 


৫ সত্য, ছুন্দর, মদল। 


সহিত সংমিশ্রিত। আমাদের তাবৎ শ্রানক্রিয়ার মধ্যে অহং-এক্ 
প্রবেশ অনিবাধ্য । কেন না, অহংই জ্ঞানের বিবয়ী। আমাদের 
জ্ঞান সত্যকে সাক্ষাংভাৰে গ্রহণ করি:ক্রও, কোন-ন| কোন প্রকারে 
অহংএ ফিবি্। অপিগ্না, আপনার পুনরাবৃত্তি কর। এইন্সপেই 
আমাদের জ্ঞানক্রিরা সম্পন্ন হয়। এই অহংটতন্ত আমাদের জ্ঞান- 
ক্রিনার সাক্ষী, বিচারকর্ত। ন:হ। এস্থলে একমাত্র প্রক্জাই বিচার- 
কর্ব1॥ এই প্রত্তাই,জর্মান দর্শনের ভাবার, বিব়মুখী ও বিংদী- 
হুবী--উভদই , প্রন্ঞ, সার-সতাকে, সাক্ষাংতাকে গ্রহণ করে ;_ 
উহাতে আমানের নিজ-বাক্তিগত ভাবের কোন মধাবর্তিতা নাই? 
তৰে কিনা, বাঞ্তিতব গোড়ার না থাকিলে, কিংব। সংযোত্রিত না হইলে 
জ্ঞানের প্রিরা গ্রকটত হইতেই পারে ন।। 

স্বত;পিদ্ধ জ্ঞানই নৈনর্গিক স্যাশান্ত্। যাহাকে প্রকৃত হ্ভারশান্ত 
বলে- চিস্তামূলক জ্ঞান তাহার ভিগ্রিভূমি। স্বত;ঃণিন্ধ উপলব্ধি আপ- 
নার উপরেই প্রতিষ্ঠিত ;--অর্থাং সেই ভূমিতে প্রতিষ্টিত যেখানে, 
আমাদের জ্ঞানবৃন্তি সহস্র চে্টা সন্তেও, সতোর নিকট আত্মলমর্পন 
না করিনা--সতাকে বিখাপ ন| করিনা থাকিতে পারে না। থে ভাব: 
পক্ষের কথা সম্পূর্নবূপে সংশয়রঠিত তাহাই স্বতঃপিদ্ধ জ্ঞানের রূপ । 
যে ভাবপক্ষের কথা ঠিন্তামুলক তাহাই সিস্তিত জ্ঞানের রূপ ;-_ অর্থাত 
যাহ! অস্বীকার কর৷ অপন্ভব এবং যাহা প্রতিপাদন করিতে আমরা 
বাধ্য হই। অভাবপক্ষের কথা সাধারণ হ্যাননশান্ত্রর উপর কর্তৃ 
করে। এই স্ভানশান্ত্বের অন্তর্গত যে সকল ভাবপক্ষের গ্রতিজ্ঞা,_ 
তাহার প্রত্যেকটি, ছুইটি অভাবপক্ষের প্রতিগ্ঞার দ্বার! বন্তকষ্টে নি্পন্ন 
হয়। বে সকল ভাবপক্ষের প্রতিজ্ঞা, নৈসর্গিক স্তায়শান্ত্রের অন্তর্গত 
ভাহার উপর সহজ প্রত্যয়ের একট! ছাপ থাকে) তাছা স্বাভাবিক 
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মংস্কার হইতে উৎপন্ন,_স্বাভাবিক সংস্কারের দ্বারাই বিধৃত ও 
গরিপোবিত। ও 
এখন কাট ইহার উত্তরে এই কথা বলেন :-_ আমাদের প্রজ্ঞা 
যতই কেন বিশুন্ব ও অবিমিপ্রিত হউক ন1,-"চিস্তাক্রিয়া হইতে, 
ইচ্ছাশক্তি হইতে, যাহা কিছু পুরুষের ব্যক্তিগত বিশেষত্ব-তৎসমস্ত 
হইতে যতই কেন নিনিশু্ত বলিয়া কলিত হউক না, তথাপি উহা 
পুকুব-সংগ্লিষ্ট, উহা ব্যক্তিগত ) কেন না, উত্ঠ আমাদের অহংটৈতন্তে 
প্রতিভাত হন; সুতরাং উহ! “বি নবীর” ভাবে উপরঞ্জিত। এই. 
তর্কের উত্তরে আমার্দের আর কিছু বলিবার নাই, শুধু আমরা এই 
কথা বলি)__ইহাতে যুক্তির দৌড় ও যুক্তির অভিমান এত বেশি যে 
এই আতিশযাই উহার আত্মবিনাশের হেতু হইয়া দীড়াইয়াছে। ফলতঃ, 
প্রজ্ঞ। বিবরীমুখী নহে--এই কথ৷ প্রতিপন্ন করিতে গেলে যদি বলিতে 
হন যে, কৌন গ্রকারেই আমরা উহার অংশভাগী হই নাঁ_এমন কি, 
উহার প্রবর্তিত ক্রি আমরা জানিতেও পারি না__তাহা হইলে, এই 
বিবরীমুখিতার কলঙ্ক হইতে প্রজ্ঞার নিষ্কৃতি পাইবার কোন উপান্ 
থাকে না) তাহা হইলে বলিতে হয়, ক্যাট যে বিবরীমুখী আদর্শের: 
অন্ুদরণ করিতেছেন তাহা আকাশকুসুমৰৎ অলীক ও উদ্ভট; তাহ! 
আমাদের প্রকৃত বুদ্ধিবৃত্তির-জ্ঞান নামের ঘোগ্য সমস্ত জ্ঞানবৃত্তির, 
বহু উদ্ধে (কিংক। বহু নিয়ে বলিলেও চলে ) অবস্থিত। কেন না, 
তুমি চাহিতেছ, এই বুধিবৃত্তি-_এই জ্ঞানবৃত্তি আপনাকে আপনি, 
আর জানিবে না) অথচ উহাই বুদ্ধিবৃত্তি ও প্রজ্ঞার বিশেষ লক্ষণ। 
তংেকি ক্যাট বলিতে চাহেন যে, প্রজ্ঞার বিষয়মুখী শক্তি প্রকৃত 
পক্ষে থাকিতে হইলে, কোন বিধরী-বিশেষের মধ্যে উহার আবির্ভা্ 
হইবে না,বিবরী যে আমি, সম্পূণঙ্গপে আমার বাহিরে উহ 


৪৬ সত্য, সুদূর, মঙ্গল ।' 


থাকিবে? তাহা হইলে আমার পক্ষে উহার কোন অস্তিত্বই নাই; 
উহা! এমন একটা জ্ঞান_যাহা! আমার নহে। যে জ্ঞান আমার নহে, 
তাহা পরমার্থতঃ সার্কভৌমিক, অনন্ত, ও পূর্ণ হইলেও আমার 
অহং-এ যদি প্রতিভাত ন। হয়, তাহা হইলে, আমার পক্ষে উহা না 
থাকারই সামিল। তুমি যদি চাহ__আমাদের জ্ঞান আর বিধয়ীমুখী 
থাকিবে না, তাহা হইলে এমন একটা জিনিস চাহিতেছ যাহা ঈশ্বরের 
পক্ষেও অপন্ভব। না, স্বপ্ং ঈশ্বর নিজ জ্ঞানের জ্ঞাতা। স্ৃতরাং 
পরশ্বরিক জ্ঞানেতে ও বিষরীমুখিত। বিদামান। যদি-বল এই বিশ্বদী- 
মুখিতার সঙ্গে সঙ্গে সংশয়বাদ অনিবার্মারপে আদিরা পড়ে, তাহ 
হইলে, ঈশ্বরকে ও বাধা হইয়া সংশয়বাদী হইতে হয়) তাহা হইলে 
মানুষের ন্যার ঈশ্বর৪ স*শরধা-দর জাল হইতে বাহির হইতে পা;রন 
না। কিন্তু ইহ! যন নিতান্তই হাসাজনক কথা হর, ঈ*র স্বকীয় 
জ্ঞানক্রিরার জ্ঞাতা_:একথার সঙ্গে সঙ্গে ঘদি ঈখরের মনে সংশয়বাদ 
আপিয়া না পড়ে, তাহা হইলে, আমার ভ্ঞানক্রিমার আমরা 
জ্ঞাতা_অর্থাং আমাদের জ্ঞানের সহিত বিনদীমৃখিত] অন্ধুস্থাত__এই 
কথার সঙ্গে সঙ্গে সশয়ুবাদ অনিবান্যন্সপে আমাদের মনেই বা কেন 
আনিয়া পড়িবে ? 

ফলতঃ, যখন দেখ| যার-জন্মীন-দর্শনের বিনি জনক- স্বয়ং 
তিনিই, মুলতন্বসমূহের বিব্ধীনুখিতারূপ সমপাার গোলোকধাধার 
মধ্যে আত্মহারা হইয্াছেন, তখন রীড্‌ যদি এই মূলতত্বের সমগ্যাটিকে 
অবক্গ! করি থাকেন, তাহ! হইলে তাহাকে মাজ্জনা করা যাইতে 
পারে। রীড শুধু এই কথা বারঙ্বার বলেন, সার্বভৌম ও অবস্তাবী 
তবের সত্যতা--আমাদের চিন্তরৃত্তিসমূতের সত্যসাক্ষোর উপর 
প্রতিষ্ঠিত; এবং সেই মতাসাক্ষোর উপর নির্ভর. করিরাই, উহাদের 


সার্বভৌমিক ও অবশ্যন্তাবী তত সমূহের প্রক্কৃত মূল্য. ৪৭ 


সাক্ষা গ্রহগ করিতে আমর! বাধ্য হই। রীড়বলেন ৫--"আমাদের 
ইন্দিপন, আমাদের অহংচৈতন্ত, আমাদের চিন্তবৃত্তি-_-এই সমস্তের কথা 
গুনিযা আমর! কেন চলি, তাহার হেতুনিদদেশ কর! অসন্তব। তবে, 
আমরা শুধু এই কথা বলি £_ইহা এইবূপই হইর থাকে, ইহা ছাড়া 
অন্তরূপ হইতে পারে না। এই ষে কথা, ইন্ঠা কি অনিবাধ্য বিশ্বাসের 
কথা নহে? ইহা সাক্ষাৎ গ্রক্কৃতি দেবীর কণ্ঠনিস্থত বাণী; ইহার 
সহিত যুঝাধুঝি কর! বৃথা। আরও অধিক দূর কি অগ্রপর হইতে 
হইবে? আমাদের প্রত্যেক চিত্তত্রত্তির নিকট হইতে আমরা কি তাহার 
বিখবান্ততার প্রামানিক দলিল চাহিব, এবং যতক্ষণ না দেই দলিল 
দাখিল করিতে পারিহব ততক্ষণ কি তাহার কথার আমরা বিথান 
করিব না? আমার ভয় হয় পাছে আমাদের এই অতিবুদ্ধি, বাতুল- 
তার পরিণত হয়। এবং সাধারন মানব-দশার অধীন হইতে অন্বীককৃত 
হইব, পাচ্ছে আমরা মান:বর সাধারণ-বুদ্ধি হইতেই বঞ্চিত হই» 
আমরা ধাহাকে উনবিংশশতান্দীর ফরাণী-দশনের পৃজনীয় গুরু 
বলিরা মানি সেই রোরাইরে কলার (17২055-0011810 ) এই সম্বন্ধে 
একটি চমংকার কথা বলিপাছেন। তিনি বলেন £--“আমাদের মান- 
পিক জীবন কি?__না, আমাদের বাহ বস্তর প্রতীতি, আমাদের ব্যক্ত 
ও অবাক্ত বিষাস--এই সমস্তেরই ধারাবাহিক পারম্পর্ধ্য ভিন্ন 
আর কিছুই নহে। মনের বিখাসগুলিই আত্মশক্তি ও ইচ্ছার প্রব- 
ত্ঁক। যাহা কিছু আমাদিগকে বিধাসে প্রত্ত্ত করে তাহাকেই 
আমরা প্রমান বনি। প্রক্ঞ। স্বর প্রমাণের কোন হেতু নির্দেশ 
করে না। প্রন্তার প্রমাণকে দৃখিত বলিয়া সাব্যস্ত করাও যা”, প্রজ্ঞার 
উচ্ছে্ করাও তা”,_-একই কথা। প্রজ্ঞারও একটা নিজস্ব প্রমান 
'আছে। বিশ্বাসের কতক গুনি মূলনিরম লইয্াই আমাদের বুদ্ধিকৃতি 


৮ সন্ত, ইনার, মঙ্গল | 


গঠিত। এই নিয়মগুলি একই উৎস হইতে নিসান্দিত, স্ৃতরাং 
সমান গ্রামাগয;; একই অধিকার-বলে উহার বিটার করিস থাকে) 
উহাদের সকলেরই একই আদারং। একের আদালং হইতে অপরের 
আদালতে আপাল চলে না। উহাদের মধো কেহ যদি অপর কোনটির 
গ্রতি বিদ্রোহী হয়, তাহা হইলে সে জকলেরই প্রতি বিদ্রোহী 
এইন্সপ বিবেচিত হইয়া থাকে) দে তখন তাহার নিজের প্রক্কতি 
হইতেই পরিদ্ব হয়।” আমরা! যে সকল তথ্র ব্যাখ্যা করিলাম 
ভাহার সারকথা-গুলি এই £__ 

১ তব্বদমূহের বিধযমুখী প্রামানিকতাকে ছূর্ঘল রুরিষার জন্য, 
ক্যান্ট তন্বসমূহের অবপ্রস্থাবিতা-লক্ষণের উপর যে ফুক্তিস্থাপন 
করিষ্লাছেন,_তাহার দেই যুক্তি, তৰসমূহের চিন্তারোপিত রূপটির 
প্রতিই প্রযুঙ্ধ, উহা তনবসমূহের স্বতঃদিষ্ধ প্রয়োগ পর্যান্ত পৌছে 
না; কেননা, উহাদের সেই অবস্থায়, অবসন্তাবিতার লক্ষণ তখনও 
গুকাশ পার না। 

২। ফল কথা, মানুষ বিধাসগুলির স্তাতায় বিধবা করিয়া যে 
শিদ্ধান্তে উপনীত হয়, তাহ! মানি চলাই ঠিক । নেই মব দিদ্ধাস্তুকে 
কোন অংশেই অপণিষ্ধান্ত বলা যাইতে পারে না। কেননা, কার্য 
হইতে কারণে, লিঙ্গ হইতে লিঙ্গীডে, বাপক হইতে বাগে আরোহণ 
করাই তনুস্ত যুক্তির প্রণালী । 

৩। তাছাড়া, মূলতম্ব সমূহের মূলা, সকল প্রকার গুতাক্ষ-প্রমা- 
পের উপরে। দার্শনিক বিশ্লেষণের দ্বারা, হ্বতঃপিত্ধ জ্ঞানের মধো যে 
ভাবপক্ষের কথা পাওয়া যায় তাহা সংশয়ের ছুরধিগম্য! এই ভাষ- 
পক্ষের নিশ্টগাত্বক কথা হইতেই প্র্ঞার অর্থাৎ ন্বতঃনিষ্ধ জ্ঞানের 
লত্যতা-নিদ্ধ হয় )--উহা প্রতাক্ষ ওষ্গাপেয়ই তূল)মূলা) উহা ছাড়া 


ঈশবপব মূলতন্তবের মূলতনব। ৪৯ 


অন্ প্রতাক্ষ প্রমাণ চাহিতে গেলে, প্রজ্ঞার নিকট এমন-একটা কিছু 
চাওয়া হয়, যাহা নিতান্ত অসম্ভব। যেহেতু সকল প্রকার প্রত্যক্ষ- 
প্রমাণের জন্যই কতকগুলি মূলত্ব অপরিহার্ধয-অতএব এ সকল 
মূলতত্বের প্রত্যক্ষ প্রমাণ উহার! নিজেই । 


চতুর্থ উপদেশ। 
ঈশ্বর মূলতান্ত্বের মূলতত্ব। 


যে সকল মুলতত্বের দ্বারা আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালিত হয় 
তাহাদের সত্তা পূর্বেই পিদ্ধ হইয়াছে । এইকূপ অবধারিত হই- 
য়াছে যে, সত্য এবং যে সকল মূলতন্ব সত্য নামের যোগ্য 
তংসমস্তই আমাদের বাহিরে। আমরা উহা্দিগকে উপলব্ধি করি, 
কিন্তু উৎপাদন করি না। উহা আমাদের মনের পরিকল্পন মাত্র 
: নহে) পরন্তধ আমাদের মন যদি উহার্দিগকে উপলব্ধি করিতে 
নাও পারে, তথাপি উহার! থাকিবে। এক্ষণে স্বভাবতই এই 
সমন্তাটি আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইতেছে ;--এই সার্বভৌম ও 
অবশ্যস্তাবী তন্বগুলি স্বরূপতঃ-_-পরমার্থতঃ কিরূপ? উহারা 
কোথায় অবস্থিতি করে? কোথা হইতে আইসে? শুধু যে 
আমরা এই প্রশ্নটি উখাপন করিতেছি তাহা নহে, স্বয়ং মানবচিত্ত 
হইতে এই প্রশ্নটি উখিত হইতেছে। মনুষ্য যতক্ষণ না ইহার একটা 
মীমাংসা করে,_যতদূর সম্ভব, জ্ঞানের শেষ সীমা পর্যস্ত স্পর্শ করে, 

ততক্ষণ সম্পূর্ণ রূপে পরিতৃপ্ত হয় না। 
ইহা নিশ্চিত ষে, দার্ধভৌদ ও অবত্তস্তাবী তৰগুলি প্রজ্ঞার 


রঃ সতা, সৃনর, মঙ্গল। 


অধিকার তুক্ত-প্রক্তাই উহা্দিগকে আমাদের নিকট প্রকাশ বরে। 
এইরূপে, মনোরাজোর গভীর প্রদেশে, আমাদের বাক্তিত্বের সহিত 
উহ! ঘনিষ্ঠভাবে অনুশ্যাত। সতের জাতা পুরুষের সহিত নৈকটা- 
সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া সত্য এইবপ প্রতীয়মান হয় যেন উহা মনেরই 
একটা পরিকল্পনা মাত্র। যাহাই হউক, আমরা সতোর জ্ঞাতা_সত্োর 
জনক নহি)--একথা পূর্বেই দিদ্ধ হইয়াছে । যে “আমির” সহিত 
আমাদের প্রস্ভা জড়িত দেই আমি যদি প্রস্ছাতবেরই মম্ূ্ণ বাখযা 
করিতে না পারে-_পারমার্থিক সতের ব্যাথা! মে কি করিরা করিবে? 
সীমাবদ্ধ ক্ষণস্থারী মনুষ্য, অপীম অনন্ত অবশান্তাবী সত্যকে উপলব্ধি 
করে এইমান্র। মন্ুষা এইটুকু অধিকার মে পাইয়াছে ইহাই তাহার 
গরম গৌভাগ্য বলিতে হইবে। তাহার সন্তা, পারমার্থিক সতোর দ্বারা 
পরিপুষ্ট নহে__সংগঠিত নহে। মাহুধ শুধু বলিতে পারে-“আমার 
্রদ্জা” ; কিন্তু একথা! বলিতে কখন সাহদ করে নাইঃ--“আমার 
সতা”। 

কিন্ত আঙি পুনর্বার জিজ্ঞাস! করি__মাঁনব-উপলন্ধ সারসতাগুলি 
বদি মানবচিত্তের বাহিরে থাকে_-তবে উহারা কোথায় থাকে? 
আরিষটলের কোন শিষ্য উত্তর করিবেন ;--উহারা পদার্থসমূহের 
মধ্যে থাকে । যে সক সত্তা, এইরূপ সতোর দ্বারা পরিচালিত হয়, 
সেই সকল সত্তা ছাড়া, আর কোন সন্তার সন্ধানে এ সকল সভা 
ধাবিত হয় কিনা? প্রাক্কৃতিক নিয়ম আর কাহাকে বলে? পৃথক 
রূপে আলোচনা করিবার নিমিত্ত আমাদের মন, স্তা্দি হইতে 
তথ্যাদি হইতে, যে কতক গুলি বিশেষ ধর্ম বিনিম্মুক্ত করিয়া লয়, 
তাহাই ত প্রাকৃতিক নিম। গণিতের মূলতবগুলি তাহ ছাড় 
আর কিছুই নহে। যেমন মনে কর, গণিতের একটি স্বতঃপিদ্ধ 
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তা )-“অংশ অপেক্ষা, সমষ্টিটা বড়" যেকোন পদার্থের সমষ্টি 
সম্বন্ধেই,_ যেকোন পদার্থের অংশ নন্বন্ধেই এই সত্যটি উপলব্ধ হইয়! 
থাকে । হই, না,_ছুই এক সঙ্গে থাকিতে পারে না-_ইহা পরস্পর- 
বিরুদ্ধ;__ এইরূপ পরম্পর-বিরুদ্ধতার যে নিয়ম__ইহা তর্ক শাস্তাম- 
সারে, বাস্তবিকই আমাদের সকল দিদ্ধান্তের-সকল যুক্তির মূলে 
অবস্থিত। ইহা সকল সত্ভারই সারাংশ । ইহা ব্যতীত কোন সত্তাই 
থাকিতে পারে না। আরিইটল বলেন,_-কতলগুলি সার্বভৌম 
সত্ত। অবশ্যই আছে, কিন্তু উহার! বিশেষ সত্তাসমূহ হইতে পৃথক্‌ 
ভাবে অবস্থিত নহে। 

আরিইঈটল, যে বলেন, বিশেষ পদার্থ সমূহের মধ্যে সার্বভৌম 
তত্ব অবস্থিতি করে, - এ কথ! অযৌক্তিক নহে। কেন না, সার্বভৌম 
তন্বকে ছাড়িয়া বিশেষ পদার্থসমূহ থাকিতেই পারে না। সার্বভৌম 
তন্বগুলিই, উহাদ্দিগকে অচলপ্রতিষ্ঠ করে, উহাদের একতা সম্পাদন 
করে। কিন্তু সার্বভৌম তত্ব, বিশেষ পদার্থসমূহের মধ্যে অবস্থিতি 
করে বলিয়াই কি এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে, উহাদের ছাড়া 
সার্বভৌম তব আর কোথাও অবস্থিতি করে না, এবং উহাদের, 
ছাড়িয়া সার্বভৌম তত্বের নিজস্ক কোন সত্তা নাই? কিন্তু এমন, 
কতকগুলি তত্বও আছে যাহা নিরবচ্ছিন্ন সার্বভৌমতার উপাদানে, 
গঠিত । একথা সতা, বিশেষ-বিশেষ কারণ হইতে বিশেষ বিশেষ কার্য্য 
উৎপন্ন হইতে দেখিয়াই আমরা! সার্ভৌমিক কারণতত্বে উপনীত 
হই। কিন্তু এই তন্বটি, কারণোৎপন্ন কার্য্যট হইতে অধিক ব্যাপক । 
কেননা, শুধু যে এই কার্ধাটির সম্বন্ধেই তত্বটির প্রয়োগ হয় তাহা. 
নহে, আরো! অসংখ্য কার্ধ্য সম্বন্ধেও উহার প্রয়োগ হইয়। থাকে। 
কোন একটা বিশেষ তথোর মধ্যে একট। ব্যাপক তত্ব নিহিত থাকে 
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বটে;কিন্ত উহার সমস্তটাই যে উহার মধ্যে থাকে এন্প নহে। তখোর 
উপর তত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়! দূরে থাকুক, তত্বের উপরেই তথ্য প্রতিষঠিত। 
পাটাগণিত ও জ্যামিতির সার্বভৌম অবশ্থস্তাবী তন্বগুলি, রাশির 
উপর অথবা আয়তনের উপর নির্ভর করে না, পরস্ত এ তবগুলিই 
রাশি আয়তনের নিয়ামক । 

তবে কি এইকনপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে -যে হেতু, কি 
মন্ুষু কি প্ররুতি কেহই পরমার্থিক সার সত্যের বাথা! করিতে 
পারে না, অতএব উহারা আগনাদের মধ্যেই অবস্থিতি করে, আপ- 
নারাই আপনার প্রতিষ্ঠাতূমি, আপনারাই আপনার আধার? 

কিন্তু এই সিদ্ধান্তটি, পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তগুলি অপেক্ষা আর 
অযৌক্তিক । কেননা আমি জিজ্ঞাসা করি_-কোন্‌ সত্যগুলি ( কি 
নিতা, কি আগন্ধক ) পদার্থ-সমুহের ও বুদ্ধিরৃত্তির বাহিরে থাকিয়া, 
আপনাতে আপনি অবস্থিতি করে? তাহা যদ্দি হয়, তবে সত্য-. 
বাস্তবতা়-পরিণত একটা! অতিস্থক্্ ভাব ভিন্ন জমার কিছুই নহে। 
কিন মানুষের স্বাভাবিক সুবুদ্ধির প্রতিকুলে, কোন অতি-সথক্স তত্ত্বের 
তন্ববিদ্যা প্রবল হইতে পারে না। প্লেটোর জ্ঞান-বাদে (10985 ) যদি 
এইবূপ কোন ক্মতিহ্ক্্মরতার ভাব থাকে, ত্ববে আরিইটল ন্যাযাতঃ 
ইহার প্রতিকূলে দওয়ামান হইতে পারেন । কিন্ত আরিষ্টটল, প্লেটোর 
সহিত সংগ্রাম-সাধ যিটাইবার জন্যই যেন তাহার মতটিকে এইরূপ 
ভাবে ধাড় করাইয়াছেন ;- ইহা আরিষটলের স্বকপোল-করিত মত | 

তৰে আর বিলম্ব না করিয়া, সারসত্যগুলিকে এই হ্বার্থত| ও 
অশ্পঈতার অবস্থা হইতে উদ্ধার করা যাউক। কিন্তুকি প্রকারে 
তাহা করা যাইবে ? যে মূলতবটির সহিত তোমরা এখন সু পরিচিত, 
সই মূলতন্থুটি, & সারলচা গুলির প্রতি প্রয়োগ কর। 
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ঠা, সারপতা, স্বকীয় সত্তার সমর্থনার্থ বাধ্য হইয়া এমন একটা! 
কিছুর দোহাই দেন যাহা তাহার অতীত। যেমন প্রতোক ঘটনার 
একটা আধার আছে; যেমন আমাদের চিস্তা, ইচ্ছা, অশ্ৃভূতি,_ 
একটা কোন বিশেষ সত্তা ভিন্ন আর কোথাও অবস্থিতি করে না' 
(এবং যে সত্তা আমরা নিজেই ) সেইরূপ, সতা বলিলে, সত্যের ও 
একটা বিশেষ আধার আছে এইরূপ বুঝায় ) এবং পারমার্থিক মূল- 
সতা বলিলে বুঝায় যে, সেই মূল সত্যের অনুরূপ একটি মূলসত্তাও 
আছে-_সারসত্যগুলি যাহার চরম প্রতিষ্ঠাভূমি। 

এইরূপে আমর! এমন একটা পরমতত্বে উপনীত হই যাহা, 
অস্পষ্ট সুক্ষ ভাব মাত্র নহে, পরন্ত যাহার একট। বাস্তবিক সত্তা আছে। 
এই সত্বাটি অবশ্যস্তাবী সত্তা_-পরম সত্তা; কেন না, ইহাই অবশা- 
ভাবী সারসত্যসমৃহের আধার। এই সন্তা, সত্যের গভীরদেশে__ 
মতোর সারাংশরূপে বর্তমান। এক কথায়, এই সত্তাটিই ঈশ্বর । 

এই মতৰাদটি_যাহা আমাদিগকে পূর্ণ সত্য হইতে পূর্ণ সততায়, 
লইয়া যায়__ইহা দর্শনের ইতিহাসে নৃতন নহে, প্লেটো হইতে ইহার 
সুত্রপাত হইয়াছে। 

প্লেটোর গুরু সক্রেটিসের ন্যায় প্লেটোও, জ্ঞানের মূলতত্ব অনুসন্ধান 
করিতে গিয়া বেশ বুঝিয়াছিলেন যে,_জ্ঞানের যদি এরূপ কোন 
লক্ষণ নির্দেশ করিতে হয়, যাহা ঝাতীত কোন পদার্থেরই জ্ঞান 
বথাযথ রূপে উপলব্ধ হইতে পারে না__তাহা হইলে এমন-একটা 
কিছু বুঝায় যাহা সার্বভৌম ও এক, যাহা ইন্জিয়ের গ্রাহ নহে, এবং 
যাহা প্রজ্ঞার দ্বারাই প্রকাশিত হয়। এই যে এমন-কিছু যাহা 
সার্বাভৌম ও একাম্মক, প্লেটো ভাহাকেই (146%) জ্ছাইডিযা-নামে 
আখাত করিঘ়াছেন। 
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এই সার্বভৌমত্ব ও একত্বলক্ষণাক্রান্ত আইডিয়া সমূহ,_পরি- 
বর্তনশীল ও চিরচঞ্চল ভৌতিক পদার্থ হইতে উৎপন্ন নহে, পরম্থ- 
ভৌতিক পদার্থ সমূহের উপর উহাদের প্রয়োগ হয় এবং এই প্রকারে 
এ সমস্ত ভৌতিক পদার্থ আমাদের বোধগমা হইয়া থাকে । পক্ষান্তরে, 
মানব-চিত্তও এই আইডিয়া-গুলির দ্বারা গঠিত নহে) কেননা, মনুষ্য 
সতোর পরিমাপক নহে। 

প্রেটো এই আইটিগা-গুলিকে বাস্তবিক সত্তা বলিম্না অভিহিত 
করিপাছেন; কেননা উহারাই কেবল, ইন্দিয়-গ্রাহ্া বিষয়সমূহের 
নিকট ও মানব-জ্ঞানের নিকট, ম্বকীন্ত বাস্তবত| ও একত| প্রকাশ 
ফরে। কিন্তু ইহা হইতে কি এইরূপ দিদ্ধান্ত হয় যে, প্লেটো উহা- 
দিগকে স্বতন্্বঅবস্থিত বাস্তবিক সত্তা বলিয়! নির্দিশ করিয়াছেন ? 

প্রথমতঃ কেহ বদি এ কথা বলেন,--প্লেটোর মতে, প্রতোক 
আইডিরাই স্বতন্থ ভাবে অবস্থিত,_-উহ্হাদের পরম্পরের মধো কোন 
বন্ধন নাই, কোন একটা সাধারণ কেন্দ্রের সহিত উহাদের যোগ 
নাই__তাহা হইলে প্লেটোর গ্রন্থহইতে এইরূপ অনেক স্থল 'প্রদশিত 
হইতে পারে যেখানে তিনি বলিরাছেন,-এই সকল আইডিয়! সম- 
বেত হইরা এমন একটা আইডিয়া-ঘটিত একতায় পরিণত হইয়াছে 
যাহা এই দৃশ্যমান জাগতিক একতার মূলীভূত কারণ । 

তাহারা কি এইকপ বলিতে চাহেন, এই আইডিগ্নাঘটিত জগৎ, 
এমন একটি স্বতন্থ সত্ত! যাহা ঈশ্বর হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক? কিন্ত 
এই বাকাটি সমর্থন করিতে হইলে, প্লেটোর “রিপবিক্”নামক 
গ্রন্থের অনেক স্থল বিশ্বৃত না হইলে চলে না,__সেই সব স্থল যেখানে 
ভিনি, মঙ্গলের সহিত অর্থাৎ ঈশ্বরের সহিত, বিজ্ঞান ও সত্যের সর্ধ্ 
নির্দেশ করিবাছেন। 


ঈশ্বর মূলতবের মূলতক। ৫৫ 


ঘেই মহান্‌ তুলনার স্থলটি কি তাহাদের স্মরণ হয় না যেখানে-_ 
“কূ্য্য হইতে এই ভৌতিক জগৎ, জীবন ও জ্যোতি লাভ করিয়াছে,” 
--এই কথার পরেই সক্রেটিন্‌ বলিতেছেন ;““দেইরূপ তুমি বলিতে 
পার, এই জ্ঞের সত্তা-সমৃহও, মঙ্গল হইতে শুধু যে তাহাদের জ্ঞেয়ত্ব 
লাভ করিয়াছে তাহা নহে তাহাদের সত্তা ও সারাংশও প্রাপ্ত হই” 
য়াছে।” অতএব এই জ্ঞেয়্ সত্তাগুলি অর্থাৎ আইডিয়াগুলি সতন্ত্ 
ভাবে কখনই থাকিতে পারে ন1। 

কেহ কেহ এই কথা খুব দৃঢ়তার সহিত পুনঃপুনঃ বলিয়া থাকেন 
যে, প্লেটো যাহাকে মঙ্গল বলেন উহ! মঙ্গলের একটা জ্ঞেরভাব মাত্র, 
কিন্ত ঈশ্বর ত শুধু একটা জ্ঞে় ভাব মাত্র নহেন। ইহার উত্তরে, 
আমি বলি, প্লেটোর মতে, “মঙ্গল” বস্তৃতই একটি জ্ঞেয় সত্তা, অর্থাৎ 
আইডিয়া ) কিন্তু এস্থলে আইডিয়া, মনের শুধু একট| ধারণা মাত্র 
নহে, স্ধু চিন্তার বিবয় নহে; (যে ভাবে আরিষ্টটলের শিষ্যের| 
আইডিা-ন্টি বুঝিয়া থাকেন )। আমি আর একটু বেশি এই 
বলি, প্লেটোর মতে, মঙ্গলের আইডিয়াটি সর্বাণিম আইডিয়া। 
আমাদের পক্ষে, উহা চিন্তার বিবয় হইয়া থাকিলেও, সত্তা-সম্বন্ধে উহ! 
ঈশ্বরের মহিত একীভূত। যদি মঙ্গলের আইডিয়া ও ঈশ্বর একই 
পদার্থ না হ্য়। তাহা হইলে “রিপৰিক”-গ্রসন্থের নিয়লিখিত উক্তিটির, 
কিরূপ ব্যাথা! করা যাইতে পারে 1--"জ্ঞানজগতের শেষ প্রান্ত 
মঙ্গলের আইডিয়াটি অবস্থিত; এই আইডিয়াটি অতি কষ্টে উপলব 
হর, কিন্তু পরিশেষে যখন একবার উপলব্ধ হয়, তখন এইরূপ সিদ্ধান্ত 
ন! করিরা থাকিতে পারা যায় না যে, যাহা কিছু সুন্দর ও মঙ্গল, তৎ- 
সমস্তেরই উহা! মূল প্রশ্রবন । উহ হইতেই দৃশ্তমান জগতে,_-আলোক 
ও আলোকের উৎদস্বরূপ এই র্যা, এবং অনৃষ্ত জগতে, সত্য ও 


৫ও সতা, সুন্দর, মঙ্গল। 


জ্ঞান সাক্ষাংভাবে উৎপন্ন হয়।'” একটিকে হু্ধ্য ও আলোক এবং 
অন্ত দিকে সত্য ও জ্ঞান,__কোন বাস্তবিক সত্তা ভিন্ন কি আর কিছু 
হইতে উৎপন্ন হইতে পারে ? 

কিন্ত প্লেটোর নিন্দুকের। যে সকল অংশ ইচ্ছা করিয়াই যেন 
উপেক্ষা করিয়াছেন, তাহার “ফেদ্র১-নামক গ্রন্থের সেই অংশগুলি 
সম্মুখে উপস্থিত করিলেই সমস্ত সংশয় বিদুরিত হইৰে। প্লেটো! এক- 
স্থলে এইরূপ বলিয়াছেন “এই যাত্রাপথে, আমাদের আত্ম! 
ন্যায়ের অনুধ্যান করে, শ্রেয়ের অনুধ্যান করে, বিজ্ঞানের অনুধ্যান 
করে,__কিন্ধু সেক্পপ বিজ্ঞানের অনুধ্যান করে না যাহ! পরিবর্তনশীল, 
যাহা বিভিন্ন পদার্থে, বিভিন্ন সন্তায় বিভিন্ন রূপে প্রকাশ পার, পরস্থ 
সেইরূপ বিজ্ঞানের অনুধ্যান করে যাহা পরাৎপর পরম পত্তার মধে 
বিগ্ঘমান। সার্বভৌমের ধারণা করিতে পারাই আত্মার বিশেষত্ব 
নেই সার্বভৌম-_যাহাকে বিবিধ ইঙ্দিরবোধের বৈচিত্রের মধ্যেও 
্রজ্তামূলক একত্বের অন্তুতূক্ত করা যাইতে পারে। নাধারণত 
যাহাকে আমরা সত্ত। থলি সেই সত্তাদিগকে অবস্তা করিয়া, একমাও 
বাস্তবিক সত্তার প্রতি শু্ি স্থির রাখিনা, আয্মা যখন স্বীয় যাত্রাপয 
ঈশ্বরের অন্থ্দরন করে, তখনই সেই সার্বভৌম তাহার ক্মরণ-পা 
পতিত হয়। কথায় বলে, দর্শনের ডানা আছে ; বাস্তবপক্ষে দশনে 
ডান। থাকাই উচিত। কেন না, যেসব পদার্থ থাকাতে, ঈশ্ব 
বাস্তবিক ঈশ্বর বলি প্রতিতাত হয়েন, সেই সব পদার্থের সহিত- 
যতদুর সম্ভব-_ আত্মার স্থৃতি জড়িত।”” 

অতএব দেখা যাইতেছে, দার্শনিক চিন্তার বিষয় সমূহ__ অর্থ 
আইডিগন-মমূহ, ঈবরের মধ্যেই বিদ্যমান ) এবং উহাদের দ্বান্বাই, এ, 
উহাদের সহসোগিভাতেই, ঈখর বাস্তবিক ঈশ্বররূপে প্রতিভা 


ঈশ্বর সূলভত্বের় মূলতন্ব। রী 


হয়েন ;_সেই জশ্বর যিনি (“সোফিই-নামক গ্রন্থে প্লেটো বলেন ) 
*পরম মহিমািত পবিত্র জ্ঞানের অংশতাগী”” | 

ইহা তৰে নিশ্চিত,__প্লেটোর প্রত মতাহুসারে, “আইডিয়া”, 
বলিতে সেরূপ সত্তা নহে যাহা আমাদের মনের মধ্যেও নাই, প্রকৃতির 
মধ্যেও নাই, ঈশ্বরের মধ্যেও নাই, এবং যাহ শ্বতন্্রভাবে অবস্থিত । 
না, তাহা নহে। বস্ততঃ প্লেটোর মতে-_-আইডিয়া-সমূহ যেমন প্রত্যক্ষ 
পদার্থের মূলতত্ব ও নিয়ম, সেইরূপ মানব্জ্ঞানেরও মূলতত্ব। এই 
সকল আইডিগ্না হইতেই মানবক্ঞান,_স্বকীয় আলোক, শ্বকীয় 
নিয়ম, স্বকীয় উদ্দেশ্য লাভ করিয়াছে, ঈশ্বরের উপাধি-সমূৃহ অবগত 
হইয়াছে__অর্থাৎ, স্বয়ং ঈশ্বরকে অবগত হইয়াছে। 

আমরা যে মতবাদটির ব্যাখ্যা করিলাম, বাস্তবপক্ষে প্লেটোই 
ভাহার জনক এবং যে সকল প্রখ্যাত দার্শনিক তাহার সম্পদায়তুক্ত, 
তাহার সকলেই এই মতের পক্ষপাতী । 

খৃষ্টায় তন্ববিদ্যার ঘিনি প্রথম প্রবর্তক সেই সেপ্ট-অগস্টিন্‌, 
 প্লেটোর একজন ভক্ত শিষ্য । প্লেটোর ন্যায় তিনিও সর্বত্র এই কথা 
বলিয়াছেন যে, শ্রশ্বরিক জ্ঞানের সহিত মানব-জ্ঞানের ও ঈশ্বরের 
সহিত সার সত্যের একটা দুশ্ছে্ত স্স্ধ বিদ্যমান। এমন কি, প্লেটোনিক 
মতবাদের ব্যাথা! সম্বন্ধে, তিনি সেপ্টজন্কেও ভঙ্সনা করিয়াছেন । 

সেপ্ট অগদ্টিন্‌, আইডিয়া-ঘটিত মতবাদটি সর্বাংশে ও সর্বতো- 
ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। তাহার গ্রন্থের একস্থলে তিনি এইরূপ 
বলেন :_-"আইডিয়া-সমূহই সমস্ত পদার্থের আদিম রূপ ও অপরি- 
বর্তনীয় মূলকারণ। উহারা স্থষ্ট হয় নাই, উহারা নিত্য ও ঞ্রুব, 
উহার প্রশ্বরিক জ্ঞানেরই অন্তরক্ত; উহার! জন্ম মৃত্যুর অধীন 
নঙে) প্রত্যুত যাছা কিছু জন্ম-মরণশীল, উহার! তাহার ছ'চ্‌।» 

৮ 


৫৮ সতা, সুনার, মল । 


“যাহা কিছু এখানে রহিয়াছে, অর্থাৎ স্বস্ব জাতি-অন্ুসারে যাহা 
দের মধ্যে প্রতোকেরই একএকটা বিশেষ প্রকৃতি নির্দিষ্ট হইয়াছে 
তৎসমস্তই ঈশ্বরের স্ৃষ্টি--একথা কোন্‌ ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি অস্বীকার 
করিতে সাহস করিবেন? এ কথা স্বীকার করিয়াও কি কেহ বলিতে 
পারে যে, ঈশ্বর বিনা-হেতু পদার্থসমূহ স্থষ্টি করিয়াছেন? যদি কেহ 
তাহা বলিতে কিংবা! মনে করিতেও না পারে, তাহ! হইলে ইহা 
অবশ্ঠই স্বীকার করিতে হইবে বে বিশেষ বিশেষ হেতু-বশতই পদার্থ 
সমূহ কষ্ট হইয়াছে। কিন্তু অশ্ব-সন্তার হেতু ও মানব-সন্তার হেতু 
কখনই এক হইতে পারে না। ইহা নিতান্তই অসঙ্গত। অতএব, 
প্রত্যেক পদার্থই স্বকীয় বিশেষ বিশেষ হেতু বশতই সষ্ট হইয়াছে; 
এই সকল হেতু, অষ্টীর চিন্তা ছাড় আর কোথায় থাকিতে পারে ? 
কেননা স্থষ্টি করিবার সমর, শরষ্টার বাবহারার্থ এমন কোন আদশ- 
ছণচ্‌ তাহার গোচরে আসে নাই ধাহা তাহার বাহিরে অবস্থিত। 
এরূপ মত পোষণ করিলে, ঈশ্বরের অবমাননা হর ।” 

যদি সৃষ্টির ও কষ্ট পদার্থ সমূহের হেতুগুলি, ধশ্বরিক 
জ্ঞানের অন্তভূক্তি হয়, এবং বদি উশ্বরিক জ্ঞানে, নিত্য ও ঞ্ব 
বাতীত আর কিছুই না থাকে,-- তাহা হইলে, সেই হেতুগুলি_- 
যাহাকে প্লেটো! আইডিগ্া নামে আখ্যাত করিয়াছেন-_তাহা নিতা ও 
ফরবতন্ব ভিন্ন আর কিছুই নহে। এখন যে ভাবে যাহা কিছু এখানে 
রহিয়াছে-সমন্তই সেই ঞ্রুবতত্বগুলিরই সহযোগিতায় উৎপন্ন । 

এমন কি সেপ্ট টমাস,_-বিনি প্লেটোর মত-সন্বন্ধে বিশেষ কিছুই 
জানিতেন না, প্রভাত যিনি কতকটা আযারিস্টটলের প্রত্যক্ষবাদে 
দীক্ষিত ছিলেন_তাহার মুখ হইতেও নিয়লিখিত উক্তিটি বাহির 
হইয়াছে “আমাদের স্বাভাবিক জ্ঞান, প্রশ্নরিক জানেরই এক- 
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প্রকার অংশভাগী ) এই প্রশ্বরিক জ্ঞানের সহযোগিতাতেই, আমাদের 
সমস্ত জ্ঞান, সমস্ত বিচার-বুদ্ধি উৎপন্ন ? এবং এই জন্যই উক্ত হইয়া 
থাকে__এখানকার যাহা কিছু সমস্তই আমরা ঈশ্বরে মধ্যে অবলোকন 
করি” । সেন্টটমাসের এইরূপ আরো অনেক উক্তি আছে, যাহাতে 
প্লেটোনিকতার একটু আতিশঘ্য দৃষ্ট হইলেও উহা আমলে প্লেটোর 
মত নহে, পরন্ত আলেকজান্দ্রীয় সম্প্রদায়ের মত। 

গ্রভীর মৌণিকতা সত্তেও এবং সম্পূর্ণরূপে ফরাসীর জাতীয় 
লক্ষণাক্রান্ত হইলেও, দেকার্তের দর্শনতন্ত্, প্লেটোনিক ভাবে অন্ধু- 
প্রাণিত। 2 

দেকার্ড,, প্লেটোর মত-সম্বন্ধে কিছুমাত্র চিত্ত! করেন নাই। এমন 
কি,হিনি প্লেটোর গ্রন্থাবনী পাঠ করিরাছেন বলিরাই মনে হর না। 
তিনি আদৌ তাহার অন্গুকরণ করেন নাই; কোন বিষয়েই প্লেটোর 
সহিত তাহার সাদৃশ্য নাই। তথাপি, প্রথম হইতেই, যেন দুইজনের 
একস্থানেই সাক্ষাৎকার ঘটিরাছে )_যদিও দেকার্ভ, ভিন্ন পথ দিয় 
সেইখানে পৌছিয়াছেন। 

প্লেটো যাহাকে সার্ভৌম বলেন, আইডিয়া বলেন, দেকার্তের 
নিকট তাহাই অপীমতার ধারণা__ পূর্ণতার ধারণ । যখন তিনি আত্ম- 
চৈতন্ের দ্বারা উপলব্ধি করিলেন যে, “তিনি চিস্তা, করিতেছেন 
অতএব তিনি আছেন,” তখনি সেই আত্মটৈতন্ঠের দ্বারা ইহাও উপ- 
লব্ধি করিলেন যে তিনি অপূর্ণ ;_-তাহার অনেক ত্রটি আছে, অভাব 
আছে, সীম আছে, ছুঃখ আছে। এবং সেই সঙ্গে হাও তাহার 
ধারণা হইল যে, এমন-একটা কিছু আছে যাহা অনীম-_ যাহা পূর্ণ। 
কিন্ত এ ধারণাটি এমন কাহারও রচনা হইতে পারে না__যে নিজে 
অপূর্ণ। অন্ভএব, কোন পূর্ণ পুরুব তাহার অন্তরে এই ধারণাটি 
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সঙ্গিবিষ্ট করিয়াছেন, ইহাই সঙ্গত। এই পূর্ণ পুরুষই ঈশ্বর । এই 
যুক্তি-প্রণালী অন্ুদারেই দেকার্ত,, নিজের চিন্তা ও সত্তা হইতে ইঈশ্বর- 
তত্বে সমুখিত হইয়াছেন। এই সরল যুক্তি-প্রণালীটি, তিনি তাহার 
বিবিধ গ্রন্থে, বিবিধ আকারে বিবৃত করিয়াছেন। ফলত: উক্ত যুক্তির 
দ্বারা ইহা! সিদ্ধান্ত হয় যে এই ধারণাটির মূলে একটি উপযুক্ত কারণ- 
সা বিদ্যমান। অর্থাৎ ধারণাটির স্তায়, ধারণার মূলকারণটিও অনীম 
ও পূর্ন। প্লেটে! ও দেকার্ডের মধ প্রথম প্রভেদ এই:-_ প্লেটোর 
মতে, আইডিষ়া-সমূহ,_গুধু অমাদের মনের ধারণা নহে, উহা পদার্থ- 
সমূহেরও মূলতত্ব। কিন্তু দেকার্ড, ও আধুনিক অন্ঠান্ দার্শনিকের 
মতে, উহা! শুধু আমাদের মনের ধারণা । এৰং এই সকল ধারণার 
মধ্যে, অনীম ও পূর্ণের ধারণাটি প্রথম স্থান অধিকার করে এই মাত্র। 
দ্বিতীয় প্রভেদ এই-__আধুনিক দর্শনের পরিভাষায় বলিতে গেলে, 
বস্তথটত মূলতব্বের দ্বারা প্লেটো, আইডিয়াসমূহ হইতে ঈশ্বরততে 
উপনীত হইয়াছেন । পক্ষান্তরে দেকার্ত, কারঘটিত মৃলতত্ব প্রয়োগ 
করিয়া, অপীম ও পূর্ণের ধারণা হইতে, সেই ধারণার মূলকারণে উপ- 
নীত হইস্লাছেন যে মূল কারণটিও অনীম ও পূর্ণ। কিন্তু এই সমস্ত 
প্রভেদমত্তেও, উহাদের মধ্যে একটি সাধারণ ভূমি আছে; 
উহারা একপ্রাতীয়; উহারা উভয়ই আমাদিগকে ইন্দ্রিয়ের উদ্ধে 
লইয়া যায়, এবং যে সকল আইডি আমাদের অন্তরে নিঃসংশয়ে 
বিদামান, সেই অতশ্চ্যয আইডিয়াগুলি, মধ্যবর্তী হইয়া আমাদিগকে 
তীহারই নিকট লইয়া যায় যিনি একমাত্র & সকল আইডিয়ার 
আধার-বন্ত হইতে সমর্থ )_-যিনি এই অদীমতা ও পূর্ণতা-সন্সধীয় ধার 
গার প্রবর্তৃক এবং নিজেও অসীম ও পূর্ণ। এই প্রেকারে, দেকার্তুকেও, 
প্লেটো ও পেস্রেটিসের সহিত একপরিবারনুক্ কর। ফাইতে পারে? 
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এই পূর্ণ ও অনীমের ধারণাসন্ব্বীয় 'মতবাদটি, সপ্তদশ শতাব্দীর 
দর্শনে একবার প্রবর্তিত হইলে পর,__দেকার্ডের উত্তরবর্তী দার্শ- 
নিকেরা এই মতটি সেই ভাবে গ্রহণ করিলেন, যে ভাবে প্লেটোর 
উত্তরবর্তী দার্শনিকেরা প্লেটোর আইডিয়া-সন্বন্বীয় মতটি গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন। 

ফরাণী-লেখক ম্যাল্বাশ, (111)78507৩ ) তাহার লেখায় 
প্লেটোর ধরণধারণ কতকটা দ্রেখিতে পাওয়। যায়। এক এক সময়ে, 
তিনি স্থুললিত ভাষায়, খুব উচ্চ ভাবের কথা বলিয়াছেন; কিন্ত 
সক্রেটিসের লেখায় যেরূপ স্ুবিবেচনার পরিচয় গাওয়! যায়, 
ম্যাল্ব্বীশের লেখায় তাহা আদৌ দৃষ্ট হয় না। ইহা অবশ্য স্বীকার 
করিতে হইবে, এই “আইডিয়”-মতবাদের সহিত অনেক অত্যুক্তি 
মিশ্রিত করিয়া, ম্যালব্রাশ এই আইডিয়া-মতের যত ক্ষতি করিয়াছেন 
এমন আর কেহ করে নাই। 

তিনি যদ্ধি এইটুকু বলিয়া ক্ষান্ত হইতেন যে,__অন্তান্য মানসিক 
বৃত্তির সহিত মানব-প্রজ্ঞার ঘনিষ্ট যোগ থাকায়, প্রজ্ঞার মধ্যে যেমন 
একদিকে ব্যক্তিত্বের ভাব পূর্ণরূপে বিদ্যমান, সেইরূপ তাহার মধ্যে 
এমনও একটা! কিছু আছে যাহা সার্কতৌম এবং যাহা থাকায় মনুষ্য, 
সার্বর্তোমিক তত্বে আরোহণ করিতে সমর্থ হয় ;_-তিনি যদ্দি এই 
সীমাটুকুর মধ্যেই আপনাকে বদ্ধ রাখিতেন, তাহা হইলে কোন 
কথাই ছিল না। কিন্তু তিনি একটুও দ্বিধা না করিয়া, আমাদের 
জ্ঞান ও খ্রশ্বরিক জ্ঞান এই উভয়কে মিশাইয়া এক করিয়া ফেলিয়া- 
ছেন। তাছাড়া ম্যান্ব্বাশের মতে, বিশেষ পদার্থ সমূহ-_ইন্দ্রিযগ্রাহয 
পদার্থসমূহ আমরা সাক্ষাৎভাবে জানিতে পারি না,_.“আইডিয়া”” 
দ্বারা, চিত-প্রতিবিষ্বের ্থারাই জানিতে পারি )-_আমরা! যাহা! সাক্ষাৎ, 
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ভাবে উপলব্ধি করি তাহা জড় নহে, তাহা চিৎ। দৃষ্টিবাপারে _ 
মনোমধ্যে যাহা কিছু প্রতিভাত হয় তৎসমস্তই চিৎ-প্রতিবিষ্ব অথবা 
'চিদাভাদ (4০৪) এবং যেহেতু চিৎ ঈশ্বরের মধ্যেই বিদ্যমান, অতএব 
ঈশ্বরেব্র মধ্যেই আমরা সকল পদার্থ দর্শন করি। এন্প সিদ্ধান্তে 
প্রন্কৃতিস্থ বাক্তিমাত্রেই কিরূপ বিশ্মন-্তপ্তিত হয়, তাহা বেশ বুঝা যায়। 
কিন্তু প্লেটে। ও তীহার এই অবিথ্বাধী শিষ্য__ইহাদ্দিগকে এক শ্রেণীর 
বলিয়া মনে করা শ্যায়সঙ্গত নহে। প্লেটোর মতে, ইন্জিয়"চেতনা 
ইন্রিয়ের বিষয় সমূহকে সাক্ষাংভাবেই উপলব্ধি করে; এই ইস্্রিয়- 
চেতনার দ্বারা যে বস্তু ঘেমনটি তাহাই আমরা দেখিতে পাই ) অর্থাৎ 
উহাকে অপশ্পর্ণরূপে উপলব্ধি করি। পরে উহা ক্রমাগত বিপ্িষ্ট ও 
পরিব্িত হইয়া এমন-একট জ্ঞানে আমাদিগকে উপনীত করে যাহা 
প্রশ্ঘত জ্ঞান নামের বোগা। এই যে প্রজ্ঞা, যাহা ইন্রিঘ-চেতন। 
হইতে ভিন্ন, ইহাই আমাদের নিকট সার্ধভৌমকে প্রকাশ করে; 
এবং এইবূপে আমরা ঘেজ্ঞান লাভ করি তাহা সারবান্‌ ও স্থায়ী 
জ্ঞান। সার্বভৌম চিততত্বে একবার উপন।ত হইতে পাৰিলেই 
সেই সঙ্গে আমরা সেই ঈশ্বর-তন্বেও উপনীত হই,ধাহাতে এই 
সার্বভৌম চিততন্বগুলি অধিষঠিত )- ধাহাতে গিরা। আমাদের যথাথ- 
জ্ঞান পূর্ণতা লাভ করে, সার্থকতা লাভ করে। কিন্তু যাহা অমপ্পুর্ণ 
যাহা পরিবর্তনশীল সেই ইর্দিয়ের বিবয় সকল উপলব্ধি করিবার জন্য, 
চিংতন্বের প্ররোজন হয় না, উহাদের সম্বন্ধে আমাদের ইন্দিয়ই 
যথেষ্ট। প্রজ্ঞা, ইব্জিয-চেতনা হইতে স্বতন্্। ইন্দ্রিয় হইতে আমরা 
যেএকটু জ্ঞানলাত করি তাহা অসম্পূর্ণ, প্রজ্ঞা এই অধম্পূর্ণ ইশ্রিয় 
জ্ঞানকে অতিক্রম করে। প্রন্তা আমাদিগকে সার্ভৌমিকে উপনীত 
করে) কেন না প্র্ঞাতে এমন কিছু আছে যাহা সার্নভৌম। এই 


ঈশ্বর মূলতত্বের মূলতত্ব। ৬৩ 


প্রভা, শর্বরিক জ্ঞানের অংশভাগী, কিন্ত স্বয়ং ধরশ্বরিক জ্ঞান নহে ? 
উহা ধশ্বরিক জ্ঞান হইতে প্রকাঁশিত-_নিঃস্থৃত ১ কিন্তু উহা প্রশ্বরিক 
জ্ঞান নহে। ১ 
“ঈশ্বরের অস্তিত্বসম্বন্ধে আলোচনা” নামক ফেনেলৌর একটি 
গ্রন্থ পাঠ করিগা মনে হয়, তিনি ম্যাল্বরাশ ও দেকার্ড এই উভয়েরই 
ভাবে অন্ুপ্রাণিত। তাহার গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডটি-_প্রমাণ, পদ্ধতি, 
পারপ্পর্য্য প্রভৃতি সকল বিষয়েই সম্পূর্ণরূপে দেকার্তীয় ধরণে লিখিত। 
উহাতে ম্যালব্রণশের ধরণও কতকট। আছে,-বিশেবতঃ “আইডিয়ার 
প্রকৃতি” বিষয়ক পরিচ্ছেদটিতে । এবং প্রথম-থণ্ডে, তন্ববিদ্যা-ঘটিত 
আলোচনায়, ম্যাল্বশীশের আগপ্নিপত্য পরিলক্ষিত হয়। অবশ্য 
ফেনেলো?, উগ্রবুদ্ধি দার্শনিকদের সহিত এক পরিবারভুক্ত নহেন ) 
তাহার মধুর আত্মা, উন্নত স্থানেই সর্বদা বিচরণ করে। তাহার 
কতিপয় বাক্য নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে । উহার মধ্যে কোন্‌. 
গুলি সত্য এবং কোন্গুলি অত্রাক্তিদোষে দুবিত তাহা সহজেই উপ- 
লৰ্ধি হইবে। 
“প্রথম খণ্ড ৪৪ পরিচ্ছেদ ।--অসীমের ভাব ছাড়া, আমার মধ্যে 
আরও কতকগুলি সার্বভৌম ও অপরিবর্তনীয় এব ধারণা বিদ)মান, 
' যাহা আমাদের সমস্ত যুক্তিবিচারের মূল নিয়ম । উহাদের পরামর্শ 
না লইয়া আমরা কোন বিষয়ে বিচার করিতে পারি না, এবং উহাদের 
্ষথার বিরুদ্ধে, কোন সিদ্ধান্ত স্থাপনে আমাদের অধিকার নাই। 
চিন্তার দ্বারা উহাদিগকে সংশোধিত কিংব। নিয়মিত করা দুরে থাক, 
আমাদের চিন্তাই উহাদের দ্বারা সংশোধিত হইয়া থাকে। উহারাই 
আমাদের মনের উচ্চতম নিয়ম। আমাদের সমস্ত চিন্তাই উহাদের 
খুবিগর নিষ্পত্তির অধীন। '্সামাদের মন যতই চেষ্টা করুক না, 


৬ঃ সতী, সুদ্দর, মঙ্গল? 


এ কথায় কখন সন্দেহ করিতে পারে না যে, “ছুই আর ছুয়ে চাস 
হয়” কিংবা “সমস্তটা তাহার অংশ অপেক্ষা বড় ) কিন্বা “কোম- 
একটা পূরণ বৃত্তের কেন্্ু, তাহার পরিধির সকল অংশ হইতেই সমান্‌ 
দুরে”। এই সকল প্রতিজ্ঞা অস্বীকার করিবার স্বাধীনতা আমার 
নাই। এই সকল তব যদি আমি অস্বীকার করি তাহা হইলে_. 
আমার মধ্যে যে-একটি তত্ব আছে যাহা আমাতে থাকিয়াও আমার 
অতীত-_সেই তৎটিই আমাকে সিধ৷ পথে আবার ফিরাইয়া আনে। 
এই ফ্রৰ অপরিবর্তনীয় তত্বটি আমাদের অন্তরের এরূপ অস্তরতম 
দেশে অধিষ্ঠিত যে উহাকেই সহদা “আমি” বলিতে প্রবৃত্তি হয়, 
কিন্তু বস্তত উহা! আমার “আমি”র উর্ধে অবস্থিত) কেন না, উহা 
আমাকে সংশোধন করে, সিধা করে, এমন কি আমাকে আমার 
নিজেরই বিরুদ্ধেই দীড় :করাইয়া দেয়, উহা! আমার অক্ষমতা চিত 
করে, উহা এমন একটা কিছু যাহা সর্বদাই আমাকে অন্থ্প্রাণিত করে 
(অবশ্য যদি আমি তাহার কথার কর্ণপাত করি ) তাহার কথা 
আমি কখন প্রতারিত হই না। এই আভ্যন্তরিক তন্বটিকে আমি 
প্রজ্ঞা বলি।”” 

৪৫ পরিচ্ছেদ। বাস্তব পক্ষে আমার প্রজ্ঞা আমার অন্তরে 
বিদামান ) কেন না, সত্য উপলব্ধি করিতে হইলে, আমার অন্তরের 
মধ্যেই সর্বদা অন্বেষণ করিতে হয় । কিন্তু যে শ্রেষ্ঠতর জ্ঞান আমাকে 
সংশোধন করে, যাহার পরামর্শ আমি গ্রহণ করি, সে জ্ঞান আমার 
নহে, আমার নিজের অংশও নহে। এই ্রস্ঞা, পূর্ণ ও করব; আমি 
অপূর্ণ ও পরিধর্্নশীল, আমি ভ্রম করিলেও উহার ভ্রম হয় না) 
আমার ভ্রম ঘুচিলে তবে উহার ভ্রম ঘুচে-_এরূপও নহে। প্রজ্ঞা 
অপথে যায় না__আমাকেই বথাপথে ফিরাইনা আনে। প্রন্ঞাই 


ঈশ় সূলতন্বেক সূলতনব। ৯ 


জামার অপ্তযন্থ প্রভূ--যে আমাকে চুপ্‌ করাইয়া দেয়,-আমাকে 
কথা কহার,_আমাকে বিশ্বা করায়-_-আমাঁকে সন্দেহ করায়-_ 
আমাকে ভ্রম শ্বীকাঁর করায়,_আমার সিদ্ধান্তকে স্থিত রাখে । 
ঘাহার কথাতেই আমি শিক্ষা গাই,-আমার নিজের কথ শুনিন্বে 
আমি পথভ্রষ্ট হই। এই প্রভু্টি সর্বন্ন বিদ্যমান ; এবং জগ্রতের 
একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত গর্য্স্ত, কল মাই, আমার ন্যাক্ 
ইহার কগস্বর শুনিতে পায় ৯, 

৪৬ পত্রিচ্ছেদ। “যাহা আমাদেত্ব অন্তরতম, যাহাকে আমাদের 
নিজস্ব বনিয়৷ মনে হয়-_সেই প্রজ্ঞা বস্কত আমাদের তত নিজের 
নহে উহা নিতান্ত ধার করা জিনিস্‌। বাতাস যেমন একটা 
ন্বাহিরের বস্তু, অথচ আমর! সেই বাঁতাসকে নিঃশ্বাসের দ্বারা প্রতিক্ষৰ 
গ্রহণ করি, দেইর প্রজ্ঞাকে আমরা অবিরত উপলব্ধি করিলেও উহা! 
আমাদের অপেক্ষা, উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত” 

৪৭ পরিচ্ছেদ । “এই অস্তরস্থ প্রতু-_এই সার্বভৌম প্রভু, সর্বন্ধ 
ও সর্বকালে আমাদের নিকট এইরূপেই সত্য প্রকাশ করেন। একথা 
সত্য, অনেক সময় তাহাকে ছাড়িয়া আমরা কথ! কহি--তীহাকে 
অতিক্রম করিনা আমন কথা কহি) কিন্তু তখনই আমর! ভ্রমে পতিত 
হই ; তখনি আমাছের কথ৷ অস্পষ্ট হইয়া! যায়) আমাদের নিজের 
কথাই আমন তখন নিজেই বুঝিতে পারি না; এমন কি আমর তয় 
করি, পাছে প্রজ্ঞার সংশোধনে আমাদের হীনতা প্রকাশ পায়। যে 
মহুষ্য, এই বিশুদ্ধ নির্দেনষ প্রজ্ঞা কর্তৃক সংশোধিত হইতে ভয় পায়, 
যে তাহার কথা না শুনিয়। পথত্র্ হয়, মনুষ্য অবশ্তই এই প্রজ্ঞ 
নহে )-_সেই প্রজ্ঞা, যে মন্ুষ্যের অনিচ্ছাসত্বেও মন্ষুকে নিয়ত 
সংশোধন করে। সকল বিষয়ের মধ্যেই ছুইটি মুলতত্ব আমাদের 


ভ্ড মৃত্য, সুদর, মঙগল। 


অন্তরে আমরা উপলদ্ধি করি। তন্মধ্যে একটি দান করে-_জঅপরা 
গ্রহণ করে; একটি অভাব অন্ভৰ করে, অপরটি সেই অভাৰ পূর্ণ 
করে; একটি ভ্রমে পতিত হয়, অপরটি সেই ভ্রম সংশোধন করে) 
একটি অতিমাত্র ঝুঁকি স্স্থান হইতে পরিচ্যুত হয়, অপরটি তাহাকে 
আবার খাড়া করিয়া তুলে; প্রত্যেক মন্ুষ্যই, একটা সীমাবদ্ধ জ্ঞান 
একটা পরাধীন জ্ঞান আপনার অন্তরে অনুভব করে ;-_ সেইরূপ 
একটা জ্ঞান,__যাহা। স্থ্যতত্ত্য অবলম্বন করিলেই, পত্র হইয়া পড়ে 
এবং যতক্ষণ একটি উচ্চতর ধরব নিত্য সার্বভৌম জ্ঞানের অধীনে না 
আইসে ততক্ষণ সংশোধিত হইতে পারে না। এইরূপ প্রতোক 
মনুষ্যই আপনার অন্তরে এমন একটা জ্ঞানের আভাস পার যাহ! 
সীমাবদ্ধ, যাহা বিভক্ত, যাহ! ধার-করা) এবং যাহা এমন-একট। কিছুর 
আকাজ্জ! করে যাহার দ্বারা সে প্রতিমূহুর্থ সংশোধিত হইতে পারে) 
এই একই প্রজ্ঞা সকলেরই মধো বিভিন্নমাত্রায় ৰিছ্বমান ) তন্মধ্যে 
কতকগুলি লোক ভ্ঞানিপদবাচয ; কিন্তু এই জ্ঞান তাহার! একই 
মূল-উংস হইতে প্রাপ্ত হয়েন; তাহার! এই জ্ঞানের প্রসাদেই জ্ঞানী 
হইয়াছেন। এই জ্ঞানের তুলনা নাই-দ্বিতীয় নাই” 

৪৮ পরিচ্ছেদ। এই জ্ঞান__এই সর্বসাধারণ জ্ঞান, যাহ! মানুষের 
অন্ত সমস্ত অসম্পূর্ণ ও সীমাবদ্ধ স্তান অপেক্ষা শ্রে্ঠ_এই জ্ঞানট 
কোথার আছে ? এই দৈববন্তা যাহার বাক্যের বিরাম নাই_যাহার 
বিরুদ্ধে লোকের সমস্ত অন্ধসংস্কার কিছুই করিয়া উঠিতে পারে না 
এই দৈববক্তাটি কোথায় আছেন? যাহার পরামর্শ সর্বদা আবন্তক 
হয়, যাহা মন্্যমাত্রকেই আলোক দাঁন করে, সেই জ্ঞানটি কোথা? 
অধিষিত? যেমন স্থ্য্যের কিরণ মানব-চক্ষের উপাদান-বস্ত নহে, দেই 
বূপ আমাদের মনও আদিম জ্ঞান নহে,_সার্বাভৌম ফ্রক সত্য নহে 


ঈশ্বর মূলতবের মূলতব। ডা 


শুধু উহা! একটা দ্বারমাত্র_যাহার মধ দিয়া এই আদিম আলোক 
মঞ্চারিত হয় এবং সঞ্চারিত হইয়! উহাকে আলোকিত করে 1” 

৪৯ পরিচ্ছেদ। “ছুই প্রকার জ্ঞান আমাদের অন্তরে আমরা 
উপলব্ধি করি; উহার মধ্যে একটি আমি স্বয্ং-_অপরটি আমার উর্ধে 
অবস্থিত। আমার অন্তরস্থ জ্ঞানটি অতীব অপূর্ণ, অনিশ্চিত, ভ্রমাধীন, 
পরিবর্তনশীল, সীমাবদ্ধ ) উহার কিছুই আপনার নহে--সমস্তই ধার- 
করা। অপর জ্ঞানটি সার্বভৌম এবং উহা মনুষ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। 
উহা পূর্ণ, নিত্য, গ্রব, সর্বত্র প্রকাশিত, ভ্রমসংশোধক, উহা কখন 
নি:শেধিত হয় না, উহা! বিতক্ত হয় না, অথচ উহাকে যেচায় সেই 
পায়। যাহা আমার এত নিকটে অথচ আমা-হইতে এত তিন্ন--এই 
পূর্ণ ভ্ঞানটি-_এই পরম জ্ঞানটি কোথায় অধিঠিত ?--অবশ্ঠই ইহ! 
একটি বাস্তবিক সত) আমর! যাহা অন্বেষণ করিতেছি, ইহাই কি 
ঈশ্বর নহেন ?” 

_.. দ্বিতীষ্ধ ভাগ__১/২৪২৯ পরিচ্ছেদ। “আমার মধ্যে একটি অনী- 
মের ভাব-এঅগীম পূর্ণতার ভাব বিদ্যমান__এই ভাবটি কোথা হইতে 
পাইলাম ? যাহা আমা অপেক্ষা বহু উচ্চে অবস্থিত-_যাহা আমাকে 
অনন্তগুণে অতিক্রম করিয়া রহিয়াছে,_যাহা আমাকে আমার দৃষ্টি 
হইতে তিরোহিত করে- যাহা অদীমকে আমার নিকট উপস্থিত, 
করে--তাহা কৌথ| হইতে আদিল? ইহাকে আমি কোথা হইতে, 
পাইলাম ?-_পুনর্ার বলি,__-এই অপীমের, প্রতিরূপটি_এই অসীম. 
ফল পদার্ঘট-_সসীমের সহিত যাহার কোন সাদৃস্তই নাই-_ইহা 
কোথা হইতে আদিল.? ইহা আমারই অন্তরে বিনামান, অথচ আমা 
অপেক্ষা অধিক ; আমার নিকটে উহাই সমস্ত-_উহার নিকটে, আমি 
কিছুই নয়, এইরূপ আমার মনে হয়। আমি উহাকে মুছিয়' ফেলিতে, 


৮ সত্য, সনদ, ফলা 


পারি, না, অন্ধকারাচ্ছন্ন করিতে পারি না, হাস করিতে পারি না” 
উহার প্রতিবাদ করিতেও পারি না.। উহা! আমারই মধ্যে বিদ্যমান; 
অথচ আমি নিজে উহাকে আমার মধ্যে স্থাপন করি নাই,_আমি: 
উহাকে আমার ষধ্যে উপলন্ধি করি মাত্র । অন্বেষণ করিৰার পূর্বেই 
উহা আমার মধ্যে আপনিই আনিয়া রহিয়াছে ; তাই আমি উহাকে 
উপলব্ধি করিতে পারিতেছি। ইহা! চিরকালই সমানভাৰে রহিয়াছে » 
আমি যখন উহাকে চিস্তাও করি না--অন্য বিষয় চিত্ত! করি--তখনও 
উহা: রহিয়াছে । যখনই অন্বেষণ করি তখনই আমি উহাকে পাই ১ 
উহা আমার উপর নির্ভর করে না) আমিই উহার উপর নির্ভর 
করিয়া আছি--এই অপীমের অনীম প্রতিরূপটিকে কে আমাকে দান 
করিল? উহা কি আপনা আপনি উৎপন্ন হইল? এই য়ে অপীমের। 
অদীম-গ্রতিরপ, ইহার কি কোন মূলরূপ নাই__ইহারকি কোন 
মূল কারণ নাই? ৰূলিতে বলিতে কোথায় আসিয়া পড়িল ! একি 
অন্ভুত ব্যাপার! অতএব এই দিদ্ধান্তটি অপরিহার্য ইহা অদীম 
ও পূর্ণ সত্য ; ইহা আমার ধারণায় সাক্ষাৎ ভাকে উপস্থিত হয়; যো 
অনীমের ধারণাটি আমার মনে আমি উপক্গন্ধি করি, উহার মূলটিও 
অসীম”-_ 

& পরিচ্ছেদ। "আমার. ধারণাগুলিই আমি স্বয়ং; কেননা 
উহাই আমার জ্ঞান-পদার্থ। আমার ধারণাসমূহ এবং আমার অস্ত- 
রের অন্তরতম জ্ঞানপদার্ঘটি-_এই উভয়ই আমার নিকট একই 
বলিয়। প্রতীয়মান হয় । পক্ষান্তরে, আমার মন পরিবর্তনশীল » 
উহা৷ তাড়াতাড়ী একট! পিদ্ধান্তে উপনীত হয়,-_না| বুঝিয়া। বিশ্বাস 
করে; আপনার ধারণাগুপির সহিত এঁক্য করিয়াই যুক্তিবিচার 
নিষ্পর ফরে__সেই সব ধারণ! যাহা ঞ্রৰ ও নিত্য। কিন্ত আমার 


ঈশ্বর মূলতন্বের মৃলতন্ব অত 


চিৎপ্রতিবিদ্বগুলি আমি নই ; আমার ধারণাগুণি আমি নই ! এই 
ধারণাগুলি তৰে কি 1--এই ধা্রণাগুলিই কি ঈশ্বর? আমার মন 
অপেক্ষা নিশ্চয়ই উহার শ্রেষ্ঠ, কেননা উহারা মনকে সংশেধন করে, 
_যখাপথে স্থাপন করে। উহাদের পরশ্বরিক প্রক্কৃতি ; কেননা, ঈশ্বরের 
স্তায় উহার! সার্বভৌম ও ফ্ব। যাহা সার্বভৌম ও প্রৰৰ তাহাকে 
যতটা “অস্তি” বলা যায়, অতট! “অস্তি” অন্য কিছুরই সম্বন্ধে বল। 
যায় না! যাহ, পরিবর্তনশীল, চলমান্‌।ধার-করা,_তাহাই যদি 
বাস্তৰ পদার্থ হয়,_-তবে, যাহা ধ্রুব ও নিতা, যাহা অবশ্ঠন্তাবী, তাহা! 
আরও কত না বাস্তক হইবে। অতএক দেখ! আবশ্তক--আমাদের 
প্রকৃতির মধ্যে, আমাদের চিত-প্রতিবিস্বগুলির মধ্যে, এমন কিছু 
আছে কি না যাহা) বাস্তব-সত্তা-বিশিষ্ট ”৮-এমন-কিছু যাহা আমার 
মধ্যে আছে অথচ যাহা আমি নই, যাহা! আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ; না 
ভাবিলেও যাহা! আমার মধ্যে বর্তমান )--যাহার সহিত আমি একাকী 
বাম করিতেছি ; মনে হয় যেন আমি আমার নিজের সহিত বাস করি- 
তেছি না) যাহ! আমা-অপেক্ষা বেশী প্রত্যক্ষ, বেশী ঘনিষ্ট। ন॥ 
জানি সে কি অপূর্ধ্ব পদার্থ যাহা এমন ঘনিষ্ট অথচ এমন ছুর্জের- সে 
ঈশ্বর ভিন্ন আর কি হইতে পারে 1” 

এক্ষণে অঠাদশ শতাবির খ.স্টায় আচার্যযদিগের মধ্যে সর্বাপেক্ষা 
সারবান ও প্রামাণিক লেখক (7055966) সুয়ে কি বলেন শুনা 
যাঁক্‌। তিনি তাহার “ন্যায় প্রকরণ এবং ধ্বরিক জ্ঞান ও আত্মজ্ঞান” 
নামক গ্রন্থে তাহার মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন । 

বন্থুয়ে তিন গুরুর মন্ত্রে দীক্ষিত, এরূপ বলা যাইতে পারে? 
সেন্ট অগষ্টিন্‌, সেন্ট টমান্‌, ও দেকার্ত,। নাভারের মহাবিদ্যালয়ে, 
সেন্ট টমাস্-প্রচারিত ঈষতরূপাস্তরিত অ্যারিষ্টলের মতবাদে তিনি 


চে সতা, সুন্দর, মঙ্গল। 


প্রথম দীক্ষিত হন, সেই সঙ্গে সেন্ট অগষ্টিনের বচনাদি পড়িয়াও 
তাহার আত্মা পরিপুষ্ট হয়; এই সব প্রাচীন টুলো-নশ্্রদায়ের মত- 
বাদ ছাড়। সে সময়ে দেকার্তের দর্শনতন্তবও খুব প্রদার লাত করে। 
তিনি দেকার্তের মতটিই অবলম্বন করেন; এবং সেই সঙ্গে অগষ্টিনের 
সহিত কতকট। সমন্বয় ও সেন্ট টমাসের মত কতকটা রক্ষা করিতেও 
চেষ্টা পাইয়াছিলেন। তিনি দর্শনশাস্ত্ে নূতন কিছুই উদ্ভাবন 
করেন নাই। তিনি সমস্তই অন্যের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছেন, 
কিন্তু সমস্তই মাজ্জিত আকারে-_-পরিশোধিত আকারে গ্রহণ করিা- 
ছেন। তাহার ভাষার যেমন জোর, তেমনি তাহার লেখাতেও 
সুবিবেঃনার পরিচয় পাওয়া যায়। তাহার যে লেখাগুলি উদ্ধৃত 
করিদা তোমাদের সম্মুখে আমি অর্পণ করিব এবং তোমাদের স্বৃতিপটে 
অঞ্কিত করিবার চেষ্টা করিব, তাহাতে ম্যালব্রাশের লালিতা অথব! 
ফেনেলৌর অকুরন্ত প্রাচুর্য দেখিতে পাইবে না। কিন্তু তাহা অপেক্ষা 
আর একট! ভাল জ্জিনিন দেখিতে পাইবে । দে কি? না) 
সুষ্পষ্টতা ও শব্দাপির যথাবথ-প্রয়োগ | 

যে প্রকরণের ছারা, মূল-ধারশাগুলি হইতে।_সার্বাতৌম ৪ 
অবশ্ান্তাবী তন্বমূহ হইতে, ঈশ্বরতত্বে উপনীত হওয়া যার, 
ফেনেলে সেই প্রকরণটি ভাল করিদ্না গুছাইন্না বলিতে পারেন নাই। 
বঙ্গুয়ে বেশ জোরের সহিত ও পূর্ণমাত্রায় সেই প্রকরণটির প্রয়োগ 
ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আমরাও সেই একই মূলতত্বের দোহাই 
দিতেছি, সেই মৃলতত্ব যাহা হইতে বিষয়ীপুরুষের কতক গুলি উপাধি 
-+সত্তবিশেষের কতকগুপি গুণ আছে বলির! পিদ্ধ হয়) সেই মূল- 
তন্ব হইতে, এইরূপ দিদ্ধ হয় যে, নিয়ন্তার মধো কতকপুণি আদি- 
নিয়ম রহিয়াছে,_-সনাতন পুরুষের মধো, কতকগুলি নিত্যতন্ব অনন্ক' 


ঈশ্বর মূলতব্ের মূলতন্ব। ৭১ 


ক্কান ধরিনা অবস্থিতি করিতেছে। বনুয়ে, _সেপ্ট আাগষ্টিন্‌ হইতে, 
এমনকি প্লেটো হইতেও বাক্য সকল প্রমানন্বরূপ উদ্ধত করি- 
য়াছেন। ও 
প্লেটোর “আইডিয়।” যাহা বাস্তবপক্ষে ঈশ্বরের মধ্যেই অবস্থিত 
--তাহাকে সতন্ত্র সন্তাবান্‌ বলিয়া পাছে কেহ অভিহিত করে এই 
জন্ত তিনি গোড়া হইতেই প্লেটোর আইডিয়া ব্যাখা। করিয়াছেন 
এবং প্রতিপক্ষকে থণ্ডন করিয়া আত্মপক্ষ সমর্থন করিবার চেষ্টা 
পাইয়াছেন। 

ন্যাযপ্রকরণ--প্রথম খণ্ড, ৩৬ পরিচ্ছেদ''.“যথন আমরা বলি, 
খজুতুজত্রিকোণ এমন-একট! আকার যাহ! তিনটি খভুতুজের ছারা 
সীমাবদ্ধ, এবং যাহার ভিনটি কোণ, উহার ছুই খু ভুজের সমান-_ 
কিছুমাত্র কমও নহে, বেশীও নহে) ইহার পরেই যখন আমরা তিন 
তুজ বিশিষ্ট ও তিন সমান কোণ-বিশিষ্ট সমভুজ-ত্রিকোণের আলোঁচন। 
করি তখন উহা! হইতে এইরূপ প্রতিপন্ন হয় যে উক্ত ব্রিকোণের 
প্রত্যেক কোণ_-একটি খজু কোণের কম। আবার যখন একটি খু 
কোণ আলোচন! করিয়া দেখি, পূর্ববর্তী ধারণাগুপির সহিত সংযুক্ত 
এই খজু-কোণের ধারণার মধ্যে এই তৰ্ট স্পষ্ট দেখিতে পাই যে, এই 
ত্রিকোণের ছুই কোণ অগত্যা তীক্ষুমুখী এবং এই ছুই কোণ ঠিক 
একটি খজু কোণের সমান,__বেশীও নহে, কমও, নহে; এই ধারণা- 
টির মধ্যে কিছুই আগন্তক নহে, পরিবর্তনশীল নহে; অতএব এই 
ধারণাগুলি, নিত্যতত্ব সমূহ্রই প্রতিরূপ। এরূপ সম-তুজ অথবা খজু- 
কোণ ত্রিকোণ, প্রকৃতি-রাজ্যে যদি নাও থাকে, তথাপি আমর! যে 
সকল তত্ব এইমাত্র আলোচনা করিলাম, সেই তন্বগুলি সত্য ও সংশয় 
বিরহিত। ফলত, আমি একটা সমভুজ অথবা খু-কোণ ভ্রিকোণ 


তং সভভা, সুনাধ, মঙ্গল । 


কখনও দেখিরাছি কিনা, নিশ্চয় করিয়া ৰলিতে পারি না। সানুষৈ 
হাত যতই কেন নিপুণ হউক না, কম্পাস কিন্বা রুলের দ্বান্বা এমন 
কোন রেখ! টানা যাইতে পারে না যাহা একেছারে খঙ্জু) কিন্বা তুজ- 
গুলি ও কোণগুলি এরূপ হইতে পারে না যাহা সম্পূর্ণরূপে পরস্পরের 
লহিত সমান। অপুশীক্ষণ যন্ত্রের দ্বারা চোখে দৈখিতে গাইবে যে, 
আমাদের আকা রেখাগুনি ঠিক্‌ খুও নহে, ঠিক্‌ ধারাধাহিকও নে 
_ন্থৃতরাং টিক সমান নহে । অতএব আমরা যাঁহা কিছু দেখিয়াছি 
ভাহা সমভূজ ও খু কোণ-বিশিষ্ট ত্রিকোণেতর অসম্পূর্ণ প্রতিরূপ মাত্র; 
তাই এরূপ ত্রিকোণ 'প্রক্ৃতিরাজো আছে ফি না কিংবা মানুষের হাতে 
ক্লচিত হইতে পারে কি না, জামর! নিশ্চয় করিয়া! বলিতে পারি না। 

ইহা সন্বেও, ত্রিকোণের থে প্রকৃতি ও গুণসফচল আমরা দেখিতে 
পাই, ভ্তাহা নিরপেক্ষভাবেই সত্য ও সংশয়রহিত )--তাহার প্রমাণের 
জন্ত জগতে-বিনামান কোন বাস্তৰ জিকোণের অপেক্ষা রাখে না। 
সকল কালেই এই তব্বগুণি বুদ্ধিতে প্রতিভাত হয়, সুতরাং ইহা 
নিতা সত্যা। তা ছাড়া, যেহেতু মানধ-বুদ্ধি সতাকে উৎপাদন করে 
না, পরস্ধ সত্যাকে উপলব্ধি করিবার জন্ত তাহার দিকে শুধু মুখ 
ফিরাইয়। থাকে ) - অতএব সমস্ত স্থষ্ট বুদ্ধিবৃত্তি যদি ধ্বংস হইগাও 
ধায়, তবু এই সকল সতা অপরিবর্তিতভাবেই অবস্থিতি করিবে ।” 

২৭ পরিচ্ছেদ। “যেহেতু, ঈশ্বর বাতীত কিছুই নিত্য নঞ্চে 
গ্রব নহে, শ্বতন্ব নহে,--অভএৰ এইরূপ দিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, 
এই সব সত্য আপনাদের মধ্যে অবস্থিতি করে না,__কেবল ঈশ্বরে 
তেই অবস্থিতি করে; সেই সব নিত্য তৰ চিৎ-সত্তাপ মধ্যেই 
জবস্থিতি করে,_যাহা ঈপ্বর ৰাতীত আর কিছুই নহে।» 

“আমাদের প্রস্তাবিত এই মল নিত্য সত্যগুলিকে জারে! 


ঈময় মূলভখের সূলতন্। . ও 


প্রকৃত সডারগে দীড় করাইবার জন্য, কেহ কেহ এইরূপ কজ্পন। 
ফরেন যে, ঈশ্বরের বাহিরে কতকগুলি নিত্য সারসত্তা আছে। ইহা 
একট! নিছক্‌ ভ্রাপ্তি। তাহারা ইহা বুঝেন না যে ঈশ্বরই সকল 
সত্তার মূল; ভাহারই জ্ঞানশক্তি হইতে বিবিধ সত্তা উৎপন্ন হয়ঃ 
তাহারই জ্ঞানের মধ্যে সর্ববাদিম চিৎ-কল্পনাগুলি অবস্থিতি করে-- 
অথব| সেন্ট অগষ্টিন যেরূপ বলেন,_নিত্য বস্তসমূহের হেতুগুলি 
ঘঅবস্থিতি করে।” 

“এইরূপ, স্থপতি-শিল্লীর মানসপটেও একটা বাড়ীর কল্পনা 
কন্ধিত থাকে ; সেই ৰাড়ীটি শিল্পী আপনার অন্তরেই দেখিতে 
পায়; এই আত্যান্তরিক আদর্শের নকলে নির্মিত বাড়ীগুল! ধ্বংস 
হইয়৷ গেলেগ্ড তীহাৰ সেই মানলী অট্রালিকা ধ্বংস হয় না; এবং 
যদি এই শিল্পী নিতাপুরুষ হন, তাহা হইলে তাহার বাড়ীর কল্পনা ও 
হেহুচিও নিত্য হইবে। মর্তা শিল্পীর কথা ছাড়িয়া দিয় অমর শিল্পী 
বিশ্বকর্মীর কথ! ধর; সেই বিষকম্মার অপরিবর্তনীয় ধ্যানের মধ্যে 
একট! আদিম পরা-শিল্পকলার আদর্শ চিরবিদামান ;--উহাই সকল 
পরিমাণের, সকল নিয়মের,সকল সৃযমার, সকল যুক্তির, সকল সত্যের 
মূলপ্রত্রবণ। এই সব নিত্যকালের সত্য যাহা আমাদের চিত্তে 
প্রতিভাত হয়,_ইহা বিজ্ঞানের প্ররুত বিষয় ) যাহাতে আমরা বাস্ত- 
বিক পাণডত্য াভ করিতে পারি, এইজন্ত প্লেটো সেই সব আইডিয়ার 
প্রতি আমাষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন; সেই সব আইডিয়া__ 
যাহা গঠিত হয় না যাহা পূর্ব হইতেই রহিয়াছে ১ যাহা জন্মায় না, 
কলুবিত হয় না, যাহ! আপনি আপনাকে প্রকাশ করে, আবার আপ- 
নিই লক হয়_যাহা নিত্যকাল বিদ্যমান। প্লেটো বলেন ইহা সেই 
সানগ জগৎ, যাঁহা স্ষ্টজগতের পূর্বে বিধাতার চিত্বাকাশে অবস্থিত 


১ 


শঃ পতা, ছন্দ, মঙগল। 


করে, এবং উহ্াই সেই অপরিবর্তনীয় আদর্শ যাহার নকল এই খহতী 
বিশ্ব-রচন!। সত্য উপলব্ধি করিবার জন্ত, প্লেটো, আমাদিগকে এই 
সব নিতা, অপরিবর্তনীয়, জন্ম-জয়ার অতীত্ত “আইডিয়ার' নিকট 
বাইতে বলেন। তাই তিনি বলিয়াছেন এই আইডিয়াগুলি, খরশ্বরিক 
'আইডিয়ারই প্রতিরপ,__ত্াহা হইতেই সাক্ষাৎ্ভাবে উৎপন্ন, উহা 
ইন্ছিয়ের দ্বার দিয় জাইসে ন1) ইন্দ্রিয় উহাদিগকে আমাদিগের 
চিন্তে প্রকাশ করে মাত্র,_গড়িয়্া তোলে না। কেন না, আমরা 
কোন নিত্যৰস্ত গ্রতাক্ষ দেখি নাই, অথচ নিত্যৰস্ত্র ধারণ] আমাদের 
মনে স্পষ্ট রহিয়াছে-_-অর্থাৎ চিরকাঁল সমান রহিয়াছে ? পূর্ণ তিকোণ 
আমরা কখন দেখি নাই, অথচ ম্পষ্টন্ূপ উহা! বুঝিতে পারি, সংশয়- 
রহিত বিবিধ তত্বের ঘারা উহ! আমরা দিদ্ধ করি। এই সমস্ত কিসের 
নিপর্শন? প্লেটো বলেন, এই সমস্ত আইডিয় যে, ইপ্রিয়নের দ্বার 
দিয়া আইসে না_ইহ! তাহারই নিদর্শন 1 

বনুয়েককত “ঈশ্বরজ্ান ও আত্মজ্ঞানের আলোচন]।” 9 পরিচ্ছেদ 
--€ প্যারাগ্রাফ “আমরা পূর্বেই ৰলিয়াছি, নিত্যতন্ব সমূহই 
ুদ্ধিবৃত্তির বিষয়। পরিমাণ-ঘটিত যে সকল নিয়মের দ্বারা আমর 
সমস্ত পদার্থ পরিমাপ করিয়া থাকি, ততৎসমস্তই নিতা ও ঞব। 
আমর! স্পষ্টরূপে জানি, বিশ্বতরন্ধাণ্ডে যাহা কিছু আছে, তাহার পরি. 
মাণ__হয় খুৰ বৃহৎ, লয় খুব ক্ষুদ্র) হয় খুব সবল, নয় খুব ছূর্বাল? 
এবং আমর! ইহাও জানি এই সকল পরিমাণের সহিত নিতাতৰ 
সমূহের ঘনিষ্ঠ সন্ন্ধ আছে। গণিত-শান্ে কিং! অন্য যে-কোন 
বিদ্রান-শাস্ত্ে যাহ! কিছু প্রমাণ প্রয়োগের ছারা সিদ্ধ হয়, তৎসমস্তই 
নিত্য ও ক। কেন নাঁ, প্রমাণ প্রয়োগের ছারা শুধু ইহাই প্রদশিত 
হয়.যাহা প্রমাণনিদ্ধ তাহাই ঠিক, তাহা ব্যতীত আর কিছুই 


ঈ়্ নূলততবের মূলত । ৭৫ 


হইতে পারে নাঁ। তাছাড়া,_ে সকল বস্ত্র সহিত আমরা পরি- 
চিত, তাহাদের প্রকৃতি ও ধর্শ জানিবার জন্ত,-যেমন মনে কর» 
একটা ত্রিকোণ, একটা চতুক্ষোণ, একটা বৃত্ত ইহাদের প্রকৃতি 
ও ধর্ম জানিবার জন্য, অথবা এ সকল আকৃতির মধো কিরূপ 
পরিমাণের নিয়ম আছে তাহা জানিবার জনা, - প্ররৃতি-রাজো, এ 
প্রকার আকুতি বাস্তবিক আছে কি না, জানিবার প্রয়োজন হস 
না। প্রীসকল আকৃতির পূর্ণ আদর্শ আমি কখনও দেখি নাই, 
ইহাও আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি। অথবা, গতিক্রিয়ার 
প্রকৃতি জানিবার্ জন্ত, কিংবা শর প্রত্যেক গতিক্রিয়্ায় যে সকল 
রেখা-পথ অনুস্থত হয় তাহার প্রকৃতি জানিবার জন্য, কিংবা যে 
প্রচ্ছন্ন পরিমাণ-নিয়মে এ গতি-ক্রিয়! বিকাশ প্রাপ্ত হয়, সেই সকল 
পরিমাণ-নিযম জানিবার জনা,-প্রক্ৃতি-রাজ্যে রূপ কোন গতি- 
ক্রিয়া বাস্তবিক আছে কি না তাহা আমাদের ভাবিবার প্রয়োজন 
হয় না। এই সকল বস্তর ধারণা আমার মনে যখনি প্রকাশ পাইল 
অমনি আমি জানিলাম__উহার বাস্তব সত্তা থাকুক বা ন| থাকুক,_ 
উহা ্রর্ূপই হইবে; উহার অনা কোন প্রকৃতি হওয়া অসম্ভব $ 
উহা অন্ত কোন প্রকারে গঠিত হওয়া অসস্ভব। যাহার সহিভ 
আমাদের আরও নিকট-সম্বন্ব-সেই বিষয়টিও এই সকল নিত্য 
তত্বের ছাত্র! আমাদেন্র বোধগম্য হইয়া ধীকে। যখন কোন মনুষ্য 
থাকিবে না, আমিও থাকিব না, তখনও জ্ঞান-বুদ্ধি-অনুসারে চলা,__ 
জান-বুদ্ধি-ম্পন্ন মনুষ্য মাত্রেরই মুখ্য কর্তব্য; স্বীর জন্মদার্ত 
ঈশ্বরকে বিশেষ করিয়া অন্বেষণ করা কর্তবা )--এই জন্য কর্তব্য, 
শাছে তাহাকে না জানিবার দরুণ আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের 
কটি হর। এই সকল সতা, এবং অন্তান্ত সত্য যাহ! আমরা নিঃসংশন্ 


প সত্য, সুন্দর, মঙ্গল। 


ধুক্তির হার! শিদ্ধ করি, তাহ! ত্রিকাল-নিরপেক্ষভাবে আবস্থিভি 
করে। যে কোন-কালেই মানবব-বুদ্ধিকে স্থাপন কর না কেন, এ 
সকল সত্য মানব-বুদ্ধিতে প্রতিভাত হইকে; মানক-ুন্ধি এ সকল 
সত্য জানিতে পারিবে । মানব বুদ্ধি সকল সত্যকে উৎপাদন 
বরে না- প্রাপ্ত হয় মাত্র। আমাদের জ্ঞান, ভ্রেয় বিষয়কে স্ষি 
করে না,_জেেয় বিষয় আমাদের জ্ঞানে প্রতিভাত হয় মাত্র । অতএব 
এই সকল মত্য যুগহুগাস্তরের পূর্বেও বিদ্যমান ছিল; যখন কোন 
মানব বুদ্ধির অস্তিত্ব ছিল না,_তখনও বিদ্যমান ছিল। পরিমাণের 
নিয়মান্থসারে এখানে যাহ! কিছু অবস্থিত) অর্থাৎ যাহা কিছু আমরা 
প্রকৃতিরাজ্যে দেখিতে পাই, আমি ছাড়া তৎসমস্তই ধ্বংস হইয়া 
গেলেও, এই সকল পরিমাণের নিয়ম আমার মনোমধ্যে সংরক্ষিত 
হইবে এবং তখনও আমি ম্পষ্টন্ূপে দেখিতে পাইক যে, এই সকল 
নি্মই নিতাকাঁলের স্ুনিযম, নিত্যকালের সারসত্য , এমন কি? 
অন্যান্য বস্তর সহিত আমিও যদি ধ্বংস হইয়| যাই, তথাপি' উহ! নিত্য- 
কালের স্থনিয়ম-_নিত্যকালের সারসত্যরূপেই অবস্থিতি করিবে ।” 

“এখন যদি আমি অন্বেষণ করি, কোথায় এৰং কোন্‌ বস্তাতে 
এই সব নিতা ও ধরব তন্বসমূহ অবস্থিতি করে, তাহা হইলে আমি 
স্বীকার করিতে বাধ্য হইক, এমন একটি বস্তু আছে যাহাতে মূল. 
সত্য নিতাকাল হইতে বিদ্যমান? যাহার মধ্যে এই সকল সত্য 
চিরকাল .উপলন্ধ হইয়া থাকে । এ বস্তই সাক্ষাৎ সত্য) উহার 
বাহিরে যাহা কিছু আছে এবং যাহা কিছু সত্য বলিয়! আমর! উপ- 
লব্ধি করি,_তৎসমস্তই উহ! হইতে উৎপন্ন । 

এ বস্বর মধ্যেই আমি এই নিত্য সত্যগুলি দেখিতে পাই; এবং 
উহাকে দেখিতে হইলে, যাহা ধরব সত্য-পূর্ণ সত্য সেই দিকেই 


ঈশ্বর মূলতত্বের মূলতব্ব। পণ. 


আমাদের মুখ ফিরাইতে হত, এবং এইরূপে আমর! সত্যের আলোক 
প্রাপ্ত হই। 

এই নিত্য বন্তই ঈশ্বর, নিত্যকাল হইতে বিদ্যমান, নিত্যকাল 
হইতে জন্তাবান্__নিত্যকাল হইতে মূলদতারপে অবস্থিত। এই 
নিতাবস্ততেই নিতাতবসমূহ প্রতিষ্ঠিত। এখানেই আমি নিত্যতন্ব 
সকল দেখিতে পাই, আমার ন্যায় সকল মন্ুষাই দেখিতে পায়, 
এবং চিরকাল উহ্বাদিগকে ধুবভাবে আমাদের সমক্ষে দেখিতে 
পাই। আমরা পূর্বে ছিলাম না; আমাদের একট! আরন্ত আছে; 
কিন্ত ইহা আমরা জানি, এই সত্য নিতাকাল হইতে বিদ্যমান । 
এইরূপে আমরা এমন একটি আলোক প্রাপ্ত হই যাহা! আমাদের 
অপেক্ষা! উচ্চতর ; এই উচ্চতর আলোক দিয়াই আমরা বুঝিতে 
পারি, আমর! ভাল কাজ করিতেছি কি মন্দ কাজ করিতেছি; 
অর্থাৎ আমাদের জীবনের উপাদানস্বরূপ যে সকল মূলতত্ব বিদ্যমান 
তদন্ুদারেই আমর! কাজ করি কি না, তাহা আমরা বুঝিতে পারি। 
সেইখানেই-_অগ্ঠান্ঠ সতোর সঙ্গে, আমাদের আচরণের ক্রুব নিয়ম 
সকলও দেখিতে পাই; আরও দেখিতে পাই, আমাদের কতকগুলি 
অপরিহার্ধ্য কর্তবা আছে; এবং যে সকল বিষয় আমাদের পক্ষে 
স্বভাবতঃ ভালও নহে মন্দও নহে, সেই সব বিষন্ন সম্বন্ধে, মানব- 
সমাজের পক্ষে যাহা সর্বাপেক্ষা হিতকর, তদস্ুবর্তী হওয়াই প্রকৃত 
কর্তবা। এইরূপে ধনী ব্যক্তিরা, ভাষা ও আঁচার-ব্যবহাঁরসম্বন্ধ 
যেূপ দেশপ্রথার অধীন হইয়া থাকে, সেইরূপ উত্তরাধিকার ও 
শান্তিরক্ষার জনাও রাজনিয়মের বশবর্তী হইয়া থাকে । কিন্তু মনা 
।মাত্রই আপনার অন্তরে একটি অলঙ্ঘনীয় নিয়মের আদেশ.বাঁণী 
শুনিতে পায়; সেই নিয়ম বলে :- কাহারও প্রতি অন্ঠায় করা 


৮ সতা, হুন্দর, মঙ্গল। 


উচিত নহে) তোমার প্রতি অন্তায় করিলেও তুমি কাহারও প্রতি 
অন্যায় করিবে ন। যে মন্ধ্য এই সকল সত্য উপলন্ধি করে, সে 
দেই সকল সত্োর দ্বারাই আপনাকে বিচার করে, এবং দেই 
সকল সত্য হইতে পরিপ্রষ্ট হইলেই, আপনাকে অপরাধী বলি 
সাবাস্ত করে। আরও ঠিক্‌ করিগ্রা বলিতে গেলে, খ সকল সতাই 
মনুষাকে বিচার করে) কেন না, এই সকল সতা মানুষের বিচার- 
নিপন্তির অন্থবর্তী নহে, প্রত্যুত মানুষের বিচারনিশপত্তি ই 
সকল সতোরই অনুবস্তী হইয়া থাকে। মানুষ জানে যে, তাহার 
যেরপ প্রক্কৃতি তাহাতে তাহার বিচারনিষ্পত্তি কখনই ধ্র হইতে 
পারে না, তাই সে এ সকল নিত্য সত্যকেই বিচারের মূল-নিয্নমন্ূগে 
,বরব করে, এবং উহাদেরই সাহায্যে সে ঠিক্‌ বিচাক্ক করিতে সমথথ 
হ্য়। 

এই সমস্ত নিতাতবব_যাহা বুদ্ধির দ্বাব্রা উপলব্ধ হয়, যাহা চির- 
কাল একই গ্রকার-_যাহা দ্বারা সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তি নিনমিত হয় 
উহাতে কতকটা ঈশ্বরাংশ আছে, অথব! উহাই স্বয়ং ঈশ্বর। 

সুতরাং এই সত্যসমূহের কিরদংশ মন্তুষোর সম্পূর্ণ্ূপে বোধগমা 
হুওয়। আবশাক, এবং স্বয়ং মন্তধাই এই সমস্ত সত্যের ধৰ প্রমাণ। 
কেন লা, মনুষ্য যখন আপনার প্রতি দৃষ্টিপাত করে, অথবা তাহার 
চতুর্দিকে যে সকল সন্তা বিগ্তমান, দেই সকল সন্থার প্রতি দৃষ্টিপাত 
করে, তখন সে দেখিতে পায়,_-দকলেই কতকগুলি ফ্রুব নিমের 
অধীন--সতামূলক কতকগুলি ফ্রৰ নীতির অধীন। মনুষ্য আপ: 
নাকে আপনি উৎপাদন করে নাই, বিধবতরঙ্গাণ্ডের একটা ক্ষুদ্রতম 
অংশও উৎপাদন করে নাই,_এ কথা মন্থধা জানে। মনুষ্য জানে” 
যদি এই সকল নিম সম্ূ্ণকনপে উপগন্ধ না হইত, তাং হইগে 


ঈশধ মূলভবের মূলত । ৭৯ 


কৌন-কিছুই হইতে পারিত না; মনুয্যু উপলব্ধি করে,_-এমন এক 
অনন্ত জ্ঞান থাকা আবশ্যক, যাহার মধ্যে সমন্ত সুশৃঙ্খল! ও সমস্ত 
সুষমার মূল বীজ নিহিত। এই সকল সত্যের মধ্যে এতামৃশ পার- 
স্প্যয, এই সকল ঘস্তর মধ্যে এতারশ সামঞ্জস্য,_-এই জগতের 
মধ্যে এতাদৃশ স্ব্যবস্থা, অথচ এই পারম্পর্যয, এই সামঞ্জস্য, এই 
সুবাবস্থা সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পায়ে এমন কেহ নাই_-এ কখ! 
নিতান্তই অপঙ্গত | মনুয্য কিছুই কৃষ্টি করে নাই, মনুষ্য এ সমস্ত 
উপলদ্ধি করিতেছে মাত্র-_-তাও আধার সম্পূর্ণরূপে মহে। কাজেই 
মন্ব্যের এই দিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয় যে, এমন একজন ফেস 
আছেন যিনি এই সফল সত্য পূর্ণভাবে জানিতেছেন এবং যাহা 
হইতে এ সমস্ত উৎপন্ন 1” 
উক্ত পরিচ্ছেদের ৬ সংখ্যক প্প্যারা”্টি সম্পূর্ণরূপে 'দেকার্তীয় 
ধরণের :__উহাতে ৰন্থয়ে এইরূপ প্রমাণ করিয়াছেন যে, যেহেতু 
মানব-আম্মা জানে, তাহার নিজের জ্ঞান অপূর্ণ, অতএব আর 
কোথাও এমন-কোন জ্ঞান অবশ্যই আছে যাহা সর্বতোভাবে 
পূর্ণ। 

উক্ত পরিচ্ছেদের ৯ প্যারাগ্রাফে, ঈশ্বরের সহিত সতোর কি 
সহন্ব_-এই বিষয়ে বন্থুয়ে আবার নৃতনভাবে আলোচনা করি- 
য়াছেন চু . 

“সত্যের এই বিশুদ্ধ ভাটি আমার মনে কোথা হইতে আপিল ? 
যে সকল ধরব :নিয়ম, আমাদের বিঠারযুক্তিকে পরিচাপিত করে, 
চরিত্রনীতি .গঠিত করে, যাহার দ্বারা আমাদের চিত্ব, আকৃতি- 
বিশেষের ও গতিবিশেষের প্রচ্ছন্ন পরিমাণ আবিষ্কার করে-_-এই 
সকল নিয়ম মানব-চিত্তে কোথা হইতে আদিল? এক কথায়_ষে 


৮৯ সত্য, শুনার, মঙ্গল | 


সক নিঙাসতা সম্থন্ধে আমরা এত আলোচন! করিতেছি_-এই 
সকল নিতাসতা মন্ৃষ্যের মনে কোথা হইতে আসিল? যে সকল 
ত্রিকোণ, চতুফ্ষোণ ও বুল্লের আকৃতি আমরা স্থলভাবে কাগজে 
অঙ্কিত করি, উহাদের পরিমাণ ও সন্বন্ধ কি পূর্ব হইতেই আমার 
মনে অঙ্কিত আছে ? অথবা, উহা! অপেক্ষা, আর কোন সঠিক 
আদর্শ আছে যাহা হইতে এই সকল তারুতি আমাদের মনে প্রতি- 
ভাত হয়? এই সকল ত্রিকোণ ও বৃত্ত, জগতের ভিতরে কিংব। 
বাহিরে-কোধাও কি সম্পূর্ণবিশ্ুদ্ধব আকারে অবস্থিভি করিতেছে, 
এবং তাহারই ভাব কি আমাদের মনে অঙ্কিত রহিরাছে ? এবং 
এই সকল যুক্তির নিরম ও আচারণের নিয়ম এমন কোথাও কি 
অবস্থিতি করিতেছে যেখান হইতে তাহাদের ফুৰ সতাতা আমাদিগকে 
জানাইগ্া দিতেছে? বরং ইহাই কিঠিক্‌ নহে,ফিনি। পরিমাপ, 
সামক্রলা, এমন কি সতাকে, সর্ব বাপু করিরা রাখিয়াছেন, ভিনিই 
উহাদের ধরব ভাব আমাদের মনে অগ্কিত করিরা শিয়াছেন ? +* ৯ 
অতএব এইরূপ বুঝিতে হইবে,-মামাদের আত্মা, ঈশ্বরের আদশে 
গঠিত ;তাই, সতাকে উপলব্ধি করিতৈ সমর্থ; সে সতা স্বর 
ঈথরের মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত) আম্মা সেই মুল-আদশের দিকে, অর্থাং 
ঈশ্বরের দিকেই মুখ ফিরাইগরা থাকে; যতটুকু সত্য প্রকাশ করা 
ঈশ্বরের অভিগ্রেত, ততটুকু সতাই আম্মার নিকট প্রকাশিত হয় 
* ** ইহাই আশ্চর্যের বিষয় যে, মানুষ এই সকল সত্য উপলব্ধি 
করিতেছে অথচ ইহা বুঝে না যে, সমস্ত সত্য ঈশ্বর হইতেই আসি- 
তেছে, সমস্ত সত্য ঈশ্বরেই অবহ্থিতি করিতেছে, এবং সেই সত্য ঈশ্বর 
স্বয়ং * * * ইহ নিশ্চিত,যাহা কিছু আছে,_যাহ! কিছু জগতে 
পরিব্যক্ত রিয়া ছে, ঈশ্ধরই সেই সমন্তের মূল-কারণ) তিনিই মূলসত্য। 


ঈশ্বর মূলচববের মূলত । ৯৯ 


অনন্ত স্বরূপের সছিত সধদ্ধ থাকাতেই সত্যের মতাডা ) সত্যকে 
অন্বেষণ করিতে গিয়া আমরা তাহাঁকেই অন্বেষণ করি, সত্যকে লা 
করিতে গিয়া আমরা ভাহাকেই লাভ করি 1১ 

€ পরিচ্ছেদ--১৪ প্যারা) ইন্জিয়াদি আমাদের আন্মায় সতোর 
জ্রান আনয়ন করে না) ইন্দিয়াদি উহাকে উদ্দীপ্ৰ করে, প্রকাশিত 
করে, কতকগুলি কার্যাফল জালাইয়া দেয় মাত্ব। মানব-নাছ| 
কারণানুমন্ধানে প্রবৃত্ত হচ়্; কিন্তু কোন উচ্চতর জ্ঞানালোৌক ছাড়ী_ 
অর্থাৎ ঈশ্বর ছাড়া, কোন মূল কারণ, কোল ঘোগবন্ধন, কোন মূল" 
ভন্ব আর কোথাও পেখু'জিয়া পায় না। অতএব ঈশ্বরই সভা. 
স্বরূপ) ইনি সকলের মনে নিতা প্রতিভাত হইয়া থাকেন-_ইনিই 
জ্ঞানের প্রকৃত উংস) ইহা হইতেই জ্ঞান আলোক লাভ করে, 
ইছার দ্বারাই জ্ঞান নিশ্বান গ্রহণ করে, ইহার দ্বারাই ভ্রান জীবন 
ধারণ করে।” 

সপুদশ শতাফির শেষভাগে লাইব্নিজ্‌ (10001 ) এই বিষয়- 
স্ন্ধ যে সাক্ষা দিরাছেন তাহাতে সাক্ষর চূড়ান্ত হইয়াছে__আমা- 
দের সাক্ষাসংগ্রহ সম্পূর্ণ হইয়াছে। 

ভিনি তাহার “জ্ঞানক্রিরা সন্বপ্ধে চিন্তা” নামক গ্রন্থে বণিয্বাছেন 
যে, গ্রাথমিক তন্গুলি ঈশ্বরের উপাধি। তিনি বলেন )মানুষ। 
মূলতৰ পর্যন্ত আরোহণ না করিয়া তসমূহের সমীচীন ব্যাথা করিতে 
পারে--এক্সপ আমি বোধ করি না। যুলতত্বে পৌছিলে, ব্যাখা 
করিবারও আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। কেন না, উহাই ঈশ্ব- 
রের চরম উপাধি।? 

গ্নাশনিক মুলতন্ব? নামক তাহার আর এক গ্রন্থে তিনি একই 
মত ব্যক্ত করিয্নাছেন। “নিতাপতাসমূহ এবং যে সকল তত্ব এই 

৯১ 





৮২ সতা, সুনর, যঙ্গল। 


নিতাসতাকে অবলম্বন করিয়া আছে তংসমস্তই এখরিক জ্ঞানের 
অন্তন্তি।” 

আর এক গ্রন্থে এইবূপ আছে ;--“কতকগুলি স্বচ্‌দার্শনিক ষে 
বলিয়াছেন,-যদি সমস্ত জ্ঞান অন্তহিত হয় -এমন কি, যদি ধশ্বরিক 
ভ্ঞানও অস্তঠিত হয্স, তথাপি এই নিত্য তন্বগুলি থাকিবে _এ বথ। 
বলিবার আমি কোন আবশাকর্তা দেখি না। কেন না, আমার 
বিবেচনায়, এই সকল নিত্য তবের সত্যতা, ধশ্বরিক জ্ঞানের উপ- 
রেই প্রতিষ্ঠিত ।” 

আর এক গ্রন্থে তিনি বলেন;_-ণসস্তার ধারণার স্তায়, মূলতবের 
ধারণাও আমাদের অন্ত:র পুর্ন হইতেই বিষ্ঃমান। এই মূলতন্থগুণি 
ঈশ্বরের উপাধি ভিন্ন আর কিছুই নহে। এবং এ কথাও বলা যাইতে 
পারে, ঈশ্বর স্থযং বেরূপ সকল সন্তার মূলতন্ব, সেইরূপ এছ সকল 
মূলতন্বও সকল সত্যের প্রত্রবগ 1” 

আর এক স্থলে আছে :--৫কেহ ভিদ্ঞাসা করিতে পারেন, 
কোন আস্মা-পুরু না থাকিলে, এই সকল মূলতন্ব কোথায় থাকিত ? 
কেন না, কোন আয্মাপুরুৰ থাকিলে তবেহ এই সকল নিত্য সত্যের 
সতাতা বাস্তবিক হিন্ির উপর তি হইতে পারে। এই 
প্রশ্নটি অবশেষে আমাপিগকে তাবৎ সতোর চরম ঠিত্িমূলে লইস্ 
যায় ;_ সেই পরমপুরুষের পিকে__ঘেই সার্মাভৌম পরমাম্বার দিকে 
লইয়া যার-_-যাহার জ্ঞান, বান্তবপক্ষে নিত্য সত্য-মমৃহের অধিষ্ঠানভূমি 
এবং যাহা অগষ্টিন-মুনি অন্তরে উপলব্ধি করিয়া, এই সব কথা এমন 
জীবস্ত ভাবে ব্যক করিরাছেন। কেহ না ভাবেন, ইহার পুনরা- 
লোচনায় কোন প্রয়োজন নাই। এই সকল অবতস্তাবী তত্বের 
মধ্যে, সমস্ত সত্তার পরিচাগক জ্ঞান ও নিরামক মূলহত্র_এক 


ঈশ্বর মূলতব্বের মূলত । ৮৩ 


দ্যায়, সমস্ত ত্রদ্ধাপ্ডের নিয়ম নিহিত আছে কি ন! তাহা আলোচনা 
| মাবশাক। দেহেত এই সকল অবশ্ঠস্তাবী সত্য, সমস্ত আগস্থ 
স্তার পূর্ববন্রী; অতএৰ এই সকল অবপ্ঠন্তাবী সত্য, কোন অবস্- 
ট্রাবী সন্তার মধ্যে অবশাই প্রতিষ্ঠিত আছে। আমাদের অজ্তরে যে 
[কল সতা মুদ্রিত রহিম্নাছে ভাহার মূল-মাদর্শ আমি সেই সত্তার 
₹ধোই দেখিতে পাই)--প্রতিগ্ঞার আকারে নহে, পরন্ত মূলপপ্রত্র- 
বণের আকারে ৮ । 
এইন্ধপে প্রেটে। হইতে আরম্ত করিনা লাইকনিজ, পর্যান্ত বড় বড় 

কল দার্শনিকেরাই এই গিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, সার-সত্য 
সার-স্তারই উপাধি। যেমন সতাকে ছাড়িয়া আমরা ঈশ্বরকে 
বুঝিতে পারি না, সেইরূপ ঈশ্বরকে ছাড়িয়া আমরা সতাকে বুঝিতে 
পারি না। মানৰল্রান ও পরম-ন্রান_-এই উভয্বের মধ্যে সত্য এক 
প্রকার মধাবস্তীক্ধপে প্রতিষ্ঠত। সত্তার নিষ্নতম ধাপ হইতে উচ্চতম 
ধাপ পর্যান্ত সর্বতই ঈশ্বর বিদ্বামান; কেন না, সর্বত্রই কিছু-না- 
কিছু সভা আছে। প্রক্ৃতিরাজা আলোচন! করিয়া দেখ) যে সকল 
নিয়মের দ্বারা প্রতি নিয়মিত হইতেছে, যে সকল নিয়ম প্রকৃতিকে 
নীবস্ত করিয়া তুলিয়াছ্ে, সেই সকল নিয়মে আরোহণ কর; যতই 
তুমি ধ নকল নিয়মের মধো তলাইতে পারিবে, ততই তুমি ঈশ্বরের 
নিকটবন্তী হইতে পারিবে। বিশেবতঃ মানুষকে আলোচন। করিয়া 
দেখ; প্রকৃতি অপেক্ষা মানুষ আরে! বড়; কেন না, মানুষ সাক্ষাৎ 
ঈশ্বরের স্বরূপ হইতে সমুংপন্ন। মানুষ ঈশ্বরকে জানে, প্রকৃতি 
ঈশ্বরকে জানে না। সর্কত্ধই সতাকে অন্বেষণ কর, সতোর অনুরাগী 
হও, এবং সতাকে সেই অমৃতস্বরূপে লইয়া যাও--যিনি সতোর মৃল- 
প্রশ্রবব। যতই তুমি সতাকে জানিবে, ততই তুমি ঈশ্বরকেও 


৮৪ সতা, সুন্দ ঘট মঙ্গল। 


জানিতে পারিবে। বিজ্ঞান, মানুষকে ধশ্মপথ হইতে ভ্রষ্ট কর! দুরে 
থাক্‌__বিজ্ঞানই মানুষকে ধর্মপণে লইয়া যায়। নিয়মাদি-সপ্থলিত 
সমস্ত ভৌতিক বিজ্ঞান, স্থষ্্ধারশাদি-সহকৃত সমস্ত গণিতবিদ, 
বিশেষতঃ দশনশাল্তর__যাহা। সার্বাভৌম ও অবশান্ভাবী তরদমূহ উপ- 
লন্ধি না করিগ্না একপদও অগ্রসর হইতে পারে না" এই সমস্ত জ্ঞান 
বিজ্ঞান, ঈশ্বরের নিকট পৌছিবার যেন এক একটি ধাপ -থেন এক- 
একটি মন্দির, যেখানে ঈখরের চরণে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলী নিত্াকাল 
হইতে অর্পিত হইয়া আসিতেছে । 

কিন্ত এই মকল উচ্চ তন্বের আলোচনা করিতে গিয়া, হইটি 
্রমে পতিত হইবার আশঙ্কা! আছে; এই ত্রমের হস্ত হইতে 
আপনাকে সাম্পাইতে হইৰে। অনেক প্রত্থিভাশাহী ব্যক্তিও 
এই দুম হইতে আপনাকে বাচাইতে পারেন নাই । একটি ভ্রম, 
মানুষের জ্ঞানকে নিছক্‌ ব্যক্কিগ বলিয়া দিদ্ধান্ত করা; দ্বিতীয় 
জরম,-সতা ও ধ্রিক জ্ঞানকে এক করিয়া ফেলা-উভয়কে এক 
মিশাইরা ফেলা । যদি মানব-জ্ঞান নিছক বক্ষিগতই হয়, তাহ! 
হইলে, যাহা কিছু ৰাক্িগত তাহা ভিন্ন মান্য আর কিছুই বুঝিতে 
পারে না) যাহা ভাহার বাক্তিহ্বসীমাকে ছাড়াইয়া যায় ত্তাহা তাহার 
আদৌ বোধগ্ষা হইতে পারে না। তাত হইলে মানকপ্রান যে সুধু 
সার্বভৌম ও অবশান্তাবী কোন সতোন্তে পৌছিতে পারে না তাহা 
নহে) পরম্, থেমন কুর্যয আছে বলিয়। কোন জন্মান্ধ বাক্তির সন্দেহ 
পথান্ত হয় না, সেইরূপ, প্রপ্রকার কোন সভাসম্বন্ধে মানবজ্ঞানের 
কোনরূপ ধারণাই হইতে পারে না। এমন কোন শক্কি নাই,_- 
এমন কি ঈশ্বরে ও শক্তি নাই বে, সেই স্থলে, খ-প্রকার কোন সতা, 
স্াহ্যকে উপলব্ধি করাইতে পারে যাহা তাহার প্রকৃতির এবাম্ব 


ঈশ্বর মূলতত্বের মূলতন্ব। ৮৫ 


বকদ্ধ। কেন না, আমাদের চিত্তকে ঈশ্বর যদি শুধু জ্ঞানালোকে 
মালোকিত করেন, তাহা হইলেই যথেষ্ট হইবে না) আমাদের চিত্তের 
গঠন পর্যন্ত ঠাহাকে বদ্লাইতে হইবে,__একটা নৃতন বৃত্তি তাহাতে 
যোগ করিগা দিতে হইবে। পক্ষান্তরে, দে নত্য পরমজ্ঞানের বিষয়, 
বে সততার মলভঙহ স্বং ঈশ্বর, মানব-দ্রানকে সেই সত্যের স্থলাভি- 
বিন্ করা যাইত পারে নাঃ আমরা মল্রাশের মত, মানব-জ্ঞানকে 
এহদূন অবাক্তিগত করিয়। দাড় করাইতে পারি না। সতাই সম্পূর্ণ 
রূপে অবক্িগত-মানব-্জান কিন্কু সেরূপ নহে। মানব-জ্ঞান 
ঈখর হইচত উৎপন্ন হইলেও, উহা মানুনের মধ্যেই অবস্থিত ; এই 
জনা মানব-চ্ঞান বাক্তিগত ও সীমাবদ্ধ ১-কিন্ধ তাহার মূল অনন্তের 
মপেই নিহিত । বাক্তিবিশেবের মধো অধিষ্টিত বলিয়া নেই হিসাবে 
মাণব-ভ্ঞান বাক্তিগত 7 অথ5, সান্সুভীম ও অবশাস্তাবী সতালমূহের 
ধারণার জন্য, মানব-প্রকুতির মধো কিজানি-কেমন একপ্রকার 
মান্গহৌমতারও লক্ষণ বিগ্ভঘান। তাই, যেরকম ভাবে দেখা যায 
তদনূসারে, কখন বা মানব-দ্রনদক অতি দীন, কখন বা অতি উচ্চ 
বলিরা আমাদর মনে ঠয়। মানব-জ্ঞানের পক্ষে সত্য একপ্রকার 
ধার-করিয়াপাওয়া জিনিন। কিন্তু সতা আসলে আর এক জ্ঞানের 
বিষয়; অথাং দেই পরম-জ্ঞানের বিষয়, যাহা নিতা ও অকৃত, 
এমন কি যাহা স্বঘং ঈশ্বর । আমাদের মধো যে সতা রহিয়াছে, 
উহা আমাদের ধারণার বিধয়,আনাদের বাসনার বিষয়। 
ঈশরের মধো এ সভানশ্বায়, দ্যা, পবিত্রতা প্রতি উপাধিরূপে 
বিগ্কমান। দে কথা বিশেষকরিযা পরে আলোচনা করা যাইবে । 
ঈশ্বর আছেন; ধে পরিমাণে ভিনি আছেন, সেই পরিমাণে 
তিনি চিন্তাও করেন) তাহারই চিন্তা_-এই সকল সত্য। 


৮৬ সতা, সুন্দর, মঙ্গল। 


তিনি যেমন নিত্য সত্য, তাহার চিন্তাগুপিও দেইন্ধপ নিত্য 
সতা। 

এই সকল তা, বিশবদ্ষাপ্ডের নিয়মের মাধা প্রতিফলিত; এবং 
উহা উপলব্ধি করিবার জন্য মানব-জ্রান বিশেব শক্তিলাত করিয়াছে 
সতাই ঈশ্বরের পুত্র, সাই ঈশ্বরের বানী_.আমি প্রায় বলিতে যাইতে 
ছিলাম, সতাই ঈখরের ক্রিযাপদ। এআইডিযাবাদ মানুষের 
নিকট ঈশ্বরকে প্রকাশ করিাছে_মাগবকে ঈ্রের দিকে লইয়া 
গিয়াছে, ভাই প্লেটো, “ঈধরের অগদৃত”_এই উপাধি প্রাপু হই 
ছেন। মনেই জন্যই এই আইডিগাবাদ অগষ্টন্মুনির এত পির; 
সেইঙ্ন্তই বন্থুয়েরও নিকট ইহার এহ আদর। এই মতবাদটর 
সনীচীন বাধা। করিয়া, আধুনিক কাধের আলোকে পরিশোধিত 
ফরিযা, এখন ইহাকে যে্ধূপ আকারে দাড় করান হইয়াছে তাহাতে 
বড় বড় পুরাতন দর্শনতন্থের সহিত_ খদ্দের সহিত ইহা এক্ষণে 
একনুত্রে গ্রথিত | 

মতোর বিজ্ঞান, যে ঈরম সমস্যাটি উপস্থিত করিয়াছে তাহা এই £ 
_ আমরা সার মতোর ভি্তি প্রাণ হটদাছি। ঈশ্বর আধারবন্ধ, 
ঈশ্বরই পরমস্তান, ঈশ্বরই পরন কারণ, ঈশ্বরই এই সমস্ত সভোজ 
সমবায়, _উকান্ুল। এই ঈএর-এহ ঈশ্বরই একমানজ সহ 
যাহার পরু অন্বেষণ করিবার আর কিছুই নাই। 


পিস 


'যোগবাদের খতম | ৮৭ 


পঞ্চম উপদেশ। 


ধোগবাদের গুহ্যতন্ত্র। 


যৈ সকল শক্তি ওনিরম এই জড়জগংকে অন্ত প্রাণিত করিতেছে-- 
পরিশাদিত করিতেছে, অথচ যাহা নিজে জড় নহে-সেই সকল 
ধ্ষি ও নিয়মের উপর যথন আমর। মনোনিবেশ করি, অথবা মনের 
নিকট বে সকল্‌ সার্ধভৌম ও অবধ্রপ্তাবী সত্য প্রকাশ পায়, অথচ 
যাহা নিজে মন নহেসেই সকল সভা যখন আমরা আলোচনা করি, 
তখন আমাদের ভ্রান স্বভাবতই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, এই 
সকল বিশ্বনিতম ও বিপ্রশক্কির একজন ভ্রানবান পরিচালক আছেন । 

আমরা ঈথর:ক প্রতাক্ষ্রপে উপলব্ধি করি না; পরন্ধ আমাদের 
দষ্টির মমক্ষে এই যে আশ্চগা বহিজগৎ প্রসারিত, এবং আরো এক 
আশ্চধাতর জগত আমাদের অন্তর অনিষ্টিত_এই ছুই জগতের উপর 
বিশ্বাস স্থাপন করিঘা, দেই বিশ্বাদের মূলে, অন্থমানের দ্বারা আমর! 
ঈ্ধর:ক উপলব্ধি করি । এই মুগল পথ দিয়া আমরা ঈশ্বরে উপনীত 
ইই। ইহাই সকল মগ্রয্যর পক্ষে স্বাভাবিক পথ। সুস্থ, প্রকৃতিস্থ 
দশনশান্ের নিকটে ও এই পথটই প্রশস্ত। কিন্তু এমন কতকগুলি 
ছুক্বনঠিন্ত লোক আছে বাহার! সে পথ্যস্ত যাইতে পারে না; অথব! 
এমন কতকগুলি দুবিনীত স্পদ্ধীবান লোকও আছে যাহার! সেই 
পধ্ন্ত গিয়া সেইথানেই থামিতে পারে না। অভিজ্ঞতার সংকীর্ণ 
গণ্তির মধ্যে বদ্ধ থাকিয়া, উহার! দৃষ্ট বন্ত হইতে অদৃষ্ট বস্বর সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইতে সাহসী হয় না। অথচ তাহাদের প্রাতাহিক জীৰনে 
তাহারা কি করে? একট! কোন ঘটনা দেখিলেই তাহার একটা 


৮৮ খতা, সঈন্দর, মঙল। 


কারণ আছে বলিয়া কি তাহারা স্বীকার করে না? এমন কি, সেই 
কারণ প্রত্যক্ষগোচর না হইলেও, সেই ফারণেক্ সত্ভ| কি তাহার! 
মানিয়া লয় না? কারণকে প্রতাক্ষ না করিরাও, দেই কারণে 
তাহারা নিশ্বাস করে, এবং সেই বিশ্বাসের মূলেই, তাহারা সেই 
কারণ-সম্ভার অবশ্স্তাবী ধারণায় উপনীত হয়। মনুষ্য ও জগং-- 
এই দুইটি ব্যাপারও বিনা কারণে উৎপন্ন হইডে পায়ে নাযদি9 
সেই কারণ আমাদের দৃষ্টির অংগাচর, স্পর্শের ও অগ্রাহথ। 

কোন প্রকার যুক্তির পাক্চক্র ব্যতীত, যাহাতে আমরা প্রতাক্ষ 
হইতে অপ্রত্যক্ষে, সমীম হইকে অনীমে, অপূর্ণ হইনে পুর্ণে উপনীত 
হইতে পারি) তা ছাড়, থে সকল সার্ভোম ও অবশ্ঠন্তাবী সতোর 
দ্বারা আমরা সন্দভাভাবে পরিবেষ্টত -€মই সকল সত্য হইতে। 
যাহাতে তাহের নিভা ও অবশাপ্াবা মুলভাত্ক পৌছিভে পারি, এই 
জন্যই আমরা প্রজ্ঞা! লাভ করদিরাছি। এ পর্যন্তই আমাদের গানের 
দৌড,আমাদের ভ্রানের স্বাভাবিক ও বৈধ প্রনরনীমা। যে 
প্রমাণের উপর এই জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত, আঙাদের জ্ঞান তাহার কোন 
হেতু নির্দেশ করিতে না পান্রিগেও, ভাহার দরুণ সেই প্রমাণের 
কোন লাঘৰ হয় লা) তাহার বলঘন্ত: অপ্রতিহতই থাকে। ঈশ্বর 
আমাদিগকে যেসকল জ্ঞান-রন্ভি দিয়াছেন, তাহার সভা সন্ধন্ধে 
দেবান্কি সংশয় করিতে-বিরাদ করিতে পরাসুখ, তাহার নিকট ঈ 
প্রমাণই যার পর নাই বলবং। জ্ঞানের প্রতি বিদোহী হইলে, 
তাহার শাস্তি হাতে হাতে পাওয়া যাগ্ধ। মিথা জ্ঞানের শাস্তিম্বদূপ 
আমর! অপ'যত আতিশয্যের পথে নীত হই। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের 
সংকীর্ণ সীমার মধোই যদি আমর! যদ্রচ্ছা রূমে বিশ্বাস নিবন্ধ করি, 
তাহা হইলে আমাদিগকে কুদ্ধগাস হই! পড়িতে হয়) -তখন তাহা 
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ডে থে কোন প্রকারে হউক, আমর! বাহির হইরা আপিতে চেষ্টা 
রি,এবং আর একটা কোন অভিনৰ জ্ঞানের পন্থা বাহির করিবার জন্ত 
[লান্িত হই। পূর্বে যাহার! অনৃষ্ত ঈশ্বরের সত্ত। স্বীকার করিতে 
[হস পায় নাই, তাহারাই এখন স্পদ্ধা করিয়া, -ইন্সরিপ-গ্রাহ বিষয়ের 
1য়, চৈস্ত-গ্রাঙ্থ বিবয়ের ্তায়,-_ ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাততাবে যোগ 
নবন্ধ করিবার জন্ত মচেষ্ট হয়। প্রজ্ঞাকে সংশন কর!, প্রজ্জাবান 
পীৰের পক্ষে একটা বিষম দুর্বলতা । সহজ জ্ঞানের পথে হতাশ 
ইয়া, অবশেষে ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ-সত্বন্ধে যোগ নিবদ্ধ করিবার 
চলনা কর! নিতান্তই ধৃষ্টতা সন্দেহ নাই। এই বে নৈরাষ্র-প্রস্থত 
দত্যাকাক্কা-ছুষ্ট কল্পনা - ইহাই যোগবাদের গুহ্থতন্্। (81550101917) 
এই অলীক কল্পনার পরিপোধদে একটু বিপদের সম্ভাবনা আছে? 
তাই, আমরা যে পথ ধরিয্াছি, দেই পথ হইতে এই কল্পনাটিকে 
মাধ্যযতে অপদ্দারিত করা আবশ্তক মনে করি। এই গুহাতন্ুটি 
আমাদের আলোচ্য বিষয়ের খুব সংলগ্ন । ইহার অলীক মহত্বে, অনেক 
সাধু-মায্মা বিমুগ্ধ হইয়া বিপঞ্ে যাইতে পারে, এই আশঙ্কাতেই 
আমর! ইহার নিরাকরণে এত সমুত্স্থক। বিশেষত আমাদের এই 
যুগ্গ অবসাদের যুগ । বেশী আশ। করিয়া লোকে যথন দারুণ নৈরাস্তে 
পতিত হয়_যখন মানব-জ্ঞানের নিজস্ব শক্তিতে বিশ্বাস হারায়, 
অথচ ঈশ্বরের অভাব অনুভব কয়ে, তখন এই অবিনশ্বর অভাবটি 
পূরণ করিবার উদ্দেশে, তাহারা নিজের জ্ঞান ছাড়া আর সকলেরই 
দ্বারস্থ হয়; ঈশ্বরে উপনীত হইবার ঘে একমাত্র পথ উ্ুক্ত-_সেই 
পথটি না চিনিয়া, এৰং যাহ! অসঙ্গত-_যাহা অসম্ভব_-সেইব্প কোন 
একট! নৃতন পথ অঙ্গুপরণ করিতে প্রবৃত্ত হয়) আকাশ-কুন্থমকে 
ধরিবার জগ সহজ গ্রানের ৰাহিরে আপনাকে নিঃক্ষেপ করে। 
এ 
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এই যোগবাদের মধ্যে,_জ্ঞানের স্থলে এক প্রকার নি্বার্য 
সন্দেহবাদ এবং সেই সঙ্গে একটা অন্ধবিশ্বাসও নিহিত আছে। যে 
সকল অকাট্য নিয়মে মানবংপ্রক্কতি আবদ্ধ, সেই সকল নিয়ম পর্যযস্ত 
যোগবাদীর। বিস্ৃত হয়েন। বিশ্বতদ্ধাণডের স্বচ্ছ অবগুষঠনের অস্তরাল 
হইতে ঈশ্বরকে দর্শন করা, সত্যের সত্য বলিয়। তাহাকে উপলব্ধি 
করা-__ইহা তাহাদের মনঃপৃত হয় না, তাহাদের পক্ষে যথেষ্ট হয় না। 
বাহজগতে ঈশ্বর-সভার বিবিধ অভিবাক্তি ও নিদর্শনমাত্র দেখিয়া 
যোগবাদীর। ঈশ্বরে বিশ্বাদ স্থাপন করিতে চাহেন না) তাহারা 
প্রত্যক্ষভাবে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিতে চাহেন ; তীহার। কখন ঝা 
তাবরসের ছারা, কখন বাঁ অন্য কোন অসপূর্বব উপায়ের দ্বারা ঈরের 
সহিত যোগ নিবদ্ধ করিতে চাহেন। যেহেতু যোগৰাদে তাবরাসের 
সমধিক প্রাধান্য দৃষ্ট হয়, অতএব ভাবরপ জিনিসটা কি-তাবরসের 
প্রকৃতি কি, তাহা প্রথমেই আলোচনা কর! আবঠক। মানব প্রক্ক 
তির এই কৌতুকাবহ অংশটি এ পর্যন্ত কেহ ভাল করিয়া অন্ুশীণন 
করে নাই। 

ভাবব্রসকে ইন্ত্রিযবোধ হইভে পৃথক করা আবশ্তক। একভাৰে 
দেখিতে গেলে__চেভন! ছুই প্রকার। একটি বতিমু'খী;-উহার 
ছার! বহির্জগন্ডের প্রতিবিস্ব সমূহ আম্মার নিকট প্রেরিত হয় এবং 
অপরটি অন্তমু্ধী; উহার সহিত আম্মার সাক্ষাৎ মন্বন্কধ। একটির 
যোগ বছিঃপ্রকৃতির সহিত ; অপরটির যোগ আম্মার সহিত। একটির 
ঘার। বহির্ব্যাপার__অপরটির দ্বারা অন্তর্বযাপার মকল উপলব্ধ হয়। 
আমর! যখন কোন সত্য আবিষ্কার করি, তখন আমাদের মধ্যে 
এমন-একটা কিছু খাকে--এই আবিষ্কারে যাহার মুখান্থভব হয়। 
আমরা কোন সংকর্ম কৰিলে সেই সংকার্যের পুরস্কারস্বক্ূপ আমর 
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। আস্মপ্রদাঁদ অনুভব করি, তাহা! শারীরিক হু-এএ স্ায় তীত্র না 
উক, তাহা অপেক্ষা অধিক স্থকুমার--অধিকতর স্থায়ী। জ্ঞান- 
চতন্তময় আম্মার এমন একটি বিশেষ যন্ত্র থাকা অবশ্ক যাহার দ্বারা! 
ঢাহার সুখ দুঃখ বোধ হইতে পারে । আম্মচৈতন্তের অবস্থাভেদে, স্থখ 
£খেরও তারতম্য হইয়া থাকে । শারীরিক ও মানসিক - এই দ্বিবিধ 
ঢাবরদের একট! গভীর উৎস আমাদের অন্তরেই বিগ্মান; উহার দ্বারা 
মামাদের শারীরিক ও মানসিক প্ররুতির মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ যোগ আছে 
তাহাই পরিবাক হদ্ধ। পশুরা ইন্দ্রিরবোধের পরপারে যাইতে সম্্থ 
হয় না এবং বিশন্ধ মননক্রিয়াও দেব-প্রকৃতি ছাড়া আর কোথাও 
সন্ভবে না। যে ভাবরস ইন্দিক্স-বোধ ও মননক্রিয়া--এই দুমের 
আংশিক মিশ্রণে উৎপন্ন, সেই ভাবরসই মন্ৃুষ্যের নিজস্ব বস্্। একথ। 
সতা,__ভাব জ্ঞানের প্রতিধ্বনি ছাড়া আর কিছুই নহে। কিন্তু এই 
প্রতিধ্বণি কখন কখন জ্ঞানের মৃল-ধ্বনি অপেক্ষা আরো! হুক্কূপে 
শোন যায় । কেন না, ভাব, আত্মার অস্থরতম অংশে, স্ুকুমারতম 
অংশে, প্রতিধনিত হইয়া, সমগ্র মান্থফটিকে কাপাইয়া তুলে। 
ইহা একটি আশ্চর্দ বাপার, যথনি জ্ঞান কোন সতাকে উপ- 
লব্ধি করে, অমনি সে তাহার প্রতি আসক্ত হইয়া পড়ে--তাহাকে 
ভাল বাসে। এ বণাপরটি সর্কবাধীসম্মত ; ইহাতে কোন সংশঙ্ক 
নাই। খান্তবিকই আয্মা সভাকে ভাল বাসে। এ এক চমতকার 
বাপার। কোন এক ক্ষুদ্র জীব,_বে, জগতের একটা সুদূর কোণে 
পড়িয়া আছে, বাধা বিদ্রের সহিত বাহার নিগ্ত যুদ্ধ করিয়া জীবন 
ধারণ করিতে হয়, নিজেরই ভাবন।চিস্তায় যাহার যথেষ্ট বযাপৃত 
থাকিতে হয়, আপনার জীবনকে সুরক্ষিত ও একটু বিতুষিত করিবার, 
জন্ত যাহার নিহত বান্ত থাকিতে হয়-_০সই জীব কিনা এমন কোন 
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কিছুকে ভাল ৰাসিতে সমর্থ যাহার সহিত তাহার আদলে কোন সম্পর্ক 
নাই-যাহ| নিরবচ্ছিন্ন অদৃশ্য জগতের জিনিস। সত্যের প্রতি 
নিসস্বার্থ প্রেম, তাহারই মহত্বের সাক্ষ্য দেয়--যে এই সত্যকে 
ভালবাদে। 

জ্ঞান আর একটু বেণী দূর যায়? ভ্ঞান সত্যকে জানিয়াও 
সন্থ নহে--এমন কি, সারমত্যকে জানিয়াও মন্তষ্ট নহে। সত্যের 
চিরন্তন মূলতব্বের সহিত যতক্ষণ সতে।র যোগবদ্ধন না) হয় তত- 
ক্ষণ সত্যকে ঠিক জান! হয় না )__-সত্য বস্তু আদলে যাহা, তাহার 
উপলদ্ধি হয় না। সতোর চরম মুলতন্বে পৌছিলেই ভ্ঞান আৰ 
অগ্রর হইতে পারে না, তখন মে এমন একট! সীমায় আপিয় 
পৌছে যাহ! ছুর্নজ্ৰনীর। তখন তাহার আর কিছু পাইবার থাকে 
.. “অন্বেষণ কবিবার থাকে না। হুতরাং জ্ঞান সেইখানে আগি- 
যাই থামির। পড়ে। জ্ঞানের ঢিরসহচর তাৰ জ্ঞানকে করাবর 
অনুদরণ করিনা চলে) জ্ঞান ধেরূপ সতোর চরম মুলতন্বে আদিয়। 
বিশ্রাম করে, তাবও সেইন্ঈপ অনাদি অনন্ত পুর্বে আপিফ। তাখা- 
রহ প্রেমে নিমগ্ন হয়। 

আমর। যখন সমীম বন্তুকে ভাল কাপি,_এমন কি, সত্যকে, 
সুন্দরকে, মগলকে ভাল বাসি-তখন আসলে আমর! সেই অসা- 
মকেই ভাল ঝাদি। আমরা এতই অসামে আকৃষ্ট, অসীমে মু%চ 
বে, যতক্ষণ না আমর! অণীমের অমৃতউংসে উপনীত হই, ততগণ 
আমর তৃপ্তিলাত করি না। )সামঝ। অদীমকে চাহি বপিয়াই আমা- 
দের হৃদ্ন আর কিছুতেই পরিতৃপ্ত হয় না। আমাদের প্র» 
আবেগ সমুহের অন্ংস্তলে-লথু ৰাসনামমূহের অন্তন্তপে। এই 
অপার ভাব রন--এই অশানের আকাখা বিমান । তারক, 
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খচিত নভোমগুলের সম্ভুখে আম্মা যে দীর্ঘ নিথাস পরিত্যাগ করে ১ 
যশোলিগ্সা, উচ্চাকাঙ্খ! প্রতি হৃদয়ের প্রচণ্ড আবেগ-সমূহের 
সহিত যে বিষাদ-নৈরাশ্য অন্ধস্থাত,_এসমস্তে, অলীমের আকাঙ্ষা 
একটু বেশী স্থচিত হয় সন্দেহ নাই; কিন্তু যে নীচ চপল প্রেম__ 
পদার্থ হইতে পদার্থান্তরে আসক্ত হইয়|, জলন্ত বাসনা, স্ৃতীত্র 
উদ্বেগ, দুঃখময় নৈরাশ্তের মধ্যে চক্রবৎ পরিভ্রমণ করে, তাহার 
মধ্যেও অসীমের আকাঙ্ষা গৃট়ভাবে নিহিত । 
ভাব ও জ্ঞানের মধ্যে এই বিয়ে আর একটু বিশেষত্ব আছে। 

কিকাজ করিতে যাইতেছে, কি বস্তু উপলদ্ধি করিতেছে, কি 
ভাব মন্থভব করিতেছে তাহার প্রতি প্রথমে লক্ষা না করিদা, মন 
একেবারেই স্বীয্ধ বিবয়ের প্রতি ধাবমান হয়! কিন্কু আমাদের 
ঠিগ্রাবৃত্তির সহিত, অন্থভব-বুত্তির সহিত, ইচ্ছা-বৃভিও বিদামান। 
মন, ইচ্ছা করিলে আপনাতে আপনি ফিরিগ্র আপিতে পারে; 
আপনার চিন্তা ও ভাবসমহের আলোচনা করিতে পারে, তাহার 
অনুমোদন কিংবা তাহার প্রতিরোধ করিতে পারে, তাহা হইতে 
নিরৃন্ত হইতে পারে, কিংবা তাহা পুনরুংপাদন করিয়া তাহার উপর 
একটা নূতনস্বের ছাপ ধিতে পারে। স্বতঃস্কর্তি ও চিন্তালোচন।_- 
এই ছুইটি বুদ্ধিবুত্তির মুখা বিকল্প । এই ছুইটি এক নহে। কিন্ধু 
একটা হইতে আর একটা! পরিশ্কট হইয়া উঠে। মুলে উভয়ের 
মধো একই জিনিস বিদ্যমান। যাহা কিছু স্বতঃস্ফর্ত তাহাই 
তমসাচ্ছন্দ ও বিশঙ্খল) টিস্তালোচনাই সমন্ত বিষয়কে সুস্পষ্ট ও 
পরিশ্মট করিগ্া তুলে। কিন্তু চিন্তালোচনা, জ্ঞানের প্রথম সোপান 
নহে। জ্ঞান সতাকে সাব্বভৌম ও অবশান্তাবী বলিয়া প্রথমে 
উপশন্ধি কৰিতি পারে না। তাই বখন জ্ঞান, ধারণামাত্র হইতে 
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নত্তায় পৌছে, সত্যের প্রকৃত বিষয়ের সহিত সত্যের সন্বন্ধ স্থাপন 
করে, তখনও জ্ঞান কিছুই ভলাইয়া দেখে না__একট| গভীর 
অতলম্পর্শের তলদেশে সে যে উপনীত হইয়াছে সে বিষয়ে তাহার 
একটু সন্দেহ পর্যযস্ক হয় না। তাহার মধ্যে যে গুঢ় শক্তি নিহিত 
আছে, শুধু সেই শক্তির বলেই সে এই কার্ধ্য সম্পন্ন করে) তাহার 
পর,__আপনার কাজে আপনিই বিশ্মিত হয়। তাহার পর আবার 
যখন জ্ঞান, স্বকীয় স্বাধীনতার বলে আপনার কুড়ি কার্যের বিপ- 
বীতাচরণে প্রবৃত্ত হয়, যাহ! একবার স্বীকার করিয়াছে তাহ! আবার 
অস্বীকার করিতে প্রবৃত্ত হয়_-তখন সে আরো! আশ্চর্যা হয় । এই- 
খানেই, মিথা। তর্কজল্পনার সহিত সহজ বুদ্ধির_মিথ্যা বিজ্ঞানের 
সহিত, স্বতঃসিদ্ধ সতোর,_সু-দশনের সহিত কু-দর্শনের, ষুঝাযুঝির 
শৃত্রপাত হয়। এ সমস্তই স্বাধীন চিন্তার ফল। শ্রমে পতিত হও- 
যাই স্বাধীন চিস্তার একটি উন্নততর অধিকার--একটি শোচনীক় 
অধিকার। কিন্তু স্বাধীন চিন্তা হইতে যে রোগ উৎপর্ হয়, 
স্বধীনচিস্তাই দেই রোগের উবধ। যদিও জ্ঞান, স্বভাবসিদ্ধ সতাকে 
অস্বীকার করিতে সমর্থ, তথাপি সে প্রায়ই উহাকে অন্নমোদন করে ; 
অল্পই হউক বেশীই হউক একটু ঘোরপাক্‌ পথ দিয়া আপনাতেই 
আবার ফিবরিগ়্া আইসে। মানব-প্রকুতিপিদ্ধ বৃত্তিসমূহের বিরুদ্ধে 
স্বাধীনচিন্তা যতই চেষ্টা প্রয়োগ করুক না কেন, শেষে সেই স্বভাব- 
দিদ্ধ প্রক্ৃতিই প্রায় জয়লাভ করে) স্বাধীন চিন্তা, জ্ঞানের স্বতঃশ৫ 
মূলতবসমূহে আবার ফিরিয়। আইসে। গোড়ায় যাহা, ছিল, শেষে 
তাহাই থাকিয়া যায়। কেবল, গোড়ার স্বত-্দর্ত ব্যাপারে যে 
একটি শক্তি আছে, সে শক্কিটি আয্মবিশ্বত; এবং চিস্তালোচনা- 
সমুৎপন্ন বাাপারের মধো থে শক্তি প্রকটিত হয়, সে শক্তিটি আপ 
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নাকে আপনি জানে_এই মাত্র প্রভেদ। একটিতে স্বতঃসদ্ত 
ভানের জয়, আর একটিতে চিন্তাপ্রস্থত বিজ্ঞানের জয়। 
ভাব-যাহ! জ্ঞানের চিরসহচর, সেইভাব সম্বন্ধেও এই একইকপ 
ঘাপার পরিলক্ষিত হয়। 
জ্ঞানের স্টায় আমাদের হৃদয়ের বৃত্তিও অনন্তকে অনুসরণ করে; 
প্রভেদ এইমাত্র -কথন কথন হৃদন্ধ অনস্তকে না জানিয়াও অনন্তকে 
অন্বেষণ করে; এবং কথন কখন,_যে প্রেমের যন্ত্রনায় হৃদয় কষ্ট 
পার, মেই প্রেমের অবসান হইয়াছে বলিয়াও হৃদ উপলব্ধি 
করিতে পারে। কিন্তু যদি সেই (প্রমের সহিত আবার বিচার-বিতর্ক 
ংযোজিত হয় ১ এবং বিচার দ্বার। যদি এইকপ স্থির হয় যে, তাহার 
প্রেম যোগাপাত্রেই স্তন্ত হইয়াছে, তাহা হইলে সেই প্রেম ক্ষীণ 
হওয়া দুরে থাক্‌-আরও দুটীতুত হয়। প্লেটো বলেন, তাহাতে 
প্রেমের স্বর্গীর পাখা ছাটা হয় না, বরং প্রেম আরো পরিবদ্ধিত ও 
পরিপু্ হয়। কিন্ছু যদি তাহার প্রেমাম্পদ, স্থন্দরের শুধু 
ছস্মবেশ ধারণ করে,_শুধু যদি সে আম্মার তৃা উদ্দীপিত করে,_- 
পরিতপ্ত করিতে না পারে, তখন বিচারবিতক আপিয়া, সেই প্রেমের 
কুহক ছুটাইয়! দেয়,_সেই প্রেমের গন্ধব্ব-নগরকে ভাঙ্গিয়া দেয়। 
প্রেমের ভিত্তি কতটা দৃঢ় তাহা না জানিয়া, প্রেমকে বিচার-বিতর্কের 
হস্তে সমর্পণ করিতে সাহস হয় না। কন্র্প! তুমি শুধু তোমার 
স্থথই দেখিও)--স্থথের রহসোর মধ্যে কখনও তলাইবার চেষ্টা 
করিও না। যে অনৃষ্ঠ প্রেমাম্পদের প্রেমে তুমি মুগ্ধ হইয়াছ, তাহার 
প্রচণ্ড আলোক হইতে তুমি আপনাকে দূরে রাখিও ) সেই সাংঘাতিক 
দীপের প্রথম আলোকেই তোমার প্রেমের নিদ্রা ভঙ্গ হইবে-_ প্রেম 
পলায়ন কৰিবে। প্রশান্ত নিশিন্ত বিশ্বাসের পর,»_ বিষাদের অনুচরবর্গ- 
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সমভিবাহারে বিচার বিতর্ত যখনি আসিয়া উপস্থিত হঙ তখনই 
হদয়ের পুন্তলী হৃদয় হইতে অশ্থহিত হইয়। যায়। বাইবেল-গ্রন্ে 
দে জ্ঞানবৃক্ষের কথ! বর্ণিত হইয়াছে-ইহাই বোধ হয় তাহার 
গৃঢ অর্থ। বিধানের পুর্কে-বিচার বিতর্কের পৃর্ণে। নির্দোযিতা ও 
বিগাসের জন্ম । গোড়ার জ্ঞান ও বিচার-বিভ্তর্ক হইতেই)-_সংশর়, 
উদ্গ, অজ্জিভ বিষয়ের উপর বিরুক্কি, অবীর ভাবে অন্রাত 
পনার্থের অস্দরণ, মন ও আত্মার উদ্বেগ, দারুণ চিন্তা ও ভীবন- 
সংক্রান্ত সমস্ত দোষের উংপন্তি। তাহার পর প্রকৃত বিজ্ঞান 
আপিয়া সেই নিক্দোধিতার স্থান _ধর্দনিঠা ও অবোধ-মরল বিশ্বাসের 
স্থান অনিকার করে। আঁ সমন্ত নোহবিত্রম উত্তীর্ণ হইয়া! প্রেম 
অবশেনে স্বকীয় গ্র্টত প্রেঘাম্পদের নিকট উপনীত হয়। 

্বতাশ্ক প্রেমের মাধা একটি অপ্রতার মাধুর্য আছে--একটি 
স্ধের কমনীয়ভা আছে। কিন্তু বিচার-সহরুত প্রেম ইহা হইতে 
নম্পূর্ণ বিভিন্ন। ইহা গুরুগন্ভীর,ইহা! মহান এমন কি, 
ইহার দোবগুলির মধোও গাভীর্য আছে, মহত্ব আছে )-এ মহন 
স্বাধীনতার মহ । আমর! যেন ভাড়াভাড়ি বিচার-বিতর্কের প্রতি 
দোরারোপ না করি। উহ! হইতে অনেক মনয় যেমন আদ্নগ্রীতি 
উৎপন্ন হয়, তেমূনি আবার মায়ো প্গের ভাবও প্রত হই থাকে। 
এই আত্দোহসর্গের অর্থ কি? দানিয়া-নিঘাস্বাধীন ভাবে, স্বেস্থাক্রমে 
আপনাকে দান করাই প্রকৃত আস্মোতমর্গ । ইহাই প্রেমের উচ্চ 
উদার ভাব) এই প্রকার প্রেমই উদ্দারচেত্তা মহ ব্াক্কির ঘোগা। 
অনভিজ্ঞ প্রেম-মন্ধ প্রেম সেক্ূপ কখনই নফে। যখন ভালবাদা 
আগ্ম্রীতির উপর জরা করে, ভখন পে স্বকীয় প্রেমাম্পদকে 
নিছের ছন্য ভালবাদে ন!)-সেই প্লেনাম্পাদের হনে দে আপনাকে 
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কাঁতর়ে দান করে। প্রেমের এই এক অদ্ভুত কাঁও_যতই সে 
য়, ততই মে আরো পায়। এইরূপে আত্মবলিদানেই আপনাকে 
রিপুষ্ট করে $ এবং আপনাকে বম্পূর্ণবূপে বিসর্জন করিয়াই, আপ- 
র সমস্ত শক্তি ও আনন্দকে নিঃশেষিত করে। বিশ্বত্হ্ধাণ্ডে শুধু 
(কজন মাত্র আছেন যিনি এইরূপ তালববাসার যোগ্যপাত্র_বাহাকে 
চালবাদিলে কোন প্রকার ভ্রম প্রমাদে পতিত হইতে ছয় না, আশা 
ভঙ্গের সম্ভাবনা থাকে না, অন্ুশোচনার সম্ভাবনা থাকে না, একট 
নগ্দি্ট সীমার মধ্যে বদ্ধ থাকিতে হয় না। তিনি সেই পূর্ণ পুরুষ। 
একমাত্র তিনিই বিচার-বিতর্ককে তয় করেন না--এবং একমাজ 
তিনিই আমাদের হৃদয়ের সমস্ত স্থান পূর্ণর্ূপে অধিকার করিতে মমর্থ? 
ভাবরসের শক্তিসামর্থ্কে অতিরঞ্রিত করিয়া গুহতন্্ব গোড়াতেই 
মন্ধযোর জ্ঞানকে নিরুদ্ধ করিয়া রাখে; অন্ততঃ জ্ঞানকে 
ভাবের অধীনে স্থাপন -করিয়! ভাবের চব্রণে জ্ঞানকে জলাঞ্জলি 
দেয়। 

গুঙ্কতত্ত্ব কি বলে, শোনা যাক £--"ঈশ্বরের সহিত মহ্ুযোর যোগ্ন 
কেবল হৃদয়-সৃত্রেই। তাহাতে যাহা কিছু মহত, যাহা কিছু সুন্দর, 
যাহা কিছু অসীম, যাহ! কিছু নিত্য-_তাহা প্রেমই আমাদের নিকট 
প্রকাশ করে। জ্ঞানবৃত্তি অলীকবাদী) যেহেতু জ্ঞান বিপথে গমন 
করিতে পারে এবং প্রাহই বিপথে গমন করিঘ। থাকে ;) অতএব উহা 
হইতে প্রতিপন্ন হয়,_বিপথে গমন করাই জ্ঞানের ম্বভাবসিদ্ধ ;-_. 
উহ চিরকালই বিপথে গমন করিবে ।”” আসল কথা, অনেক সমস্ক 
বা প্রক্কৃত জ্ঞান নহে, তাহার সহিত জ্ঞানকে একীতৃভ করা হষ। 
ইন্দ্রিষাঞ্ির ত্রমপ্রমাদ, যুক্কির ভ্রম প্রমাদ, কল্পনার বিত্রম, এফন কি 
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৯৮ সতা, মুর, মঙ্গল । 


রিপুর আবেগবশে মন কখন কখন যে সব উচ্ছল করনা পোষণ 
করে-ভংসমন্তই জ্ঞানের স্বন্ধে চাপানো হইয়া থাকে। জ্ঞানের 
টি ক্রটি দেখিয়া কেহ কেহ জযোল্লাস প্রকাশ করেন_-দ্রানের 
ছু'খদৈন্য প্রদর্শন করিয়া পরিতোব লাভ করেন) ঈশ্বরের সহিত 
অবাবহিত যোগ স্থাপন করা যে তছগের দরাকাঙ্ষা সেই উদ্ধত মতান্ধ 
দশনতন্্ জ্ঞানকে থণ্ডুন করিবার নিমিত্তই, সংশয়বাদের নিকট 
হইতে সমস্ত অন্ত ধার করিয়া আনে। 
শুহাতঘ্ঘ আরো বেশা দুর যা়। গুহতন্ব মানবের স্বাধীনতাকে 
পর্মান্ত আক্রমণ করে। বাহার সহিত আমাদের অনন্থ বাববান, 
তাহার সহিত প্রেম-সত্রে একীরত হইবার জন্য গুহতন্ব আম্মবিদ- 
জ্জটনের উপদেশ দেন। ধম্মের যে আনশ-অনুলারে, কোন সাধুবাক্কি 
প্রলোভিনর মহিতন্রাঘ যার সহিত সংগ্রাম করিনা জীবনের 
পবির পরীক্ষার উঠা হন, ইত সে আদণ নহে 7 অথবা, দে আদশ- 
অনুসারে কোন প্রেমিকপুরব স্বাধানভাবে, জানিগাবুৰিযা আক্মোজ 
মর্গ করেন, ইহা দেনপ আদ4৪9 নহে) এ আদশ- আন্ধভাবে 
আপনাকে বিনচ্ছন পিয়া, আপনার ইচ্ছাবুঞ্কিক বিদ্জন দিয়া, 
আপনার মমন্ত অস্তিত্বকে বিলোপ করিষ্বা” চিন্তাশন্ট ধ্যানে, বাকা, 
শন্ত আরাধনা, গ্রার অচেতনভাবে শিম থাকা । 
থে তত্দৃষ্টিতে গভীরতর ভত্বের উপলব্ধি হ না, যাহা শুধু চন্য 
দার_যাহা চটু করিয়া ধরা যান--ঘাহা আশুগ্রাহ_যানব প্রকৃতির 
দেইপ একটা অসম্পূর্ণ তুষ্ট হইতেই শুহাতন্ব গ্রন্থত হইয়াছে । 
আমি পৃর্নোই বপিয়াছি, জানের গেকূপ দোর-মরাবং নাই) অনেক 
সমন জ্ঞানের কথা শ্রনা যাঁর না) পক্ষান্তরে, ভাবরসের কথা খুব 
আডছ্রুসহকারে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হইঘ। থাকে | এহকপ বাপাকে, 
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হিং-প্রতীয়মান বস্তু, অপেক্ষাক্কত অন্তরতম বস্তুকে বে আচ্ছন্ন করিয়া 
ফেজিবে, তাহ! ত স্বাভাবিক 

তাছাড়া, এই জ্ঞান ও ভাবের মধ্যে কত হ্রান্থিদ্রনক সম্বন্ধ তর. 
কত লান্তিজনক সাদুগ্ত বিদামান! অবগ্, এই উপ বৃত্তি পৰিপুষ্টি 
লাও করিলে উহাদের প্রভেদ আরো পরিশ্বুট হইয়া উঠে হখন 
জ্ঞান ঘৃক্ধিতে পরিণত হর, তখন ভাবোচ্ছাদের স্যার জ্ঞানও অলঙ্কার- 
আডবরে মক্িত হইগা বাহির হইস্সা। থাকে ? কিন্ক স্বত্ক্থ ভ্ঞান ও 
ভাবরস প্রান একই বনিগা! প্রতীনমান হর )-কেননা, উভয়েরই 
একইন্প ভ্রুতগতি, একইন্ূপ অশইভা। তাছাড়া, উভরই একই 
পদাথের অন্ুদরণ করে,উভরই প্রায় একনঙ্গে গমন করে। অত" 
এব উহকেই থে একই জিশিন বপিগ্। মনে হইবে তাহাতে আর 
বিচিত্র কি। 

বিদ্র দাশনিক, উহ্ভাপিগকে পৃথক ন| করিগ়্াও উহাদের প্রতো- 
কের বিশেব লক্ষন উপলব্ধি করিদ। থাকেন । বিশ্লেষণ করিলে 
পেখ। বার, দ্রান আগে, ভাব তার পরে। ঘাহাকে জানা নাই 

তাহাকে তার বাদিবে কি করিস? তাকে উপভোগ করিতে 
হইলে অর বিস্তর তাহাতক জানা কি আবহক নহে? কোন বিশে 
তদ্বের প্রতি আইস হইতে হইলে কতকটা সেই তবগুলিকে উপলন্ধি 
করা ক আবগ্ক হয় না? ভাবর মধ জ্ঞানকে নিমজ্জিত করার 
অথ -কাযোর মাধ কারখাক রুদ্ধ করিয়া প্রায় তাহার প্রাণনংহার 
ফর।। আসলে, ভাবুন হপয়াবেগর একটি উতদ,-জ্ঞানের উত্স 
নহে। শ্রজ্জাই একমার জানিবার বাত মলে যদিও ভাবরস:বার 
হীন্দরিমবোধ হইতে ভিন্ন, তখাপি সাধারণ বোধগ্রাঠিত। বিষয়ে ইন্ত্রিঘ- 
বোধের মঠি সা্ীতশেই মমান, এবং ইন্ষিমবাবেরই ম্কাধ পরিবর্তন- 


১৬ সত্য, সুন্দর, হঙগল। 


শীল। ইন্ছিয়বোধের স্তায় ভাব-রসেও বিরাম বিচ্ছেদ আছে, প্দর্তি 
আছে, অবসাদ আছে, উচ্ছাস আছে, মুহাবস্থা আছে। অতএব, 
ৰাহা স্বরূপতঃ সচল ও সবিশেষ-_েই ভাবের প্রেরণাগুলিকে কখনই 
একটা সার্বভৌম মূলতন্বরূপে খাড়া কর! যাইতে পারে না। কিন্ত 
জ্ঞানের সন্বন্ধে--প্রজ্ঞার, সম্বন্ধে এ কথা বলা যায় না। জ্ঞান আমা- 
দের প্রতোকের মধ্যে, সকল মন্ুষ্যের মধ্যে চিরকাল একই ভাবে 
বিদামান। যে সকল নিয়মের ছারা জ্ঞানক্রিয়া। নিয়মিত হয়, উহা! 
জ্ঞানবুদ্ধি সম্পন্ন সমস্ত জীবেরই পক্ষে সাধারণ বিধি। এমন কোন 
জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন জীব নাই যে সার্বভৌম ও অতশান্তাবী কোন তৰ 
উপলব্ধি করে না_স্থতরাং সেই সব তত্বের যিনি মৃূলতত্ব,_সেই 
অনস্তপুরুষকেও উপলদ্ধি করে না। এই মহান্‌ তবগুলি একবার 
যদ্দি উপল হয়, তখন সকল মন্থযোর হদয়েই স্বভাবতঃ সেই সকল 
আবেগ উৎপন্ন হয় যাহা আমি পূর্বের বিবৃত করিতে চেষ্টা করিদ্লাছি। 
হৃদয়ের এইবপ আবেগের মধ্যে, যুগপন্। জ্ঞানের গান্তীরযযস্রী এবং 
কল্পনা ও ইত্ত্রিয়বোধের সচলতা ও বিদ্যমান | জ্ঞান ও ইন্টিয়বোধ-_ 
এই উভয়ের সমগ্রসীভু যোগ হইতেই জাব-রসের উৎপত্তি। এই 
ছুই অবয়বের মধ একটি অবয়বকে উঠাইয়া লও--তাহা! হইলে এই 
যোগটি আর কোথায় থাকে? মন্গষ্য সাক্ষাৎভাবে ঈশ্বর পর্যযস্ত 
উন্নীত হইতে পারে, ইহাই গুহাতন্ত্ের কথা । কিন্তু গুহাতন্ব ইহা! 
বুঝে না! যে, জ্রান হইতে ভ্রানের৷ শক্কিকে উঠাইয়া লইলে, এমন; 
একটা জিনিস উঠাইয়া লওয় হয়__ঠিক্‌ যেটা হইতে মানুষ ঈশ্বরকে 
জানিতে পারে এবং একমাত্র যাহা হইতে অনন্ত ও নিত্য সতোর, 
মধ্যবত্তিভা-সত্রে, ঈশ্বরের সহিত বৈধন্ূপে যোগ সংস্থাপিত হইতে 
পরে। 


যোগবাদের গুহতন্ব। ১০১ 


গুহাতত্তরের প্রধান দোষ_ঘেন জ্ঞানের মধাবর্তিতা শুধু একট 
বাধা মাত্র, ঘোগবন্ধন নহে-_এইরপ ভাবে গুহাতস্ব এই মধ্যবর্তিতাকে 
অপসারিত করিষা দেয়; অনন্তকে প্রেমের সাক্ষাৎ পাত্র বলিয়া : 
অবধারিত করে। অমানুষিক প্রযন্র ভিন্ন এইরূপ প্রেমকে পোষণ 
করা দুষ্কর এবং ইহার ফলে প্রেম উন্নন্ততায় পরিণত হয়। প্রেম 
স্বীয় ৰিধয়ের সহিত সম্মিলিত হইতে চাহে; কিন্তু গুহাতন্্ব প্রেমকে 
আপনার মধ্যে বিলীন করিতে চাহে; গুহ্যতন্বের এইরূপ অসংযত্ 
আতিশয্য দেখিপ্লাই বন্গুয়ে ও থুষ্ট যাজক-মগুলী নিরবচ্ছিন্ন ধ্যান- 
ধারণাকে ছৃবিয়াছেন। নিরবচ্ছিন্ন ধানধার্ণ। ্বান্ষের উদামচেষ্টাকে 
প্রস্থ করে, মানুষের জ্ঞানকে নির্বাপিত করে? এবং কতক গুলা; 
অলস উচ্ছজ্খল ধ্যানচিস্তাকে, সত্যান্ুসন্ধানের স্থলাভিষিক্ত করে__ 
কর্তবান্ষ্টানের স্থলাভিবিক্ত করে। বস্বতঃ, একমাত্র সতোর 
দ্বারাই -_ধর্খানুষ্ঠানের দ্বারাই, ঈশ্বরের সহিত প্রক্কত যোগ নিবদ্ধ 
হয়। আর যত প্রকার যোগ, সমস্তই__আকাশকুস্থম, মহাবিভ্রাট, 
এমন কি অবস্থা বিশেষে মহাপাপ বলিলেও অত্রাক্তি হয় না। যাহার 
সন্ভায় মানুষের মন্ষাত্ব, যাহার দ্বারা মানুষ ঈশ্বরকে জানিতে পারে, 
আপনার মধ্যে ঈশ্বরের ছায়া দেখিতে পায়_সেই জ্ঞান, সেই স্বাধী- 
নভা, সেই বিবেক-বুদ্ধিকে একেবারে বিসঙ্জন দেওয়৷ আদৌ মন্থৃষ্যো- 
চিত কাজ নহে। অবশ্ঠ, ধর্ের পথে চলিতে গেলে, সতর্কতা আব- 
সক। ষড়রিপুর সহিত সংগ্রাম করিয়া জয়ী হইতে হইলে অনেক 
প্রকার উপাদ্র অবলম্বন করিতে হয়। কখন-কখন রিপুর আবেগ 
নিঃশেষিত হইয়া আপনা-আপনি নিবৃত্ত হয়) কখন কখন ঈশ্বরে 
আম্মসমর্পন করিয়া শাস্তভাবে বপিয়া থাকিতে হয়। সময়-বিশেষে 
এইবপ বিবিধ উপাম খৈপকূপে অবণহ্থন করা বাইতে পাবে) 


১০২ মভা, সুন্দর, মঙ্গল। 


ফেনেলো। ভার “আধ্যাদ্িক পত্রাবণী”তে, এমন কি তাহার 
“ম্বর্থ দিদ্ধপুকদদিগের মূলমন্ত্র” -গ্র্থে। ইচা মতোর অংশ, ও 
সাধনার পক্ষে প্ররোজনীয় কর্ঠব্য বলিয়া অবধারিত করিরাছেন। 
কিন্তু সাধারণতঃ, এই পৃথিবীতে থাকিয়া, নোকান্ুরিত আত্মার কি 
কিস্বত্তাধিকার আছে তাহ! পূর্ব হইতে অন্থমান করা, পরলোকগত 
নিদ্পদারূ? তক্তগণ কিন্গ অবস্থার অবগত, ভাহা করন! করা 
কতদূর সতনির্নরের অনুকূল তাহ! ভাব, উঠিছ। স্বর্গাট দিদ্ধ- 
পুকথেরা যাহাই করন না কেন__এ পুথিবীতে আমাদের কতকগুলি 
নিদিষ্ট কর্টব্য সাধন করিতে হইবে, -্রন্্ের গথে চলিতে হইবে। 
উংকটতর ধানধারাগ হৃবপথের একটা বিশ্রাম-্থানের মততযদ্ধের 
বিরান-কালের মত, অথবা সংগ্রামের গ্রকারাস্থর যাত্ধ। ফলতঃ 
একেবারে পলারন করিয়া কখনই খুদ্ধে জী হওয়া নার না। মুদ্ধে 
জয়লাভ করিতে হইলে, শ্জিনঞ্চয় করিরা যাহাতে দ্িুণভর বলে 
পুনর্ধার দৃদ্ধে প্ররন্ত হওয়া বাইতে পারে, এই উদ্দেশেই কথন কখন 
যদ্ধক্ষেত্র পরিভাগ করা আবগুক হয়| একদিকে হন্দুমতিষ্। কঠোরতা 
(30500) আর একদিকে বৃৰিনিরোবমূণক নি্িয়তা (1010190) 
এই দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত প্রান্তে অবপ্িত। অবদিক বিএওনা 
করি দেখিলে, বৰ প্রথমটি অধিকতর বার বিগ বোধ হব। 
কেন না, উহা সকল সময়ে ঈগরে উপনাত করিত না পারিলেন 
অন্তত উহা মানবের বাঞ্ৰ, স্বাধীনতা, ও বিবেকবুদ্ধিক অন্ত 
রাখে। পক্গান্তরে, গুঘতন্ব সেসব উঠাইয়। দিয়া মমন্ত মাগ্টারহ 
অস্তিত্ব লোপ করিদা দেনধ। বে ঈখরপ্রেন। সকার প্লেমাপদের 
নিল ধানের মধো বিনীন-ভাহা হইতে রে কতকগুলি ফণ 
প্রহৃত হয়, বথ। বানর বিষ্কৃতি) জড়তা, মালমা। আক্মার মু 
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ইচারি। কোন এক বিশের মুতে ধানরত বাক্তির মনে এইক্প 
বিশ্বাস হয়, যেন ঈগরের সহিত আদ্মা এক হইয়া গিগ্াছে। এই 
ই্ব্যা লাভে গর্নিত হইয়া, তথন দে বাক্তি মানব-শরীরকে ও মানব- 
বাক্িত্রকে এতদূর অবঙ্ঞা কর নেনিজর সমস্ত কার্ষো তাহার 
দানা উপস্থিত হয, এবং ভাহার চক্ষে ভাল মন্দ মবই সমান বলিয়া 
মনে হনব । তাই, এমন কতক গুলি বিশ্বাসাঙ্গ ধন্মসম্প্রনা্ধ দেখা যার 
যাহাদের ধর্মনিগার সহিত ছুদর্ম মিশ্রিত; ধঙ্ের ছুতা করিত। 
তাহারা কত অপকন্ম করে; যোগ প্রঙ্গত আম্মহারা ভাবের দোহাই 
দিনা ভাভারা কত জথন্য কতড-কত নৃশংস কাজে প্রবৃত্ত হয়। 
ঈপয়কে জ্ঞানের উপর কই করিতে দিলে, শুধু ভাবরসকে মানব 
আম্মার পথ-প্রদশকদাপ বরণ করিলে, দৃশ্যমান জগতের মধাবর্তিতা- 
ব্যতাত,_ তাহা অপেক্ষা ঘা আরও নিভর-যোপা-সেই জ্ঞান ও 
সতের মধাবন্তিত বাতাত-ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ ঘোগ স্থাপন 
ই মমন্ত খোওনার পরিনাম বে উপস্থিত 
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অপক্গারৃহ জ্ঞানপীপু ও মাচ্চিত) কিন্ত যুজির নাম ধরিয়া উপ- 
স্থিত হওয়ায় উষ্তা আর! বেখা অযৌক্তিক | 

আমরা পৃন্ব-পরিচ্ছেদে প্রতিপন্ন করিঘাছি £-মল সতা, এমন 
কি, জ্ঞান ও নাতিগত সাব্নভৌন মলতন্বগুলিও মানবজ্ঞানের নিজস্ব 
ছিনিদ নহে) সার্দাতৌম ৪ অবশ্থস্থাবী মুলতন্বগুলি পূর্ণপুরুষেরই 
সহিত সংূক্ত বশিয। আমাদের জ্ঞানে প্রতিভাত হর। সেই পূর্ণপুরুষ 
বাতীত এই মকণ সান্দভৌম ও অবগ্তগ্কাবী তাত্বর বাখা। আর 
কিছুতেই হইতে পারে না। কেন না, অবশ্যন্তাবী সত্তা ও মূল সত্তা 


১৩৪ লভা, নার, মঙ্গল। 


ভাহাতেই বিদামান,নিত্ত ও অদীমত্ব তীঁহাঁতেই বিদামান। 
ঈশ্বর যেরূপ সৃষ্ট পদার্থসমূহের কারণ, সেইরূপ তিনি অকৃত তব্ব- 
সমৃহেরও সারবস্ত। ঈশ্বরই অবশাস্তাবী তবসমূহের স্বাভাবিক আধার । 
বদি এই সকল তত্বের শ্বরূপ__ঈশ্বর যদ্চ্ছাক্রমে উলটাইয়া ন! 
খাকেন, স্তাহা হইলে বলিতে হইবে, & সকল মূলসত্যগুলি লইয়াই 
তাহার স্বরূপ গঠিত ১-_-তিনি ও মূল সত্য একই জিনিস। তাহারই 
জ্ঞানের অভিবাক্তিকপে এই সকল মূলসত্য তাহাতেই অধিষ্ঠিত। 
বতক্ষণ আমাদের জ্ঞান, তই সকল মূলতন্বকে ঈষ্বরিক জ্ঞানের সহিত 
সংযুক্ত না করে, ততক্ষণ এ সকল মৃলতন্ব, কারণহীন কার্ধারূপে-_. 
আধার বন্তহীন ঘটনারূপেই অবস্থিতি করে। আমাদের জ্ঞান, 
মকল মূলতত্বগুপিকে যে তাহাদের মূল কারণের সঠিত-_তাহাদের 
আধারবস্ততর সহিত যুক্ত করে, তাহার কারণ, এক্সপ না করিদ্া সে 
থাকিতে পারে না। ইহাই প্রজ্ঞার প্রকৃতিসিদ্ধ অবশান্তাবী নিয়ম । 

অন্ীম সত্তা পর্যান্ত উঠিবার যে সোপান - গুহার মেই সোপা- 
নটিকে ভাঙ্গিয়া দেয়। গুহাহম্ব মনে করে, কেবল মাত্র সেই 
সন্তাটিই বিদামান--যে সতাগুলি এই সন্তার বহিবিকাশ) সেই 
সত্যগুলি হইতে এই সন্তাটি যেন একেবারে স্বতস্ব। তাই গুহ্ব- 
তন্ববাদীরা মনে করে,--বিশ্তদ্ধ পর্ণ তাকে, বিশুদ্ধ একতাকে-_স্বরূপ- 
সন্তাকে-_-একমাত্র তাহারাই প্রাপ্ণ হইয়াছে। কিসে তাহাদের 
ধ্যানের বিবয়টিতে কোন প্রকার মিশ্রণ না থাকে, ভাগবিভাগ না 
থাকে, ইন্জিয়গ্রাহ কোন উপাদান মানবীয় কোন উপাদান তাহার 
মধো একেবারেই না থাকে-_গুহাতগ্র সেইরূপ একটা উপাক্ক 
অনেষণে প্রবৃত্ত । সেই সহজ উপায়ট এই )- ঈশ্বরতত্থের মধ্যে 
মানবত্বের ছায়। পর্যন্ত আসিতে ন। দেওয়া--ঈশ্বরকে অতীত 
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শুর নিগুণভার (89368০60) )-স্বরূপগত নিগুঁবতায় পরিণত 
ক্ষরা। ঈশ্বরের স্বরূপে কোন বিভাগ নাই বলিতে গেলে, বলিতে 
তন্ন তাহার কোন উপাধি নাই, কোন গুণ নাই--এমন কি তিনি 
সমস্ত জ্ঞানবিজ্ঞান হইতে একেবারে বর্জিত। কেন না,জ্ঞান যতই 
উন্নত হউক না কেন, জ্ঞান বলিলেই সেই জঙ্গে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়েব্র 
প্রভেদ বুঝাইয়। যায়। আত্যন্তিক একতা-প্রযুক্ত যে ঈশ্বরের জ্ঞান 
পধ্যস্ত থাকিতে পারে না সেইরূপ ঈশ্বরই গুহতস্ত্রের ঈশ্বর। 

গ্রীক ও লাটিন্-সভ্যতার আলোকের মধ্যে থাকিয়, কিরূপে 
তআলেক্জান্ত্রীয় দাশনিক-সম্প্রদায়-কিরূপে সেই সম্প্রদায়ের প্রতি- 
ঠাতা 71007, ঈশ্বর সম্বন্ধীয় এইরূপ অদ্ভুত ধারণায় উপনীত্ত 
হইলেন ?--প্লেটোনিকতার অপবাবহার করিয়া, সক্রেটিস ও প্লেটোর 
উংকষ্টতর ও কঠোরতর দার্শনিক পদ্ধতিকে বিরুৃত ও কলুষিত 
করিরাই উহার! এইরূপ ধারণার উপনীত হইয়াছেন সন্দেহ নাই । 
বিশেন পদার্থের মধ্যে, পরিব্ঠনশীল পদার্থের মধ্যে, আগন্তক পদ্দা- 
এেঁর মধ্যে যাহা সাধারণ, যাহা স্থারী, যাহা “আইডিয়া, অর্থাৎ 
যাহা মূলতন্,_গ্লেটোর তর্ক-পদ্ধতি সেইকপ মৃলতত্বেরই সন্ধান করি- 
য়াছে) এ পদ্ধতি-অনুসারে সেই সকল মূলতত্বে উপনীত হওয়! 
যায় যাহা জ্ঞানেক্ প্রকৃত বিষয়? এ পদ্ধতি অনুসারে সেই গোড়ার 
সর্নযাদিম মূলতন্বে উপনীত হওয়া যায় যাহার পরে আর কিছুই 
জানিবার নাই--মস্বেষণ করিবার নাই। এইরূপে সসীম পদার্থ 
সমূহের সীমা নিগ্গেশ করিয়া, উহাদের শ্বকীয় ব্যক্তিত্বকে পৃথক্‌ 
ূ *গুণ ছাড়া বস্ত্র থাকিতে পাবে, কিংবা বন্ত ছড়া গুণ থাকিতে পাঁরে-_. 


আমার সকল (লরথাতেই আমি বরাবর এই ছুই অনঙ্গত সিদ্ধান্তের প্রতিবাধ 
ক্রিয়। আঙিয়াছি। 


১৪ 








১০৬ সত্য,স্ন্দর মঙ্গল । 


রাখিয়া,_-এমন কতকগুলি সাঁধারণ তত্বে উপনীত হওয়া যাঁয় যাহী 
সেই সকল পদার্থের নিয়ামক মূলতন্ব। কিন্ত এই মূলতন্ব একট) 
অতিস্্ম শূন্য ভাবমাত্র নহে; ইহ! বাস্তবিক তত্ব--ইহা সারতন্ব) 
প্লেটো, ঈশ্বরকে শুধু “অথপু-এক” বলেন নাই--তিনি তাহা 

মঙ্গলমরও বলিয়াছেন। এই ঈশ্বর “এলেয়োট্‌”-সম্প্রদায়ে্র বর্ণিত 
নি্রীব মৃত ঈশ্বর নহেন 7 এই ঈশ্বর “জীবন্ত” ঈশ্বর_-“ক্রিয়াবান্,, 
ঈশ্বর । এই সুস্পষ্ট উক্কিগুলির ছার! বুঝা যার, প্লেটোর ঈশ্বর ও 
গুহতন্্ের ঈশ্বর_-এই উভক্নের মধ্যে কত প্রভেদ। প্লেটোর ঈশ্বর 
“জগতের পিতা 1১ তা ছাড়, “যে সতা আম্মার আলোক স্বন্ধপ, 
সেই সতোরও তিনি জনক 1” তিনি “আইডিজার'” মধো--মূল- 
তবসমূহের মধ্যে নিয়ত বাস কৰেন। এবং “এই মকল সভোরু 
সহিত চিরপক থাকাতেই হিনি সভাকার ঈশ্বর হইয়াছেন ।” তিনি 
কোন অবঠ্ঠন্তাবি বাহা কারণে ৰাঁপা হইয়া এই জগত কটি করেন 
নাই ; তিনি মঙ্গলমর্র বলিঘাই এই জগ শি করিযাছেন। তি! 
ছাড়। তিনি স্ুন্রস্বকপ ১--াহার পৌন্দধ্যে কোন মিশ্রণ নাই_- 
উহা বিকার-রহিত ও আঁবিনখর | সে পৌন্দনয বে একবার দেখিনাছে, 
তাহার নিকট অগ্য সমন্ত পার্থিব পৌন্দধ্য অতীব হুচ্ছ বশিঞ। মনে 
হয়। সেই পূর্ণ সৌন্দন্যের-_সেই পূর্ণ মঙ্গলের দ্র্োতিচ্ছটা এক্গ 
প্রধর-উদ্ল ও দুনিরীক্ষা, যে মানব-নেত্র তাঁহার দিকে মুখামুখি 
তাকাইতে পারে না। সেই পূর্ণ জ্্যোতির পিকে তাকাইৰার পূর্বে 
--সেই জ্যোভির ঘে সকল প্রাতিবিধ এই পৃথিবীতে মন্যযোর মধ্যে 
প্রকাশ পায়-_সগেই সৰ সতোর মধো, মৌন্দধোর মধ্য, ন্যায়ের 
মধ্যেই সেই ভ্র্োতিকে প্রথমে নিরীক্ষণ করিতে হয়) আশৈশৰ বে 
ব্যক্তি কারাগার বন্ধ, তাহার, নেত্র যেরূপ অল্পে অল্পে প্রথর সুর্যের 
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আলাকে অতাস্ত হয়, ইহাও সেইনধপ। প্রকৃত বিজ্ঞানের ছার! 
আলোকিত হইন্ আমাদের জ্ঞান, পরিশেষে সেই অস্মজ্যোতির 
সমীপবন্ী হইতে সমর্থ হ্ধ। ষথাপথে চানিত হইলে, আমাদের 
এই জ্ঞানই ঈপর পর্যন্ত উপনীত হইতে পারে) ঈশ্বরে উপনীত 
হইবার জন্ত অন্ত কোন বিশেব-বৃত্বির আবশ্তক হয় না। 

প্রাটন, প্লেটোর তর্কপদ্ধতিকে আতিশযোর সীমায় লইয়া গিয়া, 
এবং যেখানে থাষ। উচিত দেখালে না থামি্া, মার্সভ্রই হইরা পড়িয়া- 
ছেন। প্লেটো, তাহার তর্ক-পন্ধতিতে, “আইডিয়া” অর্থাৎ মূলতন্ব 
পর্যান্ত গা থামিরাছেন ১-মঙ্গলের মূলতন্বে গিয়া থামিদ্াছেল। 
তাই ঠাহার ঈখর জ্ঞানস্বন্মপ ও মঙ্গলম্বরূপ ; প্লেটন্‌, প্লেটোর পদ্ধতি 
অন্সরণ করিগা কোথাও গিরা ামেন নাই, এবং এইরূপে তিনি 
গুহতম্বের অতলপ্পশ রপাতলে উপনীত হইগ্জাছেন। তীহার তর্ক 
পদ্ধতিটি এইকপ :_সতা হি শুধু সামান্তের মধ্যেই থাকে এবং 
সমস্ত বিশেবই যদি অপূর্ণতা-বাচক হয়, তাহা হইলে এই সিদ্ধান্তট 
অনিবার্ধ যে, যাহা কিছু আমরা কোন প্রকারে শ্রেণীবদ্ধ করিতে 
পারি, যাহা কিছুর আমরা ভেদ কিংবা সীমা নিদ্দেশ করি, তাহা 
কধনই আমাদের এই পন্ধতির শেষ তন্ব হইতে পার না। এই 
রূপ কিছু হওরা চাই যাহার কোন প্রকার সীমা থাকিবে না উপাধি 
থাকিবে না| এই পদ্ধতি, ঈশ্বর হইতে ঈশ্বরের সন্তাকে পধ্যন্ত 
প্রভাজত করিতে চাহ । ফলত;, আমরা যদি বলি ঈশ্বর একটি 
সন্তা, তাহা হইলে এই সভার সঙ্গে বে একহটি সংশ্লিষ্ট আছে শুধু 
সেই একতবকে পৃথক্ূপে আলোচনা করিবার জন্ত উহাকে সত্তা 
হইতে বিনিপ্ম,ক্ত কর। যাইতে পারে। এন্থলে, কেবলমাত্র-একসটি 
একেবারে গোড়ার জিনিদ)-কেন না, তাহার পরে আর যাওয়া 


১৮ সতা, সুন্দর, মঙ্গল। 


যায়ন!। কিন্তু তবুও,যখনি আমর! বলি “ইহ! একমাত্র,” 
তখনই উহাকে উপাধির দ্বার আমর| সীমাবদ্ধ করি। অতএব' 
আত্ান্তিক একত্ব এমন একটা জিনিস হওয়া চাই যাহা! কোন প্রকার 
উপাধির গ্বারা সীমাবদ্ধ হইবে ন1) যথাযথরূপে বলিতে গেলে-উহ! 
এমন একট! জিনিগ যাহার কোন সন্ত নাই--এমন কি, যাহার 
কোন নাম পর্যাস্ত নাই; যাহা! প্লুটনের উ্জি-অনুসারে “নামহীন? । 
থে তন্বটর সত্তা পর্থান্ত নাই, তাহাকে চিন্তা করাও যায় না) কেন 
না, চিন্তামাত্রই সীমাবদ্ধ সম্ভার বিকার-বিশেষ মাত্র। এইরূপে 
আত্যস্থিক একত্ব হইতে সত্তা ও চিস্তা--উভয়ই বর্জিত । আলেক্‌ 
জাঙ্্ীযম্রদায় যদি সত্তা ৪ চিন্তাকে স্বাকার কৰে তাহা হইলে এই 
একত্বের বিছ্াতি ও অবনতি ঘটে । চিন্তা ও সম্ভার হিসাবে আলো” 
চনা করিলে, দেই পরমতরাটি আপনা-অপেক্ষা হীন হইয়া পড়ে? 
অতএব সেই পরমতন্বের স্বন্নপগত অনি্দেশা বিশ্দ্ধ আতান্তিক' 
একতা বিজ্ঞানের শেব-বিদয় নহে__ পূর্ণতার শেষঅবয়ব নহে । 

এইরূপ ঈশ্বরের সহিত যোগ নিবদ্ধ করিতে হই লে, মনুষোর 
জাধারণ .মানোরত্বিসমূহে পর্ণাপ হর না) এবং এইজগ্যই খীশ্বরিক 
তত্বনির্ণযকন্পে আলেক্ভান্ধ্ীয-সম্প্রদায একটা বিশেষ মনোবিদ্রানের 
আবশাকত! অনুভব করিয়াছিলেন । 

আমাদের ভ্ঞান,__-পদার্থ সমূহের মধো, কাস্থিক এক্বকে পূর্ণ 
পুরুষের উপাধিব্ূপেই উপলব্ধি করিয়া থাকে, উহার স্ববধপগত স্বত- 
স্ুতা। উপলব্ধি করে না)-যদি আমাদের জ্ঞান কথন স্বতম্বভাবে 
উহার আলোচনা করে_সে শুধু আমাদের পৃথককরণী বৃদ্ধির (৪0- 
10700) স্্্ কল্পনা মাএ। বন্বত: আমাদের জ্রান, একাস্তিক 
এফডাষে পূর্ণ গুকষের উপাধি ছা] একটা স্বতঙ্গ পদাথ বলিয়া কি 
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্লাঁড় করাইতে চা হ, না উহা আমাদের পৃথক্করণী বুদ্ধির একটা 
শগ্গ কল্পনা মাত্র? আমাদের জ্ঞান ঈগরের উপাধি ছাড়া আর কোন 
হিসাবেই এই একত্বকে গ্রহণ করিতে পারে না। নিপ্তণ শূন্ত-একৰ 
কি আমাদের প্রেমের পাত্র হইতে পারে ? জ্ঞান অপেক্ষা প্রেমের 
স্পৃহা বাস্তব বিনয়ের প্রতি আরো বেশী । সাধারণতঃ পদার্থমাত্রকেই 
ভালবাসা যায় না,_-সেই পদার্থকেই ভালবাসা যায় যাহার অমুক- 
অমৃক গুণ আছে । মানবীয় স্পেহ প্রেমাদি সম্বন্ধে দেখা যায়_- 
বাক্তিগত গুণকে যদি ছ'টিয়া দেওয়া বায়, কিংবা একটু রূপান্তরিত 
করা যার, তাহা হইলে প্রেমও নেই সঙ্গে অন্তহিত কিংৰা রূপান্তরিত 
হইয়া থাকে । 

অতএব, কি জ্ঞান, কি প্রেম_কেহই গুহাতন্থের আতান্তিক 
একস পৌছিতে পারে না। এইন্ধপ পনার্থের সহিত ঘোগ নিবদ্ধ 
হইলে, আমাদের মধো এমন একটা কিছু থাকা চাই যাহা কতকটা 
মেই একত্র অন্ুন্বপ;--ভানিবার এমন একট প্রণালী অনুসরণ 
করা আবশ্যক বাহার দ্বারা আগ্মটতন্য একেবারে বিলুপ্ব হইয়া যায়? 
ফলত; চৈতন্তই অহং-এর চিত্র; কিন্ত উহা নিতান্তই পীমাবদ্ধ। যে 
কোন-জীব, “আমি” এই কথাটি বলে, সে আমলে অন্ত হইতে 
আপনাকে পুথক্‌ করিয়া জান ; উহাই আমাদের বাক্তিত্বের আদর্শ 
নে যুক্কিপন্ধতি-অন্বসাতর, ইকাস্থিক একত্বের কোন ভাগৰিভাগ নাই, 
কোনপ্রকার উপাধি নাই,--টৈতন্টের অধিষ্ঠানে সেই একত্বের আদর্শ 
কাজেই হীন হইয়া! পড়ে; -কেনন', এরূপ ইকান্তিক একত্ব আদৌ 
চৈতনোর বিষয় হইতেই পারে না;_সে সম্বন্ধে চৈতনোর নিকট 
হইতে কোন সাড়া পাওয়া যায় না। ঈপ্বরের সহিত বিশুদ্ধ ও সাক্ষাৎ 
গোশের থে প্রগানী ভাহা-উদ্ত সম্প্রদায়ের মতে জ্ঞান নহে, গেন 


১১০ সতা, স্নার, মঙ্গল। 


নহে_উহা (৪) বোগাননদের অবস্থ। আম্মার এই অপূর্ঘ 
অবস্থা-গবন্ধে সর্ব প্রথমে প্লোটন্ই & শঙ্টি প্রয়োগ করিদ্বাছেন। 
খুতন্থ মন করে, আপন! হইতে আপনাকে বিপৃক্ত করা! আবগ্ক ) 
এবং গুহাতদ্বের বিশ্বাস, মানুষ তাহা সাধন করিতে সমর্থ। এই 
০০৭০০৫১-ই নেই আম্মহার! অবস্থা। পূর্ণপুরুবের সহিত যোগ 
নিবদ্ধ করিতে হইলে, আপনার মধ্য হইতে বাহির হওয়! চাই) মন 
হইতে সমস্ত সদীম চিন্তাকে বহিদ্ধত কর। চাই। এইন্প করিল 
অন্বরের গভীরতম দেশে প্রবেশ করিনা এমন একটা আত্মবিশ্বতির 
অবস্থায় উপনীত হওয়া যায় যখন আম্মটচতনা বিলুপ হয়, কিবা 
বিনুপু হইরাছে বলিগা মনে ভয়। কিন্ত ইহা বোগাবন্থার একটা 
চিত্র মাত্র; আসছে উহা ঘেকি-_তাহা কেহই জান না; কেদন 
করিরা উহা টৈতনা হইতে বিছ্রাত হয় স্থৃতি হইতে বিটাত হয়) 
চিন্তা হইতে বিাত হর, ম্তরাধ সমস্ত ভাব। শক্তি হইতি-সমন্থ 
মানবীর শব্দনষ্পন হইতে বিট্াত হয তাহা কেহই বলিতে পানর 
না। 

এই দার্শনিক গুহাতগ পূর্ণপুক্ সঙ্গীর এমন একটা ধারণার 
উপর প্রতিষ্ঠিত যাহা মূলেই মিথ্যা । এই গুাতদ্ব, সমীম সদর 
সমন্ত লক্ষণ হইতে ঈশ্বরুকে বিনিধৃ'ক্ক করিতে শিল্পা, সার লক্ষণ 
পর্ধান্ত ভীহ! হইতে অপনারিত করিগাছে | গুহাভক্বী দার্শনিক 
দিগের এই ভয় পাছে, অসীমের মধ্যে এমন কিছু থাকে যাহা সদীম 
পদার্ধেও বিদামান। ষ্ঠাহারা বুঝেন ন। নে, সমীম ৪ অণীমের মধ্যে 
কেবল মাত্াগ প্রভেদ ; যাহার কোন প্রকার সন্তা নাই ভাঙা ত 
একেবারেই শূন্ত ! অবস্ঠ, পর্ণপুরুষে দেন্ূপ পর্ণ জান বিদ মান 
সেইন্সপ অথও্ড একন্বও বিদ্যমান; কিন্ত যে উকাণ্তিক একের 
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কৌন বাস্তব সত্তা নাই, তাহা একেবারেই অবাস্তব -অসত্য । 
বান্তব পদার্থ ও বিশে নন্তা--উভযই তুল্যার্থবাচক। কোন এক 
সত্তা, অপর সন্তা নূহ_-এই হিপাবেই সেই সত্তার নিজন্ব ও বিশে- 
যন্বু। সুতরাং সেই সন্তার কতকগুলি বিশে লক্ষণ থাকা চাই। 
যাহা কিছু আছে অর্থাৎ যাহা কিছুর সন্ভা আছে তাহাকে “অমুক- 
অনুক” বলিরাই নির্দেশ করিতে হর। বে সন্তা সাক্ষাং-এক বব, 
তাহার বাস্তবতা যদি এই বিশেষন্বের উপরেই নির্ভর করে, তাহা 
হইলে এই দিদ্ধাপ্তটি অপরিহাধ্য যে, যত প্রকার সন্তা আছে ওন্মধো 
ঈশ্বরই সর্াপেক্ষা বিশেধ-সন্তা। এ বিবষ্বে প্রোটিন্‌ অপেক্ষা আযারি 
টল, প্রেটোর মতের বেশী কাছ ঘেপিয়। গিয়াছেন; কেন ন 
আরিঈটল, বলেন ;ঈশ্বরই “ঠিস্তার চিন্তা?” ; তিন কেবল একটা 
অবান্ত শক্তি মাত্র নহেন_তিনি কার্ধাকরী শক্তি, এরূপ শক্তি 
যাহার বাস্তবত! আছ। বর, এক হিসাবে বলা যাইতে পারে যে, 
অনছশা অবশেবভাবই সদীম প্রকৃতির উপযোগী ১ কেন না সসীম 
বপিদ্াই তাহার কতকগ্ুপি শক্তি চঠ্রিকালই অবাক্ত থাকিয়। যায়__ 
বাস্তবতায় পরিণত হয় না। দেই সব শক্তি বতই বাস্তবতার পরিণত 
হয় ততই তাহার অনশিদ্দেশাতাও কমির। যার়। অতএব, বাস্তবিক 
ব্নরিক এতত_নিগু প শূন্ত একত্ব নহে-ইহা সেই .পূর্ণ পুরুষের 
স্ুনিন্দি একত্ব-ধাহাতে সমস্তই পুর্ব হইতে নিশপন্ন হইয়া রহিষ্নাছে। 
সামান্য সমতায় কথা ছাড়িয়া দেও) ঈশ্বরের দেই মহাসত্ত। যেমন 
*একমেব'", তেমনি তাহার সমন্তই অন্যাপেক্ষা বিভিন্ন । তীহার 
বিভুতিগত পূর্ণ উশ্্যই তাহার সন্তাগত পুণতার নিদর্শন। এই সকল 
বিভৃতির তেদাভেদ আমরা চিন্তার ছারা নির্ণয় করিয়া থাকি; কিন্ত 
আসলে এই সকল ভেদ সীমাগত ভেদ নহে। তাহার দৃষ্াস্ত ১ 


১১২ সত্য, সুন্দর, মঙ্গল। 


আমাদের মনোবৃদ্ভিসধূহ যতই বিচিত্র হউক না, যডই পর্রিপুষ্ট হউকন 
তাহাতে কি আমাদের সত্তার বিভাগ হয়?--আমাদের বাক্তিগত 
তাদাম্বা ও একতের কি কিছু মাত্র ইতরবিশন হয়? আমাদের 
ইন্দ্রিবোধ আছে, জ্ঞান আছে, ইচ্ছা আছে--তাই বলিয়া কি 
আমাদের আমিন্বের একতা-বোধ কিছুমাত্র কমে 1-কখনই 
না। ঈশ্বর সদ্বদ্ধেও তাই । আতলকান্সীরসম্প্রদারের দাশনি- 
কেরা মনে করে, উপাধিগত বহুলতাস্থক্রপগত একতা হত 
অঙঙ্গত; এবং পাছে ঈপ্বরের স্বন্নপগৃত বিশ্দ্ধ একতা কোন প্রকারে 
কলুঘিত হর, এই ভয়ে তাহারা উশ্বরকে নিগ্তণরূপে কনা করেন। 
এবিষয়ে তাহাদের এতটা লংকোচ যে ভাহারা মনে করেন, ঈশ্বরের 
বিভুতি গুলি ঈশ্বরের স্বরূপে রাখিয়। দিলে, ঈশ্বরের পৃণতার লাঘব 
করা হয়। পৃণভার শ্ব্য গুলিকেই ঈশ্বরের অপৃ্ভি- ঈশ্বরের 
সন্তাকেই ঈশরের খর্দাতা এবং ঈশ্বরের স্থটক্রিয়াকে ঈশ্বরের 
অধঃপতন ৰলিদ্া। ভাহারা মনে করেন। যাহাই হউক মন্ুযোর ৪ 
বিশ্বের ব্যাখা! করিতে গিরা) তাহারা কতকগুলি গুণ ঈশবরে আরোপ 
করিতে বাধা হইয়াছেন; কিন্ত দেই সকল গুণকে ঠাহারা ঈশ্বরের 
হীনতা। বলিগ্লাই অভিহিত করেন । কিন্তু তাহারা যাহাকে হীনত! 
বলেন তাহাই বাস্বপক্ষে অনীম পৃর্ণভারই নিদশন | 
আন্মন্তিক-একতারূপ দিদ্ধান্ত স্থাপনের পক্ষে যেমন এই আয্ম- 
হার-অবস্থার সিদ্ধান্তটি নিতান্ইই আবশ্যক, তে্গনি আবার আত্মহারা 
-অবস্থার সিদ্ধান্তের দ্বারাই, আত্তাপ্তিক একতা মতটি দুষিত বলিয়া 
প্রতিপন্ন হয়। আতাম্তিক একতা পূর্ণ একত। যদি সাক্ষাত জয় 
অর্থাৎ সাক্ষাং দ্রানের বিনয় হইতে না পারে, তাহা হইলে জ্ঞাতার 
এই আাম্মহার! অবদ্থার কি ফল লা হইবে? এই আযহার 'বন্থা, 
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ইনুযাকে ঈধর্বপর্ান্ত উন্নীত কর! দূরে থাক্‌, উহ মনুষ্যকে মন্ুযা- 
পদবী হইতেও নীচে নামাইয়। আনে; কেননা, যে আম্মচৈতন্টের 
অভাবে চিন্তা সম্ভব হয় না, উহা! সেই চিন্তাকেই মান্থষের মন হইডে 
একেবারে অপনীত করে। আম্মচৈতন্কে রুদ্ধ করিলে, সমস্ত 
জ্ঞানক্রিয়াই অনগ্তৰ হইরা :পড়ে; ৰিধমী ও বিষয়ের মধ্যে ঘনিষ্ট 
ঘোগ থাকায়, দে সহজ জ্ঞান, যে সাক্ষাৎ জ্ঞান, যে সুনির্দিষ্ট সবিশেষ 
জ্ঞানের উনয় হয়, তাহ! আর উদর হইতে পারে লা; তাহা আর 
বোধগমা হইতে পারে না *+ 

গুহাতন্ত্বের যত প্রকার মত আছে, তন্মধ্যে আলেক্জান্রীয় গুহা- 
তম্থ সর্বাপেক্ষা পাগ্ডিতাপূর্ণ ও গভীর । এই গুহ্তন্ত সুক্ষ কল্পনার 
মহাকাশে এক্ধপ বিলীন যে, মনে হয়, বুঝি উহা লৌকিক উপধর্মাদি 
₹ইতে ৰহুদুরে ; কিন্তু তথাপি এই আলেক্জান্ত্ীয় সম্প্রদায়,_ 
আত্মহারা ধ্ান-সমাধি ও দেবদর্শনবাদ--এই উভদ্নকেই একত্র সন্ষি- 
লিত করিয়ছে। এই ছুই জিনিস বাহাত: পরম্পর অনঙ্গত বলিয়! 
প্রতীয়মান হইলেও, উহাদের মূলতন্ব একই। যাহা আমাদের 


* দর্শন-ইতিহাসের ভূমিকার আমি বলিয়াছিলাম- “শুধু জানিবার শক্তি 
খাকাই প্রকৃত জান নহে, কারধাতঃ জানাই আদল জ্ঞান। কিকপ অবস্থা 
খ্ামাদের জান জ্আন-নামর ফোর্স হয়? আমাদের অন্তরে জ্ঞান বীঙ্জাকারে 
খংকলেই যখেট হয় ন1-এ বাঁজ অস্কুরিত হওয়! চাই, পরিপুষ্ট হওয়া চাই, 
এবং পরিপুই হইয় শেধে আপনিই আপনার বিষয়রূপে পরিণত হওয়া চাই। 
জানের অবশাস্তাবী (00011101) উপাধি কি? না, আত্মচৈতনা, অর্থাৎ 
তিদ উপপন্ধি।যেস্ুল কতকগুলি ম+য়ব আছে, সেই স্থলেই আমাদের জানো, 
দয় হয়। তন্মধ্যে একটি অন্ব অবযবাস্তরকে উপলব্ধি করে এবং সেই সঙ্গে 
আপনাকেও আপনি উপলছ্ি করে, তধনই জানের উদয় হয। আত্ধ১চতনা- 
বর্ধিত যে জ্ঞান, মে আন জ্ঞানের হৃল্প সন্তাবন| মাত্র -উহ। বান্তধিক জান 
নছে।” 
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ইন্দরিয়ের অগ্রীছা, তাহা সাক্ষাংভাবে উপলব্ধি করিবার শক্ষি উভয়েই 
দাবী করে। একদিকে জ্ঞানপরিমার্ষিত নুক্ষতর গুহাতগ্বের 
আকাঙ্া,_আত্মহারা-অবস্থার দ্বার ঈশ্বরে সাক্ষাংভাঁবে উপনীত 
হওয়া) অপরদিকে, স্থুলতর গুহাতস্ত্ের বিশ্বীস,-ঈশ্বর স্ুল ইন্দিয়া- 
দির গ্রাহা।--এই উভয়ের প্রকরণ-পদ্ধতি বিভিন্ন, এবং দে সকল 
মনোবুন্তি এতদর্থে নিয়োজিত হইয! থাকে, তাহা ও বিভিন্ন; কিন্তু 
যূলে এই ছুইটি একই ছ্রিনিস; উহাদের মু্গত সাধারণ ভূমি 
হইতেই বিভিন্ন প্রকারের উদ্ধট আতিশযোর উৎপত্তি। টিগান- 
নগরের আপলোনিয়াদ--ইনি আলেকজান্ীয় সম্্দায়ের একজন 
লোকপ্রিয় ঝাক্ষি; এবং জ্াঙ্থাক-ইনি (71১9৪ যেন পুরোহিত 
হইয়! ঈাডাইঘাছেন ) একছন গুহাতস্ববাদী ও গুযতঙ্গের পুরোহিত । 
এই সময়ে অলৌকিক কাণ্ডের সাহাবো একটা নবধদ্ের আকিছাব 
হয়। প্রারীন ধর্খুও কতকগুলি অলৌকিক কাও প্রদর্শন করিতে 
লাগিল, এবং তন্াদ্রানীত্রাও সগর্কে বলিতে লাগিল বে, ভাহার। অন্ত 
মগ্রানিগের সনে ঈশ্বরকে আনিয়া হাজির করিতে পারে) তাহারা 
পেতনিদ্ধ) প্রেতের। তাহাদের আন্তান্বন্ধী দান; উপদেবহাদিগকে 
তার আর স্তবস্থতি করিয়। আহ্ছান করে না) উপদেবত! 
তাদের মাদেশে আপনারা আমিয়াই উপস্থিত হন। এককথার,- 
ঈক্দিভবিগের জন্য আম্মহার! ধ্যান-নমাধি ) এবং জননাধারণের রগ 
দেবতাপির সাক্ষাংদর্শনবাদ । 

সকল মুগেই এবং পৃথিবীর সর্াধশেই, এই ছুই প্রকার গান 
পরম্পরকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে, দেখা যায়। তারতবর্ষে, ও 
চীনদেশে দেখা যায়, যে সকল সম্প্রদায় অভিস্স্্ম বিজ্ঞানবাদের 
(1৫5201505 ) উপদে্া, তাহান্স ও অভীব নীট পৌধলিকতার দেবা 
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লয় হইতে দূরে নহে। একদিন তাহারা ভগবদ্গীতা, কিংবা 
লাঁওংস্থ পাঠ করে) তাহাতে আছে ১--“ঈথর অনির্বঠনীক়, নিপুণ, 
নির্দিশেষ »পরদিন আবার তাহান্বাই এইরূপ উপদেশ শ্রবণ করে 
বে)-দেই ঈথর অনুক অনুক মূর্তিন্রপে, অমুক অমুক অবতারক্ধপে 
আবিহূত হইয়াছেন; তাহার কোন বিশেষ মুর্তি না থাকিলেও, তিনি 
সকন মূর্তিই ধারণ করি:ত পারেন ও যেহেতু,তিনি সংস্বন্ূপ ? সুতরাং 
কি প্রস্তর, কি জলবিন্দু, কি কুকুর, কি বীরপুরুধ, কি মুনি-খধি-- 
তিনি সকলেরই মধ্যে আছেন--তিনি সকলেরই সারবস্ত। এইরূপ 
প্রাচীন গ্রীমেও, জুলিএনের আমলে, একই বাক্তি আখেন্দ্‌ নগরে 
টোলের অধ্যাপক এবং মিন$। ও দিবেল-মন্দিরের পরিরক্ষকরূপে 
শিুক্ত হইত। একদিকে উহারা প্লেটোর “রেপাবিক”” প্রস্থৃতি গ্রন্থের 
হৃক্ম টাক। করি গ্রন্থ গুলিকে ছূর্রবোধ করিয়া তুলিত) পক্ষান্তরে 
জনসাধারণের সমক্ষে, “পবিত্র অব গঠন” ও “মঙ্গলমরী দেবীর মৃগরা+” 
প্র -তি প্রদর্শন করিত। এইব্ধপে তাহার কখন তন্বজ্ঞানীর আদনে 
উপবিই হইয়া, মান্্যকে মানবচিত্ের অতীত বস্ততে উন্তোলন 
করত) কখন পুরোহিতের আপনে বপিয়া মান্ুবকে মানবের নীচে 
নামাইঃ। আনিত। এইক্ধপে উহারা ছুব্বোধ তত্থবিদ্যার প্রার়শ্চিন্ত- 
স্বমপ মঠাব হবগ্ত উপব্মের আশ্রন গ্রহণ করিত। 

বধন খুনের জয় হইল, তখন খুইধর্ সমস্ত মনুব্যমণ্ডুলীকে 
বয়ানের অধানে মানি এই শোচনীর গুহাতন্থকে কিরংপরিমাণে 
নন করিপ। কিদ্তু কতবার এই আধ্াগ্মিক ধর্মের শাদনাধীনেও 
গুহাতনব, প্রাক্কতিক ধন্মনমূহের (৪091 761৫08 ) উদ্ভট আতি 
শবা পুনঃ প্রবর্তিত করিনাছে। বোড়শ শতান্দিতে যখন ০0৭) 
ভাবের ও 1774) সম্প্রণাদের পুনরুখান হয়, যখন মানবচিন্ত মধ্যযুগের 
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দরশনশাল্ত্রের বন্ধন ছিন্ন করিযাও আধুনিক র্শনশাস্তে উপনীত হয় 
নাই, সেই সময়ে ঘুরোপে গুহাতদ্থ আবার দেখা দেন আপ্ননিয়দ ও 
জাম্বিক্-_ইহাদের স্থানে [১81806196 ও (20020177000 আবি- 
তৃত হয়েন। এ্রমন কি, সপ্তদশ শতাব্দীতেও 3০০1০18 এক 
প্রকার উন্নত গুহাতন্্ ও একপ্রকার ইন্দ্রজাল__এই দুইটি একাধারে 
একত্র সঙ্িলিত করেন । তিনি এইবূপে সেই সহ মূঢ বাক্ধিদিগকে 
একটা৷ নূতন পথ দেখাইলেন,_যাহারা প্রাতে, আমা! ও ঈশ্বরের 
অনি সদ ও অকাট্য পরমাণসমূহর বিদ্ধ প্রতিবাদ করিত, 
এবং তাহার পরই আবার সন্ধ্াকালে, চকু ৰাতীত অস্ত উপায়ে 
দর্শন করিতে, কর্ণ বাতীত অন্ত উপায়ে শ্রবণ করিতে, স্বাভাবিক 
ইন্জিযবাতীত অন্ত উপায়ে মনোরত্তিমূহকে নিয়োগ করিতে উপ- 
দেশ করিত, একটা অভিমানুধিক বিপ্লান লোকের হস্তে অর্পণ 
করিবে বলিয়া অঙ্গীকার করিত, শুধু এই নিয়মে_যদি তাহার 
পূর্বেই তাহারা! আয্মচৈতনা, চিন্তা স্বাধীনতা? স্বতি প্রতি যাহা 
কিছু থাকা মানু ভ্ঞানবান্‌ ও নীতিমান্‌ জীব হইয়াছে,__লে সমস্ত 
বিনষ্ট করিতে সমর্থ হয় ১__ অর্থাৎ যাহা আমি জানিতে সমর্থ, সেই সব 
যখন আমি জানিতে পারিৰ না, তখনই আমি সব জানিতে পারিব + 
আমি তখন এক অপুর্ধ আশ্্থা জগতে উন্নীত হইব কিছু জাগে 
হইলে, সচেতন হইলে,__লে জগতে যে গিয্াছিলাম, তাহার লেশমা 
স্তান কিংবা! শ্বতি আনার থাকিবে না। এই স্বপতর ও “কিন্তৃত- 
কিমাকার” গুহ্যতত্বকি আয্মভববিদাঁ, কি শারীরত ্ববিদ, উত্ত- 
কেই বিকৃত করিয়! ফেলে । এই নূতন গুহাতন্ের আয্মারা-অবপ্থা 
ম্ঢ়জনের ান্তহারা-অবস্তার মত) ইহা আলেকনা্ীয় সম্প্রদারের 
আগ্ুহায়াঅবস্থারই একপ্রকার পুনঃগ্রতিষ্ঠা বলিলেই ইঃ কিন্ত 
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ইহাতে নে প্রতিভানাই; কোন নৃতনস্থও নাই) ইতিহাসের সক 
বুগেই এইনপ গুহাতন্থের পুনরাবিরাব সময়ে-দময়ে পরিলক্ষিত হয়। 

যে সকল নিরমের দ্বারা মানব-প্রকৃতি সীমাবন্ধ, সেই সকল নিয় 
মের গণ্ভী হইতে বাহির হইলে, দেখ আমর! কোথায় গিয়া পড়ি 
প্রথমে (07101) শ্যারেশ। বলিয়াছেন, পরে (85021) তাহারই 
পুনরাবুত্তি করিনা এইরূপ বলিগ্াছেন :--“বিনি দেবতা গড়িতে 
চাহেন, তিনি পশ্ত গড়িয়া বসেন।” (শিব গড়িতে বানর গণ্ডেন') 
এই সমন্ত বাডুপতার ও ধ,__মানব-দ্রানের সম্বন্ধে কঠোর সিদ্ধান্ত" 
স্কাপন করা; মানবজ্ঞানের পক্ষে কতটা অনাধা, তাহা আলোচনা 
করিয়া দেখা । মানবক্জান প্রথমে ইন্দিয়ের আকরণে আবৃত থাকে ঃ 
পর উহা সার্মভৌমিক ও অবশ্থাস্তাবী ত্ব-সমূহে আরোহণ করে; 
পরিশেষে, সেই কল তব্বের যিনি মূলতন্ব, সেই অসীম পুরুষে গিয়া 
উপনীত হস্গ) বিনি কাস্তকসহ|,_সার-সন্তা, মানবজ্ঞান সেই পুরু- 
ষের অস্তিত্ব উপলব্ধি করে, কিন্তু কন্িন্‌ কালেও তীহার স্বরূপের মধ্যে 
প্রবেশ করিভে পারে না-রাহার স্বরূপ অবগত হইতে পারে না। 
সা্গে সঙ্গে তাবরপ আগিয়া জ্ঞানের এই সকল স্বতঃসিদ্ধ উচ্চতব্বকে 
ভ্রীবন্গ করিয়া তোলে; কিন্থ এই দুই বিভিন্ন শ্রেণীর বাপারকে কখনই 
এক করিয়া ফেলে না; ভাবরসের মধো নিমজ্জিত করিয়া জ্ঞানকে 
বধ করে না। মন্বষোর ন্যায় সনীম জীব ও সেই অসীম পূর্ণপুরুষ 
ঈশ্বর. -এই উভয়ের মপো দুইটি বাপার মধাস্থরূপে অবস্থিত ;- 
একটি এই বিশাল বিশ্ব, যাহা আমাদের চক্ষের সমক্ষে প্রসারিত ; 
অন্তট,_-মেই সব নিতা সতা, যাহা জ্ঞানের নিকট প্রতিভাত হই 
থাকে, কিন্ধ মাহা জ্ঞানের দ্বারা স্ংপাদিত হয় না; চক্ষু যেমন 
মৌশয্য উপলদ্ধি করে, কিছ স্থষ্টি করে না, ইহাও তদ্রপ। 


১১৮ সভা, সদর মঙ্গল। 


সেই সকল সত্তার সভা! পরমপুরুষের নিফট উপনীত হইবার 
ক্ষ উপায় সত্োর অনুশীলনে ও সতোর অন্থ্রাগে জীবন উতংদর্গ 
করা, সৌন্দর্যের ধান করা, সৌন্দর্যকে শিল্পকার্যে প্রতিফলিত 
করা, এবং মর্ষোপরি শুতকার্ধোর অনুষ্ঠান করা, মঙ্গলসাধন করা। 
ইহাতে আমাদের চক্ষু ঝলদিয়! যাইবে না, আমাদের মন্তক ঘুর্িত 
হইবে না) আমরা যতটা অধিকার_যতটা শক্কি লাভ করিয়াছি, 
তাহারই পরিমাণ অনুদারে আমরা ক্রমশঃ তাহার নিকটবর্তী হইব। 


মানব-মনে সৌনার্ঘযজ্ঞান। ১১৯ 


দ্বিতীয় খণ্ড। 


সনার। 
মানব-মনে সৌন্দধ্যন্জান | 


ধে সকল দিদ্ধান্তে আমরা উপনীত হইগাছি, এক্ষণে সংক্ষেপে 
ভাহা বিবৃত করা যাইতেছে । 

সপ্ুদশ শতাব্দির শেষভাগে, ভিন্ন মতাবলম্বী দুইটি দার্শনিক 
সম্প্রদায়ের প্রাদ্াব হয়। আমর! উভয়েরই সহিত্ত যুঝিয়াছি ; এবং 
একজনের দ্বার অপরেন্ব মত খণ্ডন করিয়াছি । প্রতাক্ষবাদের 
প্রতিবাদে আমর! ইন্দ্রিমচেতনার অসম্পূর্ণতা, এবং বিজ্ঞানবাদের 
(10৩110) অপরিহাম্য আবশ্তকতা। প্রতিপাদন করিনাছি। লক্‌ 


ও কশিঘাপুকর মতে সায় দিয়া, 'আামরা স্বীকার করিগাছি যে, ইন্দিয়াদি 
হইতে,-আম্মনৈতন্ত হইতে আমাদের জ্ঞানবৃত্তির স্থত্রপাত হইয়! 
থাকে ;__বিশেষ-বিশেষ ভ্রান ও আগম্ক জ্ঞানের আরম্ভ হইয়া 
গাকে ; এবং রীড় ও কাণ্টের মতে সার পিয়া, আমরা ইহাও স্বীকার 
করিয়াছি যে,এই সব বিশেষবিশেব জ্ঞানের সাক্ষাৎ উত্ন ষ্ষে 
ইন্দিঘ়চেতন! ও আত্মৈতন্ত, এই ছুই বৃত্তির উদ্ধে, আরও একটি 
বিশেষ বুন্তি আছে, যাহা ইন্দ্রিমচেতনা ও আত্মটৈতন্ত হইতে ভিন্ন, 
অথচ যাহা উহাদের সঙ্গে সঙ্গেই পরিস্ূটত হয়। সেই বৃত্তির নাম 
প্রন্তা। উহা, সার্বভৌম ও অবশ্যন্তাবী সত্যসমূহের মূল-প্রজ্রবণ। 
আমরা ক্ান্টের মত খণ্ডন করিয়া এইরূপ প্রতিপন্ন করিয়াছি যে, 
প্রজ্জার প্রামাণিকতা এবং প্রজ্ঞার দ্বারা যে সকল সত্য আমাদের 
নিকট প্রকাশিত হয়, দেই সকল সতোর প্রামাণিকত! যার-পর-নাই 
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দূঢপ্রতি্ঠ ও সংশরাতীত। তাহার পর, সেই সক প্রজ্ঞা-এরকাশিত্ত 
লতাই আবার তাহাদের চিরন্তন মূলতব্বকে _ঈশ্বরকে প্রকাশ করে। 
পরিশেষে, যে যুক্তি-সঙ্গত আধ্যাস্মিকতা সমস্ত মানবমগ্ডলীর বিশ্বাসস্থল, 
এবং প্রাচীন ও আধুনিক মহীম্মাগণের মতানুগত, সেই আধ্যাম্মিকতার 
সহিত, কিন্তুতকিমাকার” ও অনিইজরনক গুস্বতস্বের তেন সহস্র নিন 
করিয়াছি। এইরূপ প্রতাক্ষজ্ঞানের অবশাস্তাবিতা, যিনি সতার 
মূলাধার-_মেই সত্্বরূপ অপীম পুরুষের অবশাস্তাবিতা, আধ্যা- 
ম্বিকতার সহিত গুহতন্ত্রের স্পষ্ট পার্থাকা,_-এই সমস্ত বিষয় প্রথম- 
খণ্ডে বিবৃত হইয়াছে । 

এই দ্বিতীয়-খণ্ডে, আমরা সুন্দরের আলোচনায় প্রবৃন্ত হই! 
একটি নৃতন পদ্থা অন্থুদরণ করিয়া এ বিধয়েরও একটা জ্ঞানদীপ্ 
সংনিদ্ধান্তে উপনীত হইতে ঠেষ্টা করিৰ। 

সপ্ুদশ শাকির দশনশাঙ্েই সুন্দরের আলোচন!, কলাসৌনর্যোর 
আলোচনা প্রথম প্রবর্তিত হয়। প্লেটো ও আরিষ্টলের নিকট ইহা 
স্থপরিচিত থাকিলেও, তাহাদের শিষ্যদের দ্বারা এ বিষয়টি তেমন 
নাদরে গৃহীত হয় নাই। সপ্দশ শতাক্িতে এবিবয়ের যেব্ূপ বিস্তৃত 
আলোচনা হইপ্রাছে, তাহারা! তার কাছ দিয়াও যান নাই। বল! 
বালা, প্রত,ক্ষবাদী দাশনিকসন্প্রদায়, দর্শনের এই বিভাগে অদৌ 
হস্তক্ষেপ করেন নাই। লক্‌ ও কঁদিয়াক্‌ স্ুন্দর-সপ্বন্ধে একাট পরি- 
চ্দেও--একটি পৃষ্ঠাও লিখিয়। যান নাই। তাহাদের পরবর্থী 
দা্শনিকের! তাছাদেরই স্তায়, নুন্দরকে উপেক্ষা করিয়াছেন। তাহা 
দের দর্শনতক্কে সুন্দরের তাৎপর্যযব্যাথা! কিরূপে করিবেন - স্থির 
করিতে না পারিয্া, তাহাদের দর্শনত্ত্র হইতে উহাকে একেবারে 
বর্জন করাই স্থবিধা মনে করিয়াছিলেন। একথা সত্য, দিজে। 


'মাষব-মনে সৌনদর্ঘযজ্ঞন। ৯১ 


€$109:) পৌন্দার্য ও শিরিকনার একজন উন্মত্ত ভক। এ বিষয়ে 
জীহার একটু প্রতিভাও ছিল; কিন্তু তল্টেরার যাহ! বণিয়্াছিলেন 
তাহাই ঠিক্‌,_তাছার এ্রপৰ ভাব গ্রজাইয়। উঠিরাছিত মান; কিন্ত 
পরিপককত! লাভ করিতে পারে নাই। তিনি এমন্বন্ধে অনেক নৃতন % 
কথা বলিগ্নাছেন ;--কিন্ত প্রায়ই পরম্পরৰিরোধী । তিনি কোন 
সুলতত্বের আশ্রত্স গ্রহণ করেন নাই, তিনি ক্ষণিকভাৰে মুগ্ধ হস 
তাহারই স্রোতে ভাগিয়া গিয়াছেন; আদর্শ বলয়! যে একটা জিনিদ্‌ 
আছে, তিনি ফেন তাহা আদে। জানিতেন না। দরে যেরূপ দর্শন- 
অধন্ধে, সেইবূপ কলা-সন্বন্ধেও জড়বাদী। ঘাহা' হউক, তবু তাহার 
এতটুকু পৌন্দ্দ্যবোধ ও কল্পনাশক্তি ছিল-__যাহা। ত্বাহার কালে ও 
স্টার সশ্রদায়ের মধো অতীব বিরল। স্কচ্ষন্প্রনায়ের দার্খনিকগণ 
ও কান্ট, পৌন্দ্া-তন্বকে তঁহাদের দর্শনতত্ত্ে স্থান দিয়া শ্বকীনল 
বোগ্যতারই পরি5ন্ধ দিরাছেন! আম্মার মধ্যে ও প্রকৃতির মধ্যে 
তাহার! সু দরকে দেখিতে ঠেষ্টা করিপ্াছেন) কিন্তু মহুষ্যের প্রতিভা 
সুন্রকে কিন্ধপে আবার গ্ুনরুত্পাদন করেঃ দে বিধয়ের কাছ 
দিয়াও তাহার! যান নাই। আমর! এক্ষণে এই বৃহ প্রশ্নটি: 
অরন্ধে বিস্তৃত ভারে আলোতনা, করিব। দৌন্দর্ধ্য ও কবাদ্বন্ধ 
একট। প্রশালীবন্ধ সর্ধাঙ্গণম্পূর্ব মতবাদ তোমাদের নিকট আমি 
অর্পণ করিব। 

এই আলোচনায় যে প্রণালীটি অনুস্থত হইক্াছে, প্রথমতঃ সেই 
প্রণাণীটি কতদূর সমাচীন, তাহাই প্রতিপন্ন করিতে প্রবুত্ত হইব । . 

ছুই প্রকারে সুন্দরের আলোচনা হইতে পারে। হয়__আমাবের 
বাহিরে, সাক্ষাৎ সুন্দরের মধো, এবং যে সক পদার্থে সুন্দরের 


ছায়া পতিত হম, সেই পণার্থের মধ্যে) নদ্ব থে সকল আন 
১৩ 


১২৫ সভা, হন্যহ। মসর। 


ভাৰ আমাদের অন্থরে হুন্দরকে .উদ্বোধিত করে, নেই সব 
জ্ঞান ও ভবের মধ, হুনদরের আলোচন| হইতে পারে। যবে 
প্রানীর সহিভ ভোমক। এফন স্থপরিচিভ_সেই প্রনালীটি 
এই ১-যাঁন্য হইভে যাত্। স্বুকু করি) যাহাতে কঠিকায় পর্যন্ত 
দানি যায়, এইরূপ একটি নিয়ম আবিষার কয) অভএঝ মানসিক 
বিশ্লেফ। হইতেই প্রথষে আমর হট) আরজ করিব; পরে, সুন্দরের 
অন্থুখে অন্থিভ যে আম্মা, আহার জবস; অনুষীরান করিব) এইরূপ) 
করিতে সদর আসবে কিরূপ, এক পদার্থের যধ্যে সুন্দর কিরূপ 
ভাৰ হাক করে, ভাঙার আনুস্ীল্গনের ছন্য আমর পরস্তত হইতে 
পারিব ) 

কুদ্রের যরুখে অবস্থিত আমাদের য়ে আম্ম। আহক কতক গুলি 
পট হিজ্ঞাম কর॥ যাক 

ই একটি অকা্ণিকিভ সত্য কিন! যে কতকগুলি প্দার্য 
আসাদের মু্থুথে খুঁকিবে( যেকোন অগা অবস্থিত হউক ন।) 
ভাহাঝ কোন একটিকে দেখিয়। আমর) এই”) সিনে উপলীভ, 
সবই ১-_“এই জিনিসটি সুন্দর)” এই কথ্মটে অন) সব নমছে স্প্কপে। 
বাহিরে কত্ত হয় ন॥ কখন কখন উহ) কেক, একটা, অন 
উদ্ধস্থনিতে পর্যবসিত হয়) কখন ঝ উহ) এত নিঃশ 
ফনোমষ্যে উদ্দিত হয় যে, যন উহ) ধরিতে পুরে ন)) 

এইকপে সদর বিকি$ আকারে প্রকউিভ হইজেও, ইতক সাধারণ) 
যকলেরই নিকট ইহ) কন রুপে কাশ পায় এক মক দেশের, 
ভাযাই ইহার সুক্ষ গরদানি করে। 

শুধু নে ঝাহ্যপদার্থের গ্ারই আমাদের শৌন্্যক্জন উদ্বেধিত 
হয়, আহ নহে; সৌন্দর্যের রাজ্য আরও বিস্তৃত ১ উ দৃশাঙান 
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কগংকেও ছাঁড়াইয় যায । সতত প্রকৃতি-রাজের যে দীবা, সৌন্ষ- 
ধ্রগু দেই সীহা? ক্থাত্থার যে নী, বানব-প্রতিভার বে নী, 
দৌনদর্যোরও দেই সীহা। কোন বীরত্বের কাছ বেখিবা, কাহারও 
ক্ষোন হ্িয়ে কাস্থিক নিষ্ঠা হবন্ণ কিয়, এমন কি, হৃল্তষ সততা 
সমৃহ কোন এক দর্শন তস্্ের শৃঙখছে ঢ়রূপে বাঁধা পড়িলে_-সেই বর্শৰ 
তস্বের মর্্গভা ও ফ্লব্ত| হেখিরা, কারুশিলীর কার্কার্ হেখিয়া, 
আমাদের অন্তরে দেই একই ভা উদ্বোধিত হয়। যভই বিচিন্ব 
হউক না, এই সক পার্জ যধ্যে যন একটি সাধারণ গুণ আছে, 
যাহার সস্বস্ধে আহাদের বুদ্ধি কোন একটা বিদ্ধান্তে উপনীত হই 
খাকে। এই গুবটিকেই আহরা সৌন্দর্য বলি! 

ইন্সিরবাধী দার্শনিকেরা, স্বকীয় হতের সঙ্গতি রক্্ব বিবার 
জন্ত সৌনারধ্যকে ইন্বরিরহৃখে পরিণভ কৰিভে যে চেষ্টা পাইবেন, তাহ। 
ত ধৰা কধা। 

অবশ্ত, যাহা কিছু সুন্দর, ভা! আমাদের ইত্রিয়প্রিয়ড বটে) 
অন্তত; ভাহার ছার! আবাদের ইন্রিয় ব্যথিত হয়না। সৌন্বর্যের 
অধিকাংশ ধারণাই নেত্র ও শ্রোজের ছার হিয়াই আমাদের নিকট 
উপনীত হর) এবং মক্ল প্রকার কলা-সৌনধর্য শরীর-যোগেই 
আমাদের আগ্মায় প্রতিভাত হ্ইপা থাকে। যে পদার্ধের সংআৰে 
আমাদের কষ্ট হয়, ভাহা আদঙে বডই স্ুন্দন্ধ হউক না কেন, 
আযাঘের নিক্ষট নুন্দর হলি! বোধ হয় না। ছঃখার্ত আত্াকে 
বৌনদর্য্য বড়-একট। অধিকার করিতে পারে না। 

সুখজনকতা অনেক সময়েই সৌন্্য-বোধের সহচর বলিয়া, উ্ 
হইতে এরূপ সিদ্ধান্ত হয় না যে, উয়েই এক জিনিস। 

অনেক জিনিস, যাহা মনোরম ৰা স্থখদায়ী, তাহাই যে সর্ব্মী 
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পেক্ষা সুন্দর) তাহাও ঠিক নহে। সুন্দর পদার্থ ও নুখদারী পদার্থ 

হে এক জিনিন্‌ নহে-_ইহাই তা”্র নিদর্শন। আমাদের তৃয়োদর্শনই: 

ইহার, সাক্ষী। যণি এই.ছুই জিনিদ একই হইত, ভাহা হইলে: 

উার্দিগকে কখনই বিচ্ছিন্ন করা যাইতে পারিত না; যে দ্রব্য যে. 

গরিমাণে মুখদ, তাহ! €সই পরিষাণে' সুন্দর, এবং য়ে পরিমাণে, 

সুন্দর, সেই পূরিমাণে নুখদ হইত। 

সে কথা দুরে থাক্‌,__য়ে সকল, ইনি ছারা, আমাদের সুখবোধ' 

হয়, তম্মধো দুইটি ইক্জিয় মাত্র আমাদেরঅন্তরে সন্পরের ভাব উদ্দো 

মিতকরে। কেহ কখন কিএকসপ কথা বলে)--“আহা! কি 
হন্দর আন্বাদ 1 “আহা কি সুন্দর গন্ধ!” সুখন ও সুন্দর 
পদার্থ এক জিনিপ হইলে লোকে ধরূপই কলিত। পক্ষান্তরে, এমন 
কতকগুগি ঘ্বাণের সখ, রলনার, সুখ আছে, যাছা উৎকষ্টতর প্রাকৃতিক. 
ও শৈল্পিক সৌন্দধ্যেরই মত আমাদের ইন্দরিয়-বৃত্তিকে আলোডিন 
করিয়! তুলে। তাছাড়া, আমাদের চাক্ষ্ঘ ও শ্রোত্রিক অন্্কৃতিসমূ- 
৫হর মধ্যে যাহ! অধিকতর তীব্র,তাহাই যে আমাদের অন্তরে সৌনর্ধ্য- 

জ্ঞান উদ্বোধিত করে, তাহাও নহে । রে সকল উজ্দপবর্ণের চিত্র 
শুধু নেত্রকে মুগ্ধ করে, কিন্ত আত্মাকে ম্পর্শ করে না--তাহা অপেক্ষণ। 
সৃছু বর্ণের, চিত্রে কি অনেক সময়ে আমরা বেশী মুগ্ধ হই না? আরো, 
এই কথা আমি বলি, আমাদের ইঙ্জিয়বৃদ্ধি হইতে শুধু যে সৌনদর্যা- 
জান উৎপন্ন হয় না, তাহ! নহে, পরস্ধ কখন কখন উহাদ্বারা আমা- 
দের লৌন্দর্য্যজ্ঞান আচ্ছন্ন হইয়া.যায়। একজন কাকুশিল্পী, বিলাস- 
নিত্রদময়্ বিবিধ মূর্তির অনুকৃতি রচন! করিয়া সন্তোষ লাত করিতে 

গারেন ) কিন্ত উহ! আমাদের 'ইন্দ্িয়ের তৃপ্তিকর হইলেও, আমাদের, 

চকে উদ্বেগিত করে; আমাদের অন্তরে সুন্দরের যে বিশুদ্ধ অক- 
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লঙ্ক আদর্শ বিদামান আছে, তাহাকে ব্যথিত করে। অতএব, 
সুখঙ্ধনকত| সুন্দরের পরিমাপক নহে ; কেন লা, কোন কোন স্থলে, 
উহা সৌনর্ধাকে নই করে-_মুদরকে ভুলাইয়া দে্। অতএব যাঠ1, 
কিছু সুখদ, তাহাই হুন্দর নহে? যেহেতু, বেখানে সুন্দর বন্ত নাই 
সেখানেও সুখ বস্তকে দেখিতে পাওয়া যান্র__সমধিক পরিমাণেই 
দেখিতে পাওয়া বায়। 

সুন্দর ও সৃখদ বন্ধুর 'মাধো ঘে প্রভেদ_উক্ত তন্রটই তা'র মূলে। 
বিদামান ) অর্থাং, ইন্দিরচেতনা ও জ্ঞানের মধো যে প্রভেদ? উহা- 
দের মধোও যেই প্রভেদ। 

যখন কোন পদার্থের সংস্রকে তোমার সুখান্থভক হয়, তখন যদি 
কেহ তোমাকে তাহার কারন জিন্ভাসা করে, ডুমি তার কিছুই 
উত্তর দিতে গার না, তুমি শুধু ৰল”-এইরূপই আমি অনুভব 
করি। যদ্দি কেহ তোমাকে জানাইর! দেয়, বে, এ একই পদার্থ হইতে 
অন্ত বক্তিত্দর হিন্নপ্রকার অনুভূতি উৎপন্ন হর--উহা ভাহাদের, 
অগ্রীতি উৎপাদন করে) তাহা হইলে তুমি বোধ হয় বিশ্মিত হও. 
না) কেন না, তুমি জান, বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন রুচি) সেই জন্টঃ 
অন্থরূতিমধন্ধে তূমি কাহাকেও প্রতিবাদ করিতে পার না। কিন্ত 
যদি কোন বস্তু কেবন মাত্র সবখন না হয়-_তাহার উপর আবার মদ্দি 
তুমি তাহাকে সুন্দর ধলিরা বিবেওনা কর-_তাহা হইলে দে স্থলে, 
তুমি কি তাহার প্রতিবাদ কর না? তাহার দৃষ্টান্ত, মনে কর--এই 
মহস্ববাগ্ধক মূর্তিট স্থন্দর; সর্ষে নয়ের দৃষ্ঠ, কিংবা স্যান্তের দৃষ্ঠট 
সুন্দর ; নিস্বার্থভাব ও একাস্তিক নিষ্ঠার ভাবট স্বন্দর ) ধন্ব সুন্দর ট 
ফদি কেহ এই সকল পিদ্ধান্তের সতাতা-বিবয়ে প্রতিবাদ করে, তখন, 
পৃর্ধে বেকূপ হি সহজে মাও দি নিাধিনে, এলে হুমি দেকপ 1 
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সহজে দাঁয় দিতে পার না;-তুমি ভাহার সেই প্রতিবদিকে ভিশন 
রুচির অনিবার্য পত্রিশাম বলিকা নিশ্চিন্ত হইতে পার না; তখন 
তুমি ইন্দিক্নচেতনাশক্তির তারতম্যের দোহাই দেও না) তুঘি তখন 
এমন একটা প্রমাণের দোহাই দেও, যাহা সকলের পক্ষেই সমান 
বলবং,__অর্থাৎ তখন তুমি জ্ঞানের দোহাই দেও। 
তখন তোমার মনে হয়, তোমার প্রতিবাদকারীকে ভ্রান্ত বঙ্গিতে 
তুমি অধিকারী 7 কেন না, এস্থলে তোমার সিদ্ধান্তটি, স্থখকর কিংবা! 
কষ্টকর ইন্িয়ানতভৃতির ন্যায় এমন-কোন কিছুর উপর প্রতিষ্ঠিত 
নহে যাহা পরিবর্তননীল ওব্যক্ষিগত। নুখান্ভূতি আমাদের নিজের 
দৈহিক গঠনতন্ত্বের গ্ডির মধ্যেই আবদ্ধ) এই গঠনতন্ত্র প্রতিমূহর্জেই 
পরিবর্তিত হইতেছে) স্বাস্থোর অবহ্া অকুপারে, ৰাযুর শৈতা- 
তাপ-অন্সারে, আমাদের ল্গাযুর অবস্থা-অনুদারে নিয়ত পরিবর্তিত 
হইতেছে। কিন্তু সুন্দর-সন্বন্ধে একসপ বলা যায় না। সত্যের স্যাক্ন 
সুন্দরও আমাদের কাহারও নিজস্ব জিনিস নছে। ইহার সম্বন্ধে 
যদৃচ্ছাক্রমে বিচারনিষ্পন্ত করা আমাদের কাহারও অরধিকারায়ত্ত 
নহে; এবং যখন আমরা! বলি,-“ইহা স্ততা,”। “ইহা মুনূর,+-তখন 
উহা আমাদের ইন্্রিদ্চেতনার অন্ভুত পরিবর্তনশীল ও ব্যক্তিগত 
ধারণামাত্র নছে, উহা করব দিদ্ধান্ত যাহ! মনুষ্য মাত্রেরই জ্ঞানে 
প্রতিভাত হইয্া থাকে। 
ইন্দিত্চেতনাকে যণি জ্ঞানের সহিত এক করি! ফেন, স্বন্দরকে যদি 
সুখাহ্হৃতিতে পরিণত কর, তাহ হইলে রুটি-স্ঘপ্ধে আর কোন নিগ্নম 
থাকে ন!। বেলবেডিবারের আপলে।-প্রঠিমাকে দেখিনা কোন বাক্রি 
যি বলে,--অস্ঠ প্রতিমা দেখি! আমাকে মনে বে স্থধাগুভব হয়ঃ 
এই প্রতিমাকে দেখিয়! তদপেক্ষ| কিছুমাত্র অধিক সুথান্ভব হয় না 
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কিংব৷ এই প্রতিমাটি আমার আদৌ ভাল লাগে না, ইহাতে কোন 
সৌন্দ্ধ্য আমি দেখিতে পাই না, তাহ! হইলে আমি তাহার অন্ুভ্তির 
প্রতিবাদ করিতে পারি ন1? কিন্তু যদি সেই ব্যক্তি তাহ হইতে 
এইরূপ সিদ্ধান্ত করে যে, আপলো সুন্দর নহে, তখন আমি মুক্তকণ্ঠে 
তাহার প্রতিবাদ করিব, আমি তাহাকে ম্প্ট বলিব, সে ভ্রমে পতিত 
হইয়াছে। লোকে সুরুচি ও কুরুচির মধ্যে প্রতেদ করে? কিন্তু 
যদি সুন্দর শুধু সুখদ-তেই পরিণত হয়, তাহা হইলে এই প্রভেদের 
অর্থকি? তুমি আমাকে বলিবে, আমার রুচি নাই ? অর্থাং_- 
তোমার যেরূপ অন্ুভৃতি হইতেছে, কমার সেরূপ অন্ৃভৃতি হইতেছে 
না-__এই না? যে জিনিন্টিকে তুমি প্রশংসা করিতেছ, উহ! 
তোমার উপর যে প্রভাব প্রকটিত করিতেছে, আমার উপরেও কি 
সেই একই প্রভাব প্রকটিত করিতেছে ন|? তুমি যাহা অনুভব 
করিতেছ, তাহ! যেমন সভা, আমি যাহা অনুভব করিতেছি, তাহ! 
কি তেমনই সত্য লহে? তবে কি করিয়। তুমি বলিবে, তোমাব্র 
অন্ভূতিটই ঠিক, এবং আমার অন্থতৰট ঠিক নহে, যখন আমর 
উওরেই পেই একই বন্তর অহৃতব করিতেছি। তুমি যাহা অইভব 
করিতেছ, তাহাই অধিকাংশ লোক অনুভব করে, এবং আমি যাহ! 
অনুভব করিতেছি, তাহা অধিকাংশ লোক অনুভব করে নাঁ-এই; 
অন্তই কি তুমি এই কথ বলিতেছ ? কিন্ত মতামতের সংখ্যা এস্থলে 
কিছুই নহে। সুন্দরের যখন এইরূপ লক্ষণ কর! হইয়াছে,__যাহ। ইন্ত্ি- 
দ্নের গ্রীতিঙ্জনক, তাহাই সুন্দর, তখন উহ! যদি একজনেরও ইন্ছিয়কে 
পরিতৃপ্ত করে, সমস্ত মানবমগডলীর নিকষ্ট্র উহ! কদাকার বলিক! ৰিবে. 
চিত হইলেও, দেই একজন বাক্তি যাহার ইন্্রিয় তৃপ্ত হইতেছে, দে. 
উহাকে সুন্দর বলিয় স্তাষ্যন্ূপে আখ্যাত করিতে. পারে ; কেন না, 


১২৮ সন্ভা, হন্দর, ঈগল । 


পে, স্লায়ের মে লক্ষণ করিশাছে, তাহার সহিত উহ্বার সম্পূর্ণ মিল 
আছে। তাহা হইলে বলিতে হয়, বাস্তবিক সুন্দর বপিয়া কোন 
জিনিসই নাই) সমস্ত পৌন্দ্যই আপেক্ষিক ও পরিবর্তনগীল। সমস্ত 
নৌনর্যাই অবস্থান্গগত, প্রবান্গগত, বা প্রচপিত মংস্কারের অনুগত) 
নৌনর্ধোর মধো যতই ভেদ থাকুক না কেন, যদি উহা! কোন 
লোকের ইঙ্ছিবহপ্রিকর ₹র, তাহা হইলে উহ! সকলেরই সমান পৃ 
হইবে) এবং যখন এই জগতে লোকের প্রস্টতিবৈবমোর অন্ত 
নাই, তখন কোন-ন-কোন িনিন কোন-নাকোন লোকের 
গ্রাতিকর হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য কি)-ভাহা হইলে এমন 
কিছুই থাকে না। বাহ! সুন্দর নহে) অথবা, আরও স্পষ্ট করিরা 
বলিতে গেলে, সুন্দর বলিযাও কোন জিনিস থাকে না, কুংদিত 
বশিগ্াও কোন ভিনিন থাকে না) তাহা হইলে হটেন্টট্‌ হবান?্‌ 
(৮6009) ও মেনিচির হবানন্-উই এক-জমান ৮ এই শিদ্ধান্তটি 
ঘন আবঙ্গত, নে মুল অএণরণ করি।| এই পিদ্ধাগ্ত পৌছান 
গিয়াছে, তাহাও নেইন্ধপ অনঙ্গত। এই অনঙ্গতির হাত হইতে 
এড়াইবার একটি মাত্র উপার আছে) পে উপায় পুকোক্ত মুল 
সত্বটকে প্রত্াখান করা ১-এই কথা স্বাকার করা থে, সুন্দরের 
একটি ফব আদশ আমাদের অগ্তরে নিহিত চা -উহা ইয়ান টুডি 
হইতে সম্পু:প বিভিন্ন। 

নে চড়ায় ঠেকি। প্রত্তক্ষবাদের তরীখানি চূর্ণ হইনা যান্ধ নেট 
এই £-অপূর্ণ ও অবীম নৌন্দর্দোর একটা ধার.| কি আমাণের 
অন্তরে নাই? যখন আনরা প্রঙ্কৃতির বিচিত্রখোভামৌনর্ঘে 
মু হই, নেই সঙ্গে একট। উতর নৌনধ্যের,পিকে আমাদের চিন 
কি উন্নীত হয় না,_যাহাকে প্লেটে “সু দরের আইডি” বেন, 
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গষং তাঁহার ন্যায় সুকুমার-রুচির লোকমাত্রই_-প্রক্কৃত কলা-গুণী- 
ত্রই_-যাহাকে সৌনর্য্যের মূল আদর্শ বলিয়া অভিহিত করেন ? 
আমরা যখন বিবিধ পদার্থের মধ্যে সৌন্দর্যের তারতম্য নির্ধারণ 
ক্রি, তখন অনেক সময়ে আমাদের অক্ঞাতসারেও আমরা কি সেই 
মূল-আদর্শের সহিত তাহাদের ,তুলনা করি নাঁ-যে আদর্শটি বিশেষ- 
বিশেষ পৌনে মানওস্বরূপ? সুন্দরের যে পূর্ণ-আদর্শ আমা- 
দের সমস্ত সৌন্দধ্যন্তানকে আচ্ছন্ন করিব! রহি্নাছে, যে অতীব্্রিয় 
কুন সৌন্দর্ধোর রূপ করনা অসম্ভব, তাহাকে ইন্ছরিযবোধ কি করিয়া 
প্রকাশ করিবে? 

অতএব, যে দর্খনতন্ব শুধু ইন্জিয় হইন্তেই আমাদের সমস্ত জ্ঞান 
টানিয়া বাহির করিতে চেষ্টা করে, সেই দর্শনতন্ত্র এই আদর্শ- 
সৌন্দর্ধোর সম্মুখে আপিয়াই স্তম্ভিত হুয়। ইন্দ্রিযরবোধ হইতে ভিন্ন 
যে ভাবরস,-সেই ভাৰ-রসের দ্বারাও ইহার সমুচিত ব্যাখ্যা হয় কি 
লা, দেখা যাক। জ্ঞনের অনেকটা কাছাকাছি যাপন বলিরা, কোন 
'কোন বিচক্ষণ ব্যক্তি, হন্দরের ধারণ শ ষজলের ধারণার মুলে এই 
ভাবরসকে স্থাপন করিয়াছেন। অবশ্য ইন্ত্িযবোধ হইতে ভাব- 
রসে অগ্রসর হওয়। কতকটা উন্নতি বটে। আমাদের মতে, কদিয়াক্‌ 
ও হেল্ভেপিয়াদ্‌ ছাড়া, হচিসন্‌ ও শ্রি্‌ প্রহ্ৃতি আরও কতকগুক্গি 
দার্শনিক এই মতাবলম্বী কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, আমর! 
সঙ্গাকৃরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছি যে, জ্ঞানের সহিত ভাবকে এক করি 
ফেলিরে, তাবের মূলটিকে ভাব হইতে অপসারিত করা৷ হয়। ভাবের 
প্রকৃতি পরিবর্তনশীনন ও সবিশেষ) যেমন মানুষে মানুষে পার্থকা, 
সেইন্ধপ প্রতোক মানুষের ভাবের মধোও পার্থক্য দৃষ্ট হয়; তাই 
ভাব কখনই শ্বম্ূর্ণ ঝা অনন্যনিরপেক্ষ হইতে পারে না। মৃলতত্ব নঃ 


৯৭ 


১৩৪ সত্য, সর, মঙ্গল। - 


হইলেও, ভাব যে একটি প্রধান তথ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই । প্রথমে 
জ্ঞান হইতে ভাবের পার্থক্য ভালরূপে নির্ণয় কিয়, তাহার পর 
ভাবকে আমরাই ইন্দ্রিয়বোধ অপেক্ষা উচ্চ আসনে স্থাপন করিব এবং 
সৌন্দধধ্যগ্রহণে ভাবের কতটা হাত আছে তাহা দেখাইব। 

যে প্রক্কৃতি-রাজ্যে মানুষ সৌন্দর্য্য দেখিতে পায়, সেই প্রাকুতিক 
কোন পদার্থের নক্ষুধে আপনাকে তুমি স্থাপন কর এবং সেই পধার্থ 
দর্শনে তোমার অন্তরে কিরূপ ব্যাপার উপস্থিত হয় তাহা মনোযোগ 
সহকারে একবার পর্য্যবেক্ষণ কর। ইহা কি ঠিক্‌ নূহ যখন তুমি 
কোন পদার্থকে বন্দর বলিয়া স্থির কর, তখন সেই পাথর 
সৌন্দর্ধ্যও তুমি অনুভব কর,_অথাত তদ্শংন তোমার অগ্তরে 
একটি মধুর তাবের সঞ্চার হয় এবং তখন তুমি সহান্তডৃতি ও প্রীতির 
আকর্ষণে তাহার প্রতি আকৃষ্ট হও? অগ্ঠন্থণে যখন তুমি ইহার 
বিপরীত বলিগ্কাই স্থির কর, তখন তোমার অন্তরে বিপরাত ভাবেরুহ 
আবিঠাব হম্ব। বিচারে যখন তুমি কোন পদাথথকে কৃংলিহ বনিছা 
স্থির কর, তখন সেই সঙ্গে তোবার অন্থরেও একটা বিঞ্বাগের ভাখ 
উপস্থিত হয়) এবং বিচারে যখন কাহাকে সুন্দর বলিম গ্ির কব 
তঞ্গন সেই সঙ্গে তোমার অন্তরেও একটা অগ্বাগের ভাব উপস্থিত 
হয়। প্রাকৃতিক পদাথ দর্শনই দে শুধু এইন্প ভাব উৎপন্ন হয, 
তাহা নহে। যেকোন বিষয়ই হোক না কেন, বিচারে যাহ। কিছু 
আমরা স্থনর কিংবা কুংদিৎ বলিরা স্থির করি, তাহারই সঙ্ধন্ধে এই. 
রূপ ছইটি বিপরীত ভাব আমাদের অন্তরে উপস্থিত হয়। যন ইচ্ছা 
অবস্থা পত্িবর্ধন করিছ! দেখ,--একটা চষংকার অগ্রাপিকান্র 
নম্থুখে কিংবা একটি সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্ঠের সম্মুখে আপনাকে স্থাপন 
কর) দেকাট ও নিউটনের মহ আবিধার, (০994০) কদের মহা 
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বীর-কীর্ডি, 99106 ডা)006 ৫৩ 7৮01-এর অনুপম ধর্মভাব মনে 
ভাবিদ্না দেখ; আরও উদ্ধে আপনাকে উত্তোলন কর )-_-অনস্তপুকু- 
ঘের ধারণাটিকে আপনার অন্তরে জাগাইয়া৷ তোল ;__যাহাই কর না 
কেন,_যথনই সুন্দরের ভাব তোমার মনে উদ্দীপিত হইবে, সেই 
মঙ্গে তোমার চিত্ত এক প্রকার অপূর্ব মাধুধ্যরসে পরিপ্লীত হইবে, 
এবং সেই রূসোদ্দীপক বিবঘটির প্রতি ভোমার অনুরাগ স্বভাবতই 
ধাবিত হইবে। 

বিষয়টি যে পরিমাণে সুন্দর__আম্মার আনন্দও সেই পরিমাণে 
তীব্‌ এবং অন্থরাগও সেই পরিমাণে গভীর হইয়া থাকে__অথ5 সে 
অন্ুরাগের মধো লালদার উদ্দাম আবেগ থাকে না। আমরা যখন কোন 
বস্তকে সুন্দর বলিপ্রা মনে মনে প্রশংসা করি, নেই প্রশংলার মধ্যে 
আমাদের বিচারনুদ্ষির প্রভাব বেশী থাকিলেও উহা! ভাবরসে অন্ু- 
রঞ্সিত। খন আমাদের এই গুণদুগ্ধতা (20519600 ) এমন 
একট। সীমায় আসিয়া পৌছে বে, তাহাতে চিত্ত চঞ্চল ও উত্তে্রিত 
হইয়া মানব-প্রক্লৃতির সীমা ছাড়াইয়! যায়, তখন চিত্তের এই অবস্থা, 
উন্নন্ত অনুরাগ বা মন্তুতা (0701190১150% ) নামে অভিহিত হয়। 

ইন্রিয়বোধের দর্শনতন্ব, সুন্দরসন্বন্বীয় ধারণার ব্যাখ্যা করিতে 
গি। সৌন্দযারসের স্বভাববিরুদ্ধ ব্যাথা করিয়া থাকেন) পৌনর্ধ্য- 
রস ও স্ুধান্ুত্ুতি, এই উভরকে এক করিনা ফেলেন। এই দর্শন- 
তন্বের নিকট সৌন্দধা, বামনা বই আর কিছুই নছে। 

কিন্তু প্রতাক্ষবাপারপমূহ এই মতবাদের বিরুদ্ধে যেরূপ সাক্ষ্য 
দেয় এমন আর কোন মতধাদের সম্বন্ধে নহে। 

বাসনা কাহাকে বলে? প্রকাশা ভাবেই হউক, বা গোপনেই 
হউক, কোন বগ্ণকে পাইবার জন্ত চিত্তের যে আবেগ, তাহাই বাসন। । 


১৩ সতা, সুন্দর, মঙ্গল 


গুামুগ্ধতার প্রতি তক্তিরপান্বক ) পঞ্ষণন্তরে বাপন! স্বকীয় বিষয়কে 
অংধানীত করে। 

বাসনা,--অভাবৰোধ হইতে উৎপন্ন হয়। অতএব বাসনা 
বলিলেই বুঝায়,--যাহার মনে বাসনার উদস্ক হয়, তাহার একটা কিছু 
অভাব আছে, ভ্রটি আছে এবং তজ্জন্ত সে কতকটা কষ্টও পাইয়! 
থাকে ;'কিন্তু সৌন্দর্ধ্যরসেক পরিত্ৃপ্তি সৌন্দধ্যরসেই » নৌন্ধারস 
আন্্পরিতপ্ত। 

বাসনা জালামদ্ী, আৰেগমদী ও ছুংখদায়িনী। পক্ষান্তরে 
তর-বাসন।-বিমুক্ত থে সৌন্দর্যারস, মেই দৌন্দধ্যরস চিন্তকে উন্নত 
করে, পুলকিত করে, এমন কি কখন কখন মন্ততার সীল পথাঞ্ত 
লইন্স। বার ; অথ উদ্দাম বাসনার যে কই তাহা ভোগ করিতে হন 
না। ইন্দিরপরারণ বাক্তি বেখানে শুধু ইন্দিগাকর্ষক ভাৰ ৪ ভীষণ 
তাব দেখিতে পান, কলাগুণা ঢেখানে কেবল লৌন্দর্যযই দেখেন । 
ফাটকা-তাডিত জাহাজের উপর যখন আরোহাগণ উত্তালতরঙ্গ দান 
ও নণ্তকোপরি ভীষণ বত্রনির্ঘোষ শ্রৰণে কম্পিতকলেৰর হন, তখন 
কলা গুণা সেই ভীম-কান্ত দু'শোর শুধু সৌন্দ্ধাধ্ানেই নিমগ্ন থাকেন ॥ 
ঝড়ের মহান্‌ ও ভীবণ লৌন্দর্্য অধিকক্ষণ ধ্যান করিতে পারিবেন 
বলিনা। কলাগুণা হে্ণে (৮০77৮) একটা মাস্তলে আপনাকে 
বাধিয়া রাখিগাছিলেন। যখনই তিনি ভয় পাইলেন, মানব-মাধারণ 
আবেগের বশবর্থা হইলেন, তখনই তাহাতে যে কলীগুণী ছিল, সেই 
কলা গুণী যেন মৃক্ষিত হইল; তখন সামান্ত। মানুধ সাড়া তাহাতে 
আর কিছুই রহিল না। 

সৌন্দর্যরদ ও বাপনা_-এই উভয়ের মধো এইরূপ সন্দ্ধ যে, 
উডনই উতকে খণ্ডন করে। একটা গ্রাম/ধরণের দৃষ্টান্ত দিই :-- 


মানব-মনে সৌন্র্যাজ্ঞান। ১৩৩ 


ুস্বাহ অ্নবাঞ্জন ও অমৃতয্ন বিবিধ স্থুরায় সঙ্জিত একটা ভোজের 
স্থান দেখির! তোমার চিত্তে ভোগবাসনা জাগিয়া উঠে; কিন্তু সৌনার্য্য-. 
এসবোধ জাগিয়! উঠে না। আবার নেত্রসমক্ষে সুসজ্জিত এই সমস্ত 
সামগ্রীর দ্বারা আমার রসনা! তৃপ্ব হইবে,_-একথা না! ভাবিয়া, যদি 
শুধু আমি ভাবিয়া দেখি, স্থানটি কেমন সাজান হইয়াছে, ভোজের 
বাবস্থা কিন্ধপ পারিপাটী হইয়াছে, তাহ! হইলে, লৌন্দ্য্যরসৰোধ 
কিয়ংপরিমাণে আমার অন্তরে জাগিয়! উঠিতে পারে) কিন্তু ইহা 
নিশ্চয়, ভোজন-স্থানের এই সঙ্জা-সুষমা_ ভোজের এই ব্যবস্থা" 
পারিপাটা আম্মনাং করিবার জন্ত আমার মনে কখনই বাসনার 
উদ্রেক হইবে না। 

বাসনার উদ্রেক করা-_বাসনাকে উদ্দীপিত করা সৌনর্যোর কাজ 
নহে; বাসনাকে বিশুদ্ধ করিয়া তোলা মহৎ করিয়া তোলাই তাহার 
কাজ। যে রমণী যে পরিমাণে সুন্গর--( সেরূপ সাধারপ-ধরণের,-- 
সল-ধরণের সৌন্দর্যা নহে, যাহা চিত্রকর 21003 রুবা অতীব উজ্জল 
বর্ণে চিত্রিত করিতে বৃখা প্রয়াদ পাইয়াছেন; পরম্ধ সেই আদর্শ- 
নৌন্দর্যা, যাহা প্রাচীন গ্রীসের চিত্রগণ, এবং 15018913 1,৫১৩৪২ 
এমন উত্কুষ্টভাবে চিত্রিত করিয়াছেন, ) সেই পরিমাণে, তাহার সেই 
দেবীমৃত্তি দশনে আমাদের বাসনা, একপ্রকার অতীন্দ্রিয় ক্র সুকুমার 
ভাবের দ্বারা উপরঞ্জিত হয়,_এমন কি, কখন কখন নিঃস্বার্থ 
ভক্তিরাস পরিণত হয়। “ক্যাপিটলের হবীনন্‌”, কিংবা 3163 
0১০০ কিংবা 140২১৩-এর অট্রাপিকা় অধিষ্ঠিত 11৩5৪-_ প্রভৃতি 
মুদি দশশনে যদি তোমার মনে ইন্দ্িয়লালসা উদ্দীপিত হয়, তাহ 
হইলে বুঝিব তুমি দৌন্দর্যাগ্ভৃতির শক্তি লইয়া জন্মাও নাই-- 
দৌন্দধ্য তোমার জ্ত নহে । যিনি প্রক্কৃত কলাগুসী, তিনি আমাদের . 


১৩৪, সতা, নর, মঙ্গল। 


ইন্দিয় অপেক্ষা আত্মাকে অধিক পরিতৃপ্ত করিতে চেষ্টা করেন। 
সৌন্দর্যা চিত্রিত করিবার সময় তিনি শুধু আমাদের মনে বিশ্দ্ধ 
সৌন্দর্যারসেরই উদ্রেক করিবার প্রপ্াস পান ) যখন তিনি সৌন্দর্যার 
এতটা জাগাইয়া তোলেন ধে, উহা! মন্ততার সীমায় আগিয়া৷ পৌছে, 
তখনই তাহার গুণপন। চরম সিদ্ধি লাভ করে)_ শিল্পকলা চরম 
ওংকর্ষে উপনীত হয়। 

অতএব, লৌনর্যা-রদ একটি বিশেন রপ, এবং সৌন্দর্যোর ধারণা 
একটি অমিশ্র ধারণা) কিন্ধ এই সৌন্দর্য্যরদ কোন একট! বিশের 
আকারে কি প্রকটিত হয় না? কোন-এক বিশেষ জাতীয় সৌনর্যোর 
প্রতিই কি উহার প্রয়োগ হয় না? আন্তান্ত বিষয়ের হ্যায়, এখানে 9 
প্রতাক্ষকে সাক্ষী মানিতে হইবে । 

যখন আমাদের নেরপমক্ষে কোন পদার্থ বিদামান গাঁকে-যাহা 
স্ষ্প্ট ও সুপরিপ্রুট, এবং যাহার সমস্তটাকে একনজরে আমরা 
সহজে ধরিভে পারি,ধেমষন কোন সুন্দর ফুল, সন্দর প্রতিমটি, 
কি'বা প্রাটীন গ্রাসের কোন অনতি-বিরাটু শোভন মন্দির,তখন 
আমাদের সমস্ত মনোরৃিই ই পদার্থের প্রতি আসক্ত হয়, এবং এক- 
প্রকার অবিষিশ্র সন্তোষ-মহকারে তাহার উপর বিশ্রাম করে; 
আমাদের ইন্দ্িয়গণ, উঠার সমস্ত খুটিনাটি সহজে ধরিতে পারে, এবং 
আমাদের জ্ঞান উহার সমস্ত অংশের মধ্য একটা সহজ সামজন 
উপলব্ধি করে। এ পদার্থট তিরোহিত হইলেও উহার প্রতিকগ 
আমর ম্পষ্টরূপে কল্পনা করিতে পারি ১-_কেননা। উহার অবয়ব গুলি 
এতই স্ুনি্দি্ট ও সুবিভক্ত । আমাদের অন্তরায্মা তখন উহার 
ধানে একপ্রকার মধুর 9 প্রশাস্ত আনন্দ অহ্তব করে, আমার 
চিত্ত উল্লানে বিকশিত হইয়া উঠে। 


মানব-মনে সৌনার্য্যজ্ঞান । ১৩৫ 


পক্ষান্তরে, আমরা যদি এমন-কোন পদার্থ অবলোকন করি, 
যাহার আকার-প্রকার তেমন স্থম্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট নহে, অথচ যাহা 
দেখিতে খুবই স্থন্দর, অবশ্য তাহ! দেখিয়াও আমর! এক প্রকার 
স্থথ অনুভব করি, কিন্ত তাহা ভিন্ন শ্রেণীর স্থখ। এই পদার্থ টিকে 
প্রথমটির মত আমাদের সমস্ত ইন্রিয়ের দ্বারা গ্রহণ করিতে পারি ন|। 
জ্ান তাহার একটা স্থল ধারণ! করিতে পারে মাত্র ; কিন্ধ আমাদের 
ইন্দ্রিম়দকল তাহাকে সমগ্রক্ষপে উপলব্ধি করিতে পারে না, এবং 
আমাদের কল্পনাতেও তাহার প্রতিরূপ স্প্টরূপে প্রকাশ পার না; 
আমাদের ইন্দিরাদি, আমাদের কল্পনা, স্বকীয় অস্গিম সীমার্দ পৌছিতে 
বুথ প্রয়াম পায়; আমাদের মনোবুন্তিগুলি খ পদার্থ টিক উপলব্ধি 
করিবার জন্য আপনাদিগকে সাধানত বিবন্ধিত করে, বিক্ষারিত 
করে) কিন্ক তথাপি এ পদার্থটিকে ধরিতে পারে না, পদার্থ টি উহ- 
দিগকে অতিক্রম করে । আমরা এইন্দপ পদার্থ হইতে যে সুখ অন্গু 
ভব করি, দে স্থথ উহার বৃহত্ব হইতেই উৎপন্ন হয়; কিন্ধ এ বৃহক্ই 
আমাদের অস্তরে একটা বিষাদের ভাব জন্মাইয়া দেপ্ট) কেন না, এ 
বৃহত্বের মাত্র! আমাদের পক্ষে-__আমাদ্র ধারণার পক্ষে অত্যন্ত 
বেশী। তারকাথঠিত আকাশ, বিশাল সমুদ, উত্ত্গ পর্বত--এই 
সমন্ত দেখিনা আমরা! মুগ্ধ হই বটে) কিন্তু তাহার সহিত একটা বিবা- 
দের ভাবও মিশ্রিত থাকে । তাহার কারণ, সমস্ত জগতের স্তায় এ 
সকল পদার্থ বাস্তবিক মসীম হইলেও আমাদের নিকট অনীম বলিম! 
মনে হয়) কেননা, উহাদের অপরিমেন্ততা আমরা ধারণ করিতে 
পারি না; এবং যাহা বাস্তবিক অসীম, তাহাকে অনুকরণ করিতে 
গিগা আমাদের অন্তরে অনন্তের ভাব উদ্বোধিত হয়) এই অনস্তের 
ভাব ধেমন একদিকে আমাদিগকে উদ্ধে উত্তোলন করে, তেমনি 


১৩৩ সভভা, গুদ, মঙ্গল 


অপরদিকে আমাদিগকে নীচে নামাইয়া বিনম কক্িয়া তুলে। ঠ্হার 
অন্থরূপ যে ভাবরসটি আমরা অনুভব করি, উহাকে এক প্রকার 
কঠোর স্থথ বলিলেও বলা যায়। 

এই গ্রভেদাট ম্পষ্টর্ূপে প্রদর্শন করিবার জন্ত, আরও অনেক 
দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে । যাহা এক-নজরে সহজে দেখা যায়, 
এইক্ধপ বৈচিন্ধাবিশিষ্ট অনতিবিস্তুত একটা ময়দান দেখিয়া তোমার 
যে মনোভাব হয়, সাগর-ভরঙ্গ-বিক্ষোভিত-পা্দ কোন অনন্্দী 
দুরধিগমা পর্ধত দর্শনেও কি তোমার একই প্রকার মনোভাব হয়? 
অধুর দিবাশোক, স্থললিত কণ্ঠম্বর, তোমার মনের উপর যে প্রভাব 
প্রকটিত করে, ঘোর অন্ধকার ও মহানিস্তব্তাও কি সেই একই 
প্রকার ভাব ভোমার মনে উদ্জেক করে? আবার জ্ঞান ও দীতির 
নিক দিয়া দেখ-বখন কোন ধনাঢা লোক, তাহার ধনভাগ্ডার মকু- 
ঠিভভাবে দীনদরিদ্রের নিকট উন্ুক্ত করে, কিংবা যখন কোন উদার- 
€চতা ব্যকি নিজ শক্রর প্রতি আতিথা প্রদর্শন করে, এবং আপনার 
জীবনকে সন্কটাপত্র করিয়া ও সেই শকুর প্রাণ রক্ষা করে,--এই উন 
স্থলে তোমার মনোভাৰ কি একইরূপ হইয়া থাকে? নুললিত 
ছন্দোবদ্ধ ও কোমলকাস্্পদাবলী[ত পূর্ণ একটা লঘুধরণের কৰিত| 
মনে করিয়া দেখ, 110806-এর পত্র_-৬৪10176এর ক্ষুদ্র পদাগুলি 
মনে রিপা দেখ,- আর তাহার পাশাপাশি 'ইলিয়াড্‌, কিংবা ভারত- 
ৰানীদিগের মেই সব মহাকাবা__যাহা আশ্চর্য ঘটনায় পক্লিপূর্ণ, 
যাহাতে উচ্চাঙ্গ দর্শনের সহিত সুর ও বিষাদময় বর্ণনা সম্শিশ্রিত- 
যাহার শ্লোকসংখা! দ্বিসহস্রাধিক, দেবতা ও বূপক-বিষর্মীভূত বাক্কিগণ 
বার নায়ক--সেই সৰ মহাকাবা মনে করিয়া দেখ; এই উভগগ 
জাতীদ কাবা পাঠে তোঘার মনে কি একই প্রকার ভাব সমুপি* 


নানব-মনে দৌন্দ্ধীজ্ঞান । ১৪৭ 


সনদ ?. মার একটা দৃষ্টান্ত দিই_ইহাই শেষ ছ্টান্ত ;--মনে কর এক- 
দিকে, একজন লেখক কলমের ডই-এক খোচায় সমস্ত মানব জ্ঞানকে 
বিশ্লেষণ করিলেন ; কিন্ত নেই বিশ্রেবণটি ৰেশ প্রীতিজনক হইলেও 
অহাতে গভীরতা নাই ; আব এক দিকে, একজন দার্শনিক, জ্ঞান- 
বৃত্বিকে তন্গতযন্পে বিশ্লেষণ করিবার উদ্দেশে, দীর্ঘকাল ব্যাপৃভ 
থাকর। জ্ঞানের মূলতত্ব ও তংপ্রস্থত ফলপরম্পরা ভোমাব সম্মুখে 
ধারন করিলেন; ভাহার প্রনাত দেই “ইন্দ্ির-কোধসন্বন্ধীর সন্দভ,৮ 
ও “বিশ্ুদ্ধ-জ্ঞানের তন্থবিঠার” পাঠ কারন নেখ,সতা-নিথার কথা 
না ভাবির শুধু গৌন্দমযোর দিক্‌ ধিয়াই দেখ, এবং ভাহার পর তুলন! 
করিগা বল,-এই উওয় শ্রেণার লেখা পাঠ করিয়া তোমার মনে 
কিদ্ীপ ভাংবর উদর হয়। 

অতএব দেখ, এই ছুই প্রকার ভাব, সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন ; একটিকে 
বি.শবূপে “সুন্দর,” এবং অপরটিকে “মহান” বলা যার । 

নৌন্দধার্লগ্রহণে রে সকল মনাবুন্তি প্রযুক্ত হয়,-_দেই সকল 
মনোবৃত্তির আলোচন। সম্পূণ করিবার জন্ট, জ্ঞান ও ভাবের পর আর 
একটি মনোবুত্তির উল্লেখ করা আবগক $ সে বৃন্তিটিও কম প্রয়ো- 
জনায় নহে? দেই বুঙিটি অগ্তনৃপ্তিগুলিকে সঙ্গাব করি ভোলে,_ 
সেটি ক্পন1। 

কোন বাহাপদাথ সন্মুখ বিপামান থাকিলে, আমাদের ইন্ত্রিরবোধ, 
বিঠারবুদ্ধি ও ভাবরণ থেরূপ নেই পদ্াথের প্রতি প্রবুক্ত হয়, সেই- 
রূপ তাহার অবিদ্যমানেও সেইনকল বৃত্তির পুনরাবিভাব হইয়া থাকে । 
সেইস্থলে উহাকে স্বৃতি বলা যায়। 

স্থৃতি স্বিবিধ; কোন পদার্থের সম্মুথে আমি ছিলাম বলিয়্াই যে 
শুধু সেই পদার্থ আমার মনে পণ্ড, ভাহা নহে? পরস্ধ সেই পদার্থের 

১৮ 


১৩৮ সত্য, হৃন্দর, মগল। 


উপস্থিতিকালে দে যেমনটি ছিল, যেমনটি আমি তা'কে দেখিয়াছিলা, 
যেমনটি অনুভব করিয়াছিলাম, বিচারে তাহাকে যেমনটি ভাবিরা- 
ছিলাম, তাহার অবিদামানেও ঠিক্‌ সেই ভাৰেই তাহাকে আমার 
মানদ-পটে অঙ্কিত করি। এইক্সপ স্থলে, কোন কোন দাশনিক, এই 
স্মতিকে কল্পনাম্ক স্বৃতি বলিয়া অভিহিত ক:রন। উহাই কম্পনা- 
বৃত্তির মূল ; কিন্ত কল্পন! উহ! হইতে আরও কিছু বেণা। 

স্বৃতিকর্তক যেসকল প্রতিবিধ আনীত হয়, মন দেই সকল 
গ্রতিবিশ্বকে বিশ্লেষণ করে, উহাদের বিভিন্ন অবযব-রেখারু মধ্য হইতে 
কতক গুলি নির্ধাতল করা লয়, এবং সেই সকল রেখা লহ আবার 
নৃভন প্রতিবিধ ব্রচন! করে) নুন রওনা এই শক্কিটি না থাকিলে 
কলনা, স্বতির গণ্ডির মধোই বন্দী হইয়। খাকিত, সন্দেহ নাই । 

পদার্থসমূহের দ্বাবা! উপরহ্রিত হওয়া, এ সকল পদাথ গ্ুপস্থি 5, 
কিংবা অন্থহিত হইলেও উহাদের প্রতিবিধ পুনরুংপাদদন করা, এব” 
নৃতন করিয়া রচনা করিবার জন্য এ সকল প্রতিবিদকে ক্ষপান্থুবিত 
করা,_ইহাত্ডেই কি সমস্ত কলগনা নিংশেবিত হয়ত না, তাহা নে । 
অন্তত: প্রশুলি কল্পনার মূল উপাদান; কিন্ত উহাতে আবও কিছু, 
বোগ কর! আবহ্ক ;নেটি সৌন্দর্যারন। এই পসৌন্দযারসেক 
প্রভা মহতী কলপন। পরিপোবিত 'ও উদ্ভাসিত হইয়া) থাকে । কোন 
নাটককার ব্দি কোন নাশ্কের চরির ভাল করিণ! অগ্নুণিনন করেন, 
তংসস্বন্ধে কতক গুলি জীবন্ত দৃশ্য প্রদর্শন করেল, চরিরের মুখ্য অব 
হবশ্ুপি লইয়। সুন্দররূণপে যোগাযোগ করেন, তাহা হইলেই কি 
যথেষ্ট হইল ?--না; ত” ছাড়। সৌন্দর্যারস চাই, সৌন্দধ্যের প্রতি অন্র- 
রাগ চাই; সেই মহৎ অন্তঃকরণ চাই, ঘাহ! হইতে নাটককাবেক 
মহতী রচনা প্রহ্থত হই! থাকে । 


মানব-মনে সৌনর্ধাজ্ঞান। ১৩৯ 


কথাট। ভাল করিয়া বুঝির! দেখ। আমি বলিতেছি নাঁ-এই 
সৌন্দর্ধারদই কল্পনা) আমি শুধু বপিতেছি, এই মৌন্দ্যারসের উৎস 
হইতেই করনা দৈবদ্ষর্তি লা করে, কল্পনা ফলবতী হ়্। কল্পনা" 
বিয়ে লোকের মধো যে এত পার্থকা দু হয় তাহার কারণ,__ 
কেহবা পদার্থসমূহ প্রতাক্ষ করিয়াও উত্তেহিত হর না, বে সকল 
প্রতাব্ তাহার! স্বকায চিত্তে সংরক্ষিত করে, সেই সকল প্রতিবিদ্ব 
দেখিয়াও উত্তেজিত হর না, দোগাঘোগ করিগা বে সকল নূতন প্রতি- 
বিশ্ব তাহার রচন। করে, গেই সকল নূতন র5নাতেও তাহারা উদ্তে- 
দিত হত না। পক্ষান্তরে, আর কতকগুলি লোক) যাহাদের একটা 
বিশেদ প্রকারের তার বোধশক্ি মাছে; কোন পনার্থের প্রথম দশনেই 
যাহাদের তীব্র তর গভীরতর একপ্রকার চিন্তবিকার উপস্থিত হয়, 
তাঠারাই নেই জনন্ত ম্বৃতিগুণিকে অন্তরে রক্ষা করে, এবং তাহাদের 
সমস্ত মনোনুত্তির পরিচালনার একটা প্রবন আতবগ পরিলক্ষিত 
হয়্। এই ভাব-রস্ট অপনারিত কর--সমস্তই নিজীব হইরা পড়িবে । 
এই ভাব রসের প্রবাহ ছুটুক,--আবার সমস্তই জীবন-স্র্ডি লাভ 
করিবে--জীবনের রও রঞ্জিত হইচুব। 

কম্পন! শুধু দশাবন্ত ও দৃশাবস্ত্ুর মানপিক প্রতিবিদ্বেই বদ্ধ নহে। 
ধ্বনি দুশাবস্থুর প্রতিবিষ্ব না হইলে ও, ধ্বনিসমূহ শ্মরণে আনিয়া তাহা- 
দের মো যোগাবোগ ঘটাইবার চন্ত করনার কি আবগ্ক হয়না? 
বে বাক্তি প্রক্কত স্গীত গুণী, তাহার কমনাশক্তি চিত্রকরের অপেক্ষা 
কিছু কম নহে। যখন কোন কবি স্বভাব-বর্ণনা করেন, তখন 
তাহার প্রতি লোকে কল্পনাশক্তি আংরাপ করে; কিন্থ যখন তিনি 
ভাবরসের অবতারণা করেন, তখন কি তাহার কল্পনা অস্বীকার 
করিবে? কিন্তু কৰি তাহার কবিভার মধোও দৃশ্াবস্থর প্রতিবিষ্ব 


১৪০ সতা, সুন্দর, মঙ্গল। 


ও ভাবরস ছাড়া,_ ন্যায়, স্বাধীনতা, ও ধর্ম,_এই সমস্ত নৈতিক- 
তন্বেরও কি প্রয়োগ করেন না? এই সকল নৈতিক-চিত্রে আম্মার 
এই আতাস্তরিক জীবন-চিত্রে, কল্পনার আস্তিহ নাই, এ কথ! কি 
কেহ বলিতে পারে? 

রসবোধ যেমন কল্পনার উপর কাজ করে, তেমনই কল্পনাও তাহার 
সেই খণ স্ুদ-সমেত পরিশোধ করে। 

আমার বক্কৰা কথাটা! এই £--এই বিশদ ও জরন্ত আবেগ, এই 
সৌন্দদ্যান্তরাগ যাহাতে করিয়া কোন বাক্তি কলাগুনা হইতে পারে, 
ইহা করনা-প্রবণ লোক ছাড়া আর কাহার৭ মধো দু হয় না। 
ফলতঃ, সন্দ প্রকার প্রতাক্ষ সুন্দর পলাথই আমাদের প্রভোকের 
অস্থরে সৌন্ত্লারদ জাগাইয়। তুলিতে সমথ হয় : কিন্ত সেই পদার্থটি 
আমাদের দই হইতে অস্ুভিত হইল গেলেও, বর্দি ভাগর জলন্ত 
প্রতিবিহ্ন আমাদের অন্তরে থাকির। না বায, ভবে সুহানের তরে, ফে 
পৌন্দ্যারস আমাদের অন্থরে উদ্বোধিত ভইগ্াছিল, হাহা অল্পে অল্পে 
অপনীত হন; অন্য কোন পদাথদশান সেই রসবোধ আবার 
ভাগিয়া উঠিতে পাচর, কিন্তু ভাঙার অপশনে আবার নির্নাণ 
হইরা বার়। নই পলাখটির প্রঠিবিদ, করনার দ্বার। জমাগত 
পরিপোবিত, ৪ পরিবগ্ধিত না তগয়া পদুক্তই উঠা অন্তরে স্থাপী হয 


এ 


না। উহ্থাতে সেই কল্পনাশক্ষি থাকা চাই সেই প্রবল অন্থংস্দ,ভ্ির 
£প্ররণ! থাকা চাই, যাহা বাতীত কেহই কবি হইতে পারে না-- 
কলাগুণী হইতে পারে না। 

আর একটা বৃত্তি-সম্বন্ধেও কিছু ৰলা আবশ্ক। সে রৃতিট 
একটি অমিশ্র তত্তি নাহ 7 তাহ পৃর্বোক বৃঠিগুলিরই সহজ সংমিশ্রণে 
সমূংপঞ্প । ইহাকে কলাকজি বলে। এই কশা-কচি-সন্বন্ধে আনোকেই 


মানব-মনে সৌনর্্্ঞীন। ১৪১ 


অযথারূপে আলোচনা করিয়াছেন। এতৎসম্বন্ধে যে সব মতবাদ 
প্রকাশিত হইপ্নাছে, তাহাতে বদৃচ্ছাক্রমে কল'রুচিকে মীমাবদ্ধ 
করা হইয়াছে । 

কোন একট স্থন্দরকাবারচনা, কিংবা সাঙ্গীতিক রচনা শ্রবণ 
করিবার পর, কোন প্রতিমন্তি কিংবা কোন চিত্রদর্শনে মুগ্ধ হইবার 
পর, মাহা প্রত্াক্ষ দেখিয়া, তাহা বদি মানস-পটে আবার আনিতে 
পার, যে শব্দ অ'্র ধ্বনিত হইনতছে না, সেই শন্দ বদি আবার, 
শুনিতত পার. এক কার, তোমার যদি কল্পনাশক্তি থাকে, তাহা 
হইফ্লই বলিতে পারা দার, ভুমি এমন একটা জিনিস পাইয়া, যাহার 
অভাবে প্রক্ুত কলা-ক্ষটি জন্মিতে পার না? ফলতঃ, কজনা-গ্রহ্থত 
রচনার রপাঙ্াদ করিত হইল, লেইন্দপ বলনা করিবার শক্তি কতকটা 
তোমার নিজের৭ থাকা আবশ্বক নদহ কি? কোন গ্রন্থকারের 
রলনা-রস অনুভব করিত জইলে, সেই গ্রস্থকারের সমকক্ষ হইতে না 
পারিচলও অন্ততং কিমংপরিমাণে তীহার সভিত তোমার সাদশা থাকা 
আবশাক নাতেকি? কোন বাক্তি বেশ বৃদ্ধিষান্‌$কিন্ধু নীরস ও 
কঠোর- প্রকৃতি 'দেমন মন কর, 1.৩ 1311060 কিংবা 0011011180) 
তিনি কি প্রতিভার সফল দংসাহদিকার মর্ষাদ। বুঝিতে পারিবেন £ 
তিনি তাহার সমালোচনায় একটা সঙ্গীর কঠোর ভাৰ ধারণ করি- 
বেন নাকি? তিনি এমন একটা মুক্তির অবতারণা করিবেন না! 
কি, যাহা খুব কমই ুক্তিনক্ষত ?--; কেননা, মানব- প্রকৃতির সর্বাংশ 
তিনি বুঝিতে অসমর্থ); তিনি এমন একটা অসহিষ্ণভাব ধারণ 
করিবেন না কি,-ঘাহ! কলাকে বিশোধিত করিত, গিয়া উহাকে 
আর৭ বিকলান্ষ ও শফ করিয়া ফেলে 5 

পক্ষান্তরে, লৌন্দার্সান মন্মগ্ুইসপাঙ্গ করলাও পর্ষাপ্ধ নহে 


১৪২ সতা, সুন্দর, মঙ্গল। 


আরও কিছু আবগৃক। সেই জনন্ত জীবন্ত করন!,_-যাহা সুচির 
একট প্রধান সহার,_-উহ। যখন মনের উপর একাধিপতা করে, 
তখন উহা হইতে যে কলা-রুি প্রস্থত হয়, তাহা অতীব অপূর্ণ) এই 
কলারুচি জ্ঞানের ভিত্তির উপর স্থাপিত না হওয়ায়, তাহার বিচারের 
উপর নি্র করা যাইতে পারে না; তখন সেই কলারুচি খুব উংকুষ্ট 
সৌনার্াকেও তুল বুঝিতে পারে--অগ্তত: সে পক্ষে একট। আশঙ্কা 
থাকিরা যার়। রঃনার একত্, সন্বাশের মো সামক্তসা, সমস্ত 
খুঁটনাটির মধ্যে একটা যথাযথ অন্থুপাত, তছংপন্ত কারাফলনমূতের 
একট নিপুণ সম্মিলন, সুনির্বাচন, সংম, ও সুপরিমাণ, এই সমন্ত 
খুণ, দেই প্রকার কলা-কুতি বড় একট। অনুভব কৰি পারেনা, এবং 
উর সকল গুণকে উহ্াতদর যথাস্থানে স্থাপন করিহেও সমর্থ হয় 
না। কলা-র5না-প্রলঙ্গে অনেকে শুধু কল্পনাকেই ধর্কাব্যর মধ্যে 
আনেন ; কিন্ত উহাই পেই সব রটনার সন্বস্ব নহে । 1)01580, 
ও ১11১০0001১৩ এই ছইথানি পরমাশ্চর্দা অতুলণীর নাটক শুধু কি 
কল্পনার দ্বারাই রটিত ? সাদাসিধ। আধ্যান-বঙ্বর মধো, নাটা-কানোর 
বিভক্ক ক্রমবিকাশের মধো, পা্রদিগের আদোপান্ত চবিত-লঙ্গ তি 
যধো, এমন একটা উত্তর বুদ্ধি-বাব5নার বিকাশ কি দেখা যা 
না, যাহ! রংফলানো। কল্লনা হইতে হিন্ন মাবেগ্দী ইন্ছিয়চেহনা 
হইতে হিন্ন ? 
কল্পন] ও বৃদ্ধিবিবেচন! ছাড়া, স্রুচি-বিশিষ্ট 'বাক্ডির থাকা চাই 
_গ্রানোজ্ছল জলন্ত সৌন্দ্যান্নরাগ । তিনি বাহার অগেষণ করিতে 
ছেন--বাহাকে আহ্বান করিতেছেন, তাহার সহিত মাক্ষাৎকার ঘটলে 
তিনি পরুমানন্দ অন্নুতব করেন। একটা জিনিস সুন্দর নহে-হহা 
বুঝিতে পারা প্ প্রদশন করার গে সখ, তাহা নধামরণীর হুথ, 


মানব-মমে সৌনর্ঘাজ্ঞান। ১৪৩ 


-ফাঁজটাও হীন কাজ) কিন্তু একটা সুন্দর জিনিসের মর্দগ্রহণ করা, 
তাহার মধ্যে প্রবেশ করা, প্রমাণের দ্বারা তাহাকে স্থু প্রতিষ্ঠিত করা, 
এবং অনাকে নিজের আস্বাদিত ভাবরসের অংশী করা-_ইহা। একটি 
মধুরতর সুখ,কাজটিও অতীব উদার। দৌন্দর্যোে মুগ্ধ হওয়া 
স্থখের৪ দিব, শ্রাঘার9 বিদয়। গভীরভাবে পৌন্র্্কে অনুভব 
করাতেই সুখ, এবং লৌন্দর্মাকে চিনিতে পারাই শ্লাঘার বিধর। 
উদারদর়ের দ্বারা পরিঃসবিত বুদ্ধিববেচনাই গুদুক্ধতার 
(80101101100 ) উৎপাদক | এই প্রকার গ্বণমুগ্ধতা,অনুদার 
সমালোচনা, সন্দিগ্ধ দমালোচনা, দুর্বল দমালোটনার বহুউাদ্ধ অব- 
স্থিত) ইহা তাবং মহতী দমালোচনার-ফলবতী দমালা,নার প্রাণ 
বপিলেও হয়) বলিতে গেলে ইহাই কলা-কচির দিবা-অংশ | 

যে স্বুরুচি, সৌনধোর মক্ষগ্রহণে সমর্থ, যেই স্ুরুচির কথা বলিয়া) 
তাহার পর, সেই প্রতিভার কথা কি বলিব না, ঘাহ। গৌনদ্যাকে পুন- 
জাবিত কর এতিভা আর কিছুই ন:হ,লুরুডি কাজে প্রবৃত্ত 
হইলেই প্রতিভা হইল দাড়ার ;-অধাহ স্ুক্ষটির নিজস্ব তিনটি শক্তি, 
চ়ন্তণীমান্র উপনাত হইপ্রা যখন আর একট নূতন ও নিগৃত শক্তির 
সহিত সন্মিলিত হয়, প্রকাশিনী শক্তির সহিত-বাঞ্জনী শক্তির 
সহিত মিলিত হর, তখনই তাহা প্রতিভান্ধপে প্রকাশ পায় । আমরা 
এক্ষণে কলা-রাজো প্রবেশ করিয়াছি। একটু অপেক্ষা কর, এখনই 
আবার কলার সহচরী প্রতিভার সহিত সাক্ষাংকার ঘটবে। 





দ্বিতীয় উপদেশ। 


বাহ্য পদার্থের মধ্যে স্থুন্দর। 


আমাংনর অন্তরে সুন্দর, কি ভাবে প্রকাশ পার, ভাহা পৃরর্্ 
দেখাইয়াছি। 'আমাদের যে সকল মনোকুতি স্ুন্দরকে উপলব্ধি 
করে, সুন্দরের রনগ্রহণ করে, দেই সকল মনোতভির মধো, ভাব, 
রসের মধো, কল্পনার মধ, কলারটির মধো, স্ন্দর কিূপ প্রকটিত 
হয়, তাহা পুর্বে প্রণশন করিয়াছি । মদবলগ্গিত পঞ্তির নিদ্দি্ট 
শৃঙ্খলা-অন্রসারে আমাদের সন্ুধে এক্ষণে আর কতক গুলি প্রশ্ন 
আসিয়া উপস্থিত) বাহাপনার্থের মধো কোনগুলি স্বন্দর? সুন্দর 
জিনিনটা স্বরূপত)ঃ কি? সুন্দরের প্রকৃতিগত লক্ষণ কি? স্বন্দবের 
শ্রেণীভেদ কিরূপ? এক কথার, সুন্দরের প্রথম ও শেষ মলতন্তবট 
কি? এই সকল প্রশ্নের যামা'সা করিতে আমি এক্ষণে সাধামত ০8 
করিব। দশন, এইস্থান কইতে প্রস্তান করিনা বনস্তন্ধে প্রবেশ করে, 
কিস্কু এই পথের শেন দীমার বৈধরূপে উপনীত হইতে হইলে, মান 
বকে ছাড়িগা একেবারে পদার্ঘণমূহের মধা উপনাত হওয়া অবপাক | 

দরশনের ইতিহালে। সুন্দরের প্রক্কতিদন্বন্ধে নানা প্রকার দিদ্ধান্ত 
দেখিতে পাওয়া যার। এই সমন্ত দিদ্ধাগ্ত গুলির মখানিদ্দেশ, কিংবা 
আলোচনা করিতে আমি ইচ্ছা কৰি না; উহাদের মধ্য যেখুলি 
প্রধান, শুধু এখানে তাহাদেরই উল্লেখ করিব। 

স্বলধরণের এইন্ূপ একটা! দিদ্ধান্ত আছে যে, যাহা ইন্দিয়কে তৃপু 
করে, মনোমাধো একটা স্থথঙ্জনক ভাবের উদ্রেক করে,তাহাই সুন্দর | 
এই দিদ্ধান্ত সন্ধে আমি আর অধিক বাক্যবায় করিব না। আমি এই 


খা 
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দিদ্ধান্তটি পূর্বেই খণ্ডন করিয়াছি-_-আমি দেখাইয়াছি যে, সুন্দরকে 
স্ুখদ-তে পরিণত কর! অনস্ভব। 

ইন্তরিয়বাদকে আর একটু জ্ঞানালোকে রঞ্জিত করিয়া কেহ কেহ 
জুখদায়িতার স্থানে প্রয়োজনীয়তাকে বসাইবার চেষ্টা করেন ;_- 
উভয়ের মুলতত্বটি একই, ফেবগ উহাদের মধ্যে আকারগত প্রভেদ । 
এই দিদ্ধাস্ত-অন্ুসারে, কোন সুন্দর পদার্থ, বর্তমান মুহূর্তে শুধু একটা! 
ক্ষণিক স্থখজনক ভাব আমাদের* মনে উৎপন্ন করে না; পরন্থ 
প্রকার ভাব আমানের মনে পরেও অনেকবার উদ্রেক করে। 
কিন্ত সৌন্দর্য্য ও প্রয়োজনীয়তা যে এক নহে তাহা দেখাইবার জন্ত 
সপ্ন দরশনশক্কি, কিংবা তীক্ষু বিচার্শক্তি আবশ্তক করে না। যাহা 
কিছু প্রয়োজনীয় তাহা সকল সময়ে সুন্দর নহে; এবং যাহা কিছু 
সুন্দর, তাহা সকল সময়ে প্রয়োজনীয় নহে) এবং যাহা কিছু সুন্দর ও 
প্রয়োজনীয় উভ্তযই-_তাহারও সৌন্দধ্য, তাহার প্রয়োজনীয়তা ছাড়া 
আর কিছুর উপর নির্ভর করে। তাহার দৃষ্টান্ত, মনে কর, একটা 
তৌলদও, কিংবা কপিকল ) উহাদের মত কাজের জিনিদ্‌ আর কি 
আছে? কিন্তু তাই বলিয়৷ তুমি উহাদিগকে কখনই স্থন্দর বলিৰে 
না। তার পর মনে কর, তুমি চমৎকার খোদাইকাজ-করা! প্রাচীন 
গ্রীসদেশীয় একটি কলম দেখিতে পাইলে ) এবং দেখিয়াই তুমি 
তাহাকে সুন্দর ৰলিলে; কিসে তোমার কাজে লাগিতে পারে, সে 
বিষয়ের কোন চিস্বাই তোমার মনে উদর হইল না। সৌসামা ও 
সশৃঙ্খলাকেও সুন্দর বলা ষায়--এবং উহা প্রয়োজনীয়ও বটে; কেন 
না, উহার দারা পরিপরের স্বাবন্থা হয) যে সঙ্গ টিটি শামভাবে 
বিশ্বস্ত, উহাদিগকে আবশ্তকমত সহজে পাওয়!| যায়) [কত তাই 


ৰপিয্কা তাহার উপর সৌসাম্যের সৌন্দর্য্য নির্ভর করে না) কেন না, 
ও 
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শ্রেণীর জিনিস দেখিবামাত্র আমরা সুন্দর বলিয়া গ্রহণ করি, এবং 
উহার প্রয়োজনীয়তা অনেক পরে আমাদের নিকট প্রকাশ পান। 
কখন কখন এমনও হয়, কোন স্বন্দর বস্তর প্রয়োজনীয়তা সব্বেও, 
আমরা তাহার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে পারি না; কিন্তু তাহার 
সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করি। অতএব, মৌন্দর্যা প্রয়োজনীয়তার উপর 
প্রতিষ্ঠিত হওয়া দূরে থাক্‌, সৌন্দর্য প্রয়োজনীয়তা হইতে সম্পূর্ণরূপে 
ভিন্ন। 

আর একট প্রপিদ্ধ প্রাটীন মত এই যে, উ্েশোর সহিত উপা- 
য়ের সম্পূর্ণ নঙ্গতি, সম্পু। মিল, ও সম্পু উপযোগিতার উপরেই কোন 
বস্কর পৌন্দর্যা নিওর করে। এইস্লে সুন্দর.ক আর প্রয়োজন? 
বল: যার না, উহাকে উপযোগা বলা ঘায়।] এই ছইটি ভাবকে পর 
করা আবশাক | মনে কর, একট। কোন যদ হইতে কতকগুদি 
স্ববিধাজনক ফল উৎপন্ন হয়) যথ-দময়ের সুববস্থা) কাধে, 
স্ুবাবস্থা ইভাদি) অতএব ইহা প্রযোজনার সন্দেই নাই । অধিক" 
যনি ঈযন্থটির সমস্ত গঠন পরাক্ষা করি জালিত পাকি বে, উহা 
প্রতোক অংশ বণান্থানে স্থাপিত, এবং উহার সম অশ এর 
নিপুনভাবে বিস্তান্ত থে, তাহ! হইতেই রী বিংশষ ফলটি উৎপন্ন হই 
থাকে, তখন ইহান্র প্রর়োজনীরভার প্রতি সাক্ষাংভাবে লক্ষা 
করিয়াও, কতকগুলি উপায়েন্ দ্বারা য়ে উহা একটা! বিশেষ উদ্দে 
সাধন করিভেছে-সুধু এই ভাটি ভখন আমাদের মনে স্থান পায় 
এব তখনই উহ্তাকে আমর। উপযোগী বলি নিগারণ কনি। এ? 
রূপে আমার! সুরের আর9 একটু নিকটে অগ্রনর হই) কেনন 
তখন আর উহাকে শুধু প্রয়োজনীগতার হিদা:ব দেখি না,কেম 
ফ্থাযথভাবে, কেমন শোতন ভাবে নিগ্তস্ত হইয়াছে, তখন এই ভাথে 
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দ্বেখি) কিন্তু তখনও আমরা সুন্দরের প্রকৃত লক্ষণে উপনীত হই 
না। একটা উদ্দেশ সাধনকলে কোন পদার্থ সর্বাংশে সুব্যবস্থিত 
বলিম্নাই উহাকে আমর! সুন্দর বলি না। মনে কর, একটা কোদার! 
অলঙ্কারহীন, শোভাহীন;__কিন্ত খুব মজবুৎ, উহার অংশগুলা যথাস্থানে 
দৃঢরূপে সংলগ্ন ; এই কেনারায় বেশ নিরাপদে, সচ্ছন্দে ও আরামে 
বসা যায় ;-উদ্দেশ্যের সহিত উপায়ের কিরূপ সম্পূর্ণ মিল, এই 
কেদারা তাহারই দৃষ্টাস্তস্থল) কিন্তু তাই বলিয়া উহাকে আমরা 
সুন্দর বলিতে পারি না। যাহাই হউক, এইস্থলে প্রয়োজনীয় ও 
উপদোগীর মধ্ধো প্রভেদ এই,_ সুন্দর হইতে হইলে প্রয়োজনীয় না 
হইলেও চলে; কিন্তু কোন পদার্থ সুন্দর নহে, যাহার উপবোগিত| 
নাই অর্থাৎ উপার ৪ উদ্দেশোর মধো যাহার মিল নাই। 

কেহ কেহ সুপরিমাণের মধ্যে সুন্দরকে দেখিতে পান। উহা 
সৌন্দধোর নিরম বটে) কিন্তু উহা! অন্তান্ত নিরমের মধ্যে একটি 
নিয়ন মাত্র। এ কথা ঠিক,_কোনও বেমানান্‌ জিনিস্‌ কথনই সুন্দর 
হইতে পারে না। তাবহ সুন্দর পদাথের মধ্যে জামিতিক আকার 
অন্ততঃ দুরভাবে৪ থাকা চাই; কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি, এ যে 
বুক্ষটি উদ্ধে উঠিতাছে, যাহার শাখা প্রশাখা এমন নমনীয়, এমন 
সুশোভন, যাহার শাখা পল্নব এমন নিবীড়, এমন বিচিত্রবর্ণ-_ 
স্ুপরিমাশই কি ইহার পৌন্দধোর একমাত্র বিশেষত্ব ? 

ঝাটকার ভীষণ সৌনর্যা কিসের উপর নিভর করে? একট] 
উত্কৃষ্ট ছবির সৌন্দর্যা, একটা কবিতা-পদের সৌন্দযা, উচ্চভাবের 
কোন একট! গীতি-পৌনর্ধা, -এই সকল সৌন্দর্য কিসের উপর 
নির করে 1--উহা নিরম-পরিমাণের উপর নির্ভর করে না, উহার 
উপাদানও নিয়ম পরিমাণ নহে) বরং অনেক সময়ে উহা! নিন্লম- 


১৪৮ সত, স্বন্দর, মঙ্গল। 


বহিভ্থ ভ বলিয়াই চোখে ঠেকে। যে গুণ দেখিয়া আমর! জ্যামি- 
তিক আকারের তারিফ করি, সেই গুণটি অন্যান্ত সুন্দর পদার্থের 
মধ্যেও আছে বলিয়াই যে আমরা তাহাদিগকে সুন্দর বলি-_অর্থাং সকল 
অংশের মধ্যে ঠিক্ঠাক মিল আছে বলিয়াই যে তাহাদিগকে সুন্দর 
বলি-__এ কথ! নিতান্তই অঙ্গত। 

সুপরিমাণসন্বন্ধে যাহা বলিলাম, স্ুশৃঙ্খপাসন্বন্ধেও এরূপ বলা যাইতে 
পারে। সুপরিমাণের স্তাগ্ সুশৃঙ্ঘলার মধ্যে ততটা গাণিতিক ভাব 
নাই বটে; কিন্তু তথাপি উহা সকল প্রকার সৌন্দর্যের ব্যাখা! করিতে 
পারে না)-যে সৌনর্যোর মধো মুক্তভাব, সচলভাব, গা-ঢালা-ভাব 
দেখিতে পাওয়া! যায়-_-উহ! সেই সকল সৌনার্যোর ব্যাধ্যা করিতে 
পারে না। 

বে সকল সিদ্ধান্ত সৌন্দর্যকে হ্শৃঙ্খলার উপর, সৌসামঞসোর 
উপপ শপরিনা এর উপর ড় করার, উহা মূলে সেই একই 
18, :5 একল সৌন্দর্যের মধোই একতাকে সর্মাগ্থে আন্থধণ 
করে। অবশা একতা সুন্দর; উহা সৌন্দর্য্যের একটা বৃহৎ অংশ) 
কিন্তু উহাই সৌন্দর্য্যের সমস্ত অংশ নহে। 

আন একটি সম্ভবপর পিদ্ধান্ত এই যে, সুন্নর বস্বর দুইটি পর- 
স্পরবিরুদ্ধ ও অৰশাস্তাবী উপাদান আছে; উহা একতা ও বিচি" 
ত্রতা )- সাম্য ও বৈষম্য । যনে কর, একটি সুন্দর ফুল। অবশা 
উহাতে একতা তাছে, সুশুঙ্খলা আছে, সুপরিমাণ আছে, এমন কি 
সৌপাম। আছে। কেন না, এই সকল ৩৭ না থাকিলে, সৌন্দধোর 
মূলে যুক্তির ভিত্তি থাকে না) এই সকল পদার্থ চমংকার যুক্তির সহিত 
গঠিত। আবার সেই সঙ্গে কতই বিচিত্রতা! রঙের মধ্যে কত 
ুক্ম ভেদ) প্রত্যেক খু'ঁটিলাটির মধ্যে কত কাকগিরি! এমন কি 
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গণিতের মধ্যেও, গণিতের কোন একটি হুক্মতত্ব পৃথক্রূপে 
সুন্দর নহে, পরস্ক এ তত্বের সঙ্গেসঙ্গে ফল-পরম্পরার যে একটা 
দীর্ঘ শৃঙ্খল আসিয়া পড়ে তাহাতেই এ তন্বটিকে স্থন্দর বলিয়! মনে 
হয়। জীবন ছাড়া কোন সৌনর্য ই নাই; আর জীবন কি ?__ 
ন! চাঞ্চল্য ;-উহাই বিচিত্রতা । 

সকল শ্রেণীর পৌন্দর্য্যের প্রতিই সামা ও বৈষম্যের প্রয়োগ 
হইয়! থাকে | এই বিভিন্ন শ্রেণীগুলিকে একবার দ্রুতভাৰে আলো- 
চনা করিয়া দেখা যাক্‌। 

প্রথমত; ছুই প্রকার স্বন্দর বস্ত দেখা যায়--এক, যাহাকে 
খাস সুন্দর বন্ধ বলা যায়, আর এক- চিন্তহারী কোন মহান্‌ বন্ধ 
আমি পূর্বেই বলিয়াছি, সেই জিনিস স্বন্দর যাহার একটা শেষ 
আছে, যাহা গঞডিবদ্ধ, যাহা সীমাবদ্ধ, এবং আমাদের সমস্ত মনো- 
বৃত্তি যাহাকে সহজে ধরিতে পারে; কেনন!, উহার বিভিন্ন অংশের 
মধো একটা যথাযথ নির্দিষ্ট পরিমাণ আছে। এবং সেই বন্ধ 
মহান্‌ যাহার আকার এত বৃহৎ_(অবশ্য বেমানান নহে__বৃহৎ 
বলিয়া শুধু ধরিতে পারা কঠিন) যে সেই বৃহত্ব আমাদের মনে 
অনস্তের ভাব উদ্বোধিত করে । 

এত গেল সৌন্দর্যোর ছুইটি সুস্পষ্ট ভেদ। কিন্তু সৌন্দর্য্য 
অফুরন্ত । 

এক্ষণে অষ্টাদশ শতাব্দির খৃষ্টীয় আচাধ্যদিগের মধ্যে সর্বাপেক্ষা 
সারবান ও প্রামাণিক লেখক (7055496 ) বস্থয়ে কি বলেন শুন। 
যাক্‌। তিনি তাহার “ন্যায়প্রকরণ এবং ধশ্বরিক জ্ঞান ও আত্মজ্ঞান” 
নামক গ্রন্থে তাহার মতামত বাক্ত করিয়াছেন। 

বন্ধে তিন গুরুর মন্ত্র দীক্ষিত, এন্প বলা যাইতে পারে; 


১৫, সতা, সুন্দর, মঙ্গল। 


সেন্ট অগষ্টিন্‌, সেণ্ট টমাস্‌, ও দেকার্ড,.। নাঁভারের মহাবিদাঁলয়ে, 
সেন্ট টমাস্‌প্রগরিত ঈবং রূপান্তরত আরৰিষঈটলের মতবাদে প্রথম 
তিনি দীক্ষিত হন, সেই সঙ্গে নেণ্ট অগষ্টিনের র5নাপি পড়িয়াও 
তাহার মন পরিপু্ট হয়) এই সব প্রাতীন টুলাসম্প্রদারের মত- 
বাদ ছাড়া সে সময়ে দেকার্তের দর্শনতন্বও খুব প্রদার লাভ করে। 
তিনি দেকারণ্ডের মতটিই অবলন্থন করেন) এবং দেই সঙ্গে অগষ্টিনের 
সহিত কতকটা সমন্বন্ব ও সেপ্ট মাসের মত কতকটা রক্ষা! করি- 
তেও চেষ্টা পাইরাছিলেন। তিনি দশনশাস্ত্ে নূতন কিছুই উদ্ভাবন 
করেন নাই। তিনি সমস্তই অনোর নিকট হইতে গ্রহন করিয়াছেন, 
কিন্তু সমস্তই মাক্িত আকার পরিস্পাধিত আকারে গ্রহণ 
করিয়াছেন। তাহার ভাষার দেমন জোর, ভেধনি ভাহার লেখাতে ও 
স্থবিবেচনার পরিচয় পাওয়া বায়। ঠাহার বে লেখাগুলি উদ্ধত 
করিঙ্গা তোমাদের সন্মুধে অপণ করিব এবং তোমাদের স্মৃতিপটে 
অঙ্কিত করিবার ঠে&্। করিব, তাহাতে মালক্রাশের লালিতা 
অথবা ফেনেলৌর অকুরন্ত প্রাচুর্য দেখিতে পাঠাবে না। কিছু 
তাহা অপেক্ষা একটা ভাল গিনিন পাইবে । নে কি ?িনা ১ 
সুষ্পষ্টতা ও শন্দাপির যথাবথ-প্রযোগ ॥ ৃ 

থে প্রকরণের দ্বারা, মূল-ধারণাগুণি হইতে,সার্মুহোম ও 
অবশান্তাবী তন্বনসূহ হইতে, ঈখর 5 উপনাতি হওয়া যায়, 
ফেনেলৌ৷ সেই প্রকরণটি ভাল করিয়া শুইয়া বলিতে পারেন 
নাই। বস্থয়ে বেশ জোরের সহিত ও পূর্মাত্রার যেই প্রকরণাটর 
প্রয়োগ ও ব্যাথা! করিয়াছেন। আমরাও সেই একই মুলতাবের 
দোহাই ধিতেছি,পেই মুলতন্ব যাহা হইতে বিষগা-পুরুষের কতক- 
ওুলি উপাধি_-সন্ত/'বিশেষের কতকগুপি গুণ আছে বলিয়া দিষ্ধ 
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হস; সেই মৃলতন্ব হইতে,__নিয়ন্তার মধ্যে কতকগুলি আদি-নিযম 
পনহিয়াছে,_-সনাতন পুরুষের মধো, কতকগুলি নিত্যতত্ব অনন্তকাল 
ধরিয়া অবস্থিতি করিতেছে,-_এইরূপ সিদ্ধ হয়। বস্থুয়ে, সেন্ট 
আগষ্টিন্‌ হইতে, এমন কি প্লেটো হইতেও বাক্য সকল প্রমাণ- 
স্বরূপ উদ্ধ-ত করিনাছেন। 

প্লেটোর “আইডিয়া” যাহা বাস্তবপক্ষে ঈশ্বরের মধ্যেই অব- 
স্থিত তাহাকে স্বত্থ সন্তাবান্‌ বলিয়! পাছে কেহ অভিহিত করে 
এই জন্য তিনি গোড়া হইতেই সেই আইডিয়ার ব্যাখা! করি- 
য়াছেন, এবং প্রতিপক্ষকে খণ্ডন করিয়া আত্মপক্ষ সমর্থন করি- 
বার চেষ্টা পাইয়াছেন। 

ম্যার-প্রকরণ--প্রথম খণ্ড, ৩৬ পরিচ্ছেদ : "যখন আমরা বলি, 
খজুভুজ-ত্রিকোণ এমন-একটা আকার যাহা তিনটি খজু ভুজের 
দ্বারা সীমাবদ্ধ এবং যাহার তিনটি কোণ উহার দুই খু ভূজের 
সমান-_কিছুমাত্র কমও নহে, বেশীও নহে) ইহার পরেই যখন 
তিন ভুঙ্জবিশি্ট ও তিন সমান কোণ-বিশিষ্ট সমভুঁজ-ত্রিকোণের 
আলোচনা করি_তখন উহা হইতে এইরূপ প্রতিপন্ন হয় যে 
উক্ত তরিকোণের প্রতোক কোণ-_একটি খু কোণেত্র কম। আবার 
যখন একটি খু কোণ আলোচনা করিয়া দেখি, পূর্ববস্তী 
ধারণাগুলির সহিত সংযুক্ত এই খু কোণের ধারণার মধ্যে ইহাই 
স্পষ্ট দেখিতে পাই যে, এই ত্রিকোণের দুই কোণ অগতা। তীক্ষু- 
মুখী এবং এই ছুই কোণ ঠিক একটি খু কোণের সমান, _ 
বেশীও নহে, কমও, নহে; এই ধারশাটির মধো কিছুই আগন্তক 
নহে, পরিবর্তনশীল নহে; অতএব এই ধারণাগুলি নিতাতন্ত 
সমহ্বেরই প্রতিৰপ। এরূপ সমভূজ অথবা খঙ্ু-কোণ ত্রিকোণ, 


১৫২ সত্য, সুন্দর, মঙ্গল। 


প্রক্কতি-রাজো ঘদি নাও থাকে, তথাপি আমরা যে সকল তত্ব এইমাত্র 
'আালোচনা করিলাম, তাহ! সত্য ও সংশয়-বিরহিত। ফলত, আমি 
এক টা সমভুঙ্ অথবা খু কোণ ত্রিকোণ কখন দেখিয়াছি কিনা, 
নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না। মানুষের হাত যতই কেন নিপুণ 
হউক না, কম্পাস কিন্বা রুলের দ্বার এমন কোন রেখা টানা 
বাইতে পারে না যাহা একেবারে খজু; কিন্বা তুক্রগুলি ও কোণ- 
গুলি এরূপ হইতে পারে না যাহা সম্পূর্ণূপে পরস্পরের সহিত 
সমান। অণুবীক্ষণ যদ্তের দ্বার! চোখে দেখিতে পাইবে যে, আমা- 
দের আকা রেখাওুপি ঠিক্‌ খছুও নহে, ঠিক্‌ ধারাবাহিকও নহে 
সুতরাং ঠিক সমান নছে। অতএব আমরা যাহা কিছু দেখিয়াছি 
তাহা সমত্তজ ও ধনু কোণবিশিষ্ট ভ্রিকোণের অসম্পূর্ণ প্রতিন্প 
মাত্র; তাই আমর! নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না যে এরূপ ত্রিকোণ 
প্রকৃতি রাজো আছে কিংব। মানুষের হাতে রচিত হইতে পারে। 

ইহা সন্বেও, ত্রিকোণের যে প্রকৃতি ও গুণদকল আমর! দেখিতে 
পাই, তাহা নিরপেক্ষভাবেই সত্য ও সংশররছিত ;--তাহার প্রমা- 
গণের জন্ত জগতে-বিস্তমান কোন বাস্তব ত্রিকোণের অপেক্ষা রাখে 
না। সকল কালেই এই তৰগুলি বৃদ্ধিতে প্রতিভাত হয়, সৃতরাং 
ইহা নিতা সঠ্য। তা ছাড়া, যেহেতু মানব-বুদ্ধি ডাকে উংপাদন 
করে না, পরস্ মতাকে উপলন্ধি করিবার জন্য তাহার দিকে শুধু 
সুখ ফিরাইয়। :থাকে ;-অক্রএব সমস্ত স্থ্ বুদ্ধিরত্তি যদি ধ্বংস 
হইয়াও যায়, তবু এই 'সকল সত্য অপরিবঞ্ঠি হভাবেট অবস্থিতি 
করিবে” ফা ক 

২৭ পরিজ্ছেদ। “যেহেতু, ঈশ্বর বাতীত কিছুই নিতা নহে, 
ক্ষৰ নহে, শ্বতন্্ নহে-অতএব এইনূপ সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, 
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এই সব সত্য আপনাদের মধ্যে অবস্থিতি করে না, কেবল ঈশ্ব- 
রেতেই অবস্থিতি করে ; সেই সব নিত্য তন্ব চিৎ্সত্তার মধ্যেই 
অবস্থিতি করে,__যাহা ঈশ্বর.বাতীত আর কিছুই নহে।” 

“আমাদের প্রস্তাবিত এই সকল নিত্য সত্যগুলিকে আরো! 
প্রকৃত সতারূপে দীড় করাইবার জনা, কেহ কেহ এইরূপ কল্পনা 
করেন যে, ঈশ্বরের বাহিরে কতক গুলি নিত্য সারসত্তা আছে। ইহা 
একটা নিছক্‌ ত্রান্তি। তাহারা ইহা বুঝেন না যে ঈশ্বরই সকল 
সহার মূল) তীহারই জ্ঞানশক্কি হইতে বিবিধ সত্তা উৎপন্ন হয়) 
তাহারই জ্ঞানের মধ্যে সর্বাপিম টিৎ-কল্পনাগুলি অবস্থিতি করে-- 
অথবা সেন্ট অগস্টিন যেরূপ বলেন,_নিত্য বস্ব-দমূহের হেতুগুলি 
অবস্থিতি করে।” 

*এইক্সপ, বাস্ধ শিল্পীর মানসপটেও একট। বাড়ীর কল্পনা 
অঙ্কিত থাকে ) সেই বাড়ীটি শিল্পী আপনার অস্থরেই দেখিতে 
পায়; এই আত্তান্তরিক আদশের নকলে নির্মিত বাড়ীগুলা ধ্বংস 
হইয়া গেলেও, তাহার সেই মানসী অট্রালিক! ধ্বংস হয় না; 
এবং যর্ণি এই শিল্পী নিতাপুকুষ হন, তাহ! হইলে তাহার বাড়ীর 
কল্পনা ও হেইুটিও নিতা হইবে। মত্ত্য শিল্পীর কথা ছাড়িয়া দিয়া 
অমর শিলপী বিশ্বকগ্মার কথা ধর) সেই বিশ্বকন্মা ঈশ্বরের অপরি- 
বঞ্ধনীয় ধ্যানের মধ্যে একটা আদিম পরা-শিল্পকলার আদর্শ চির- 
বিগ্নমান )--উহাই সকল পরিমাণের, এ্কুল নিমের সকল সুষমার, 
সকল যুক্তির, সকল সতোর মূলপ্রত্রবণ। এই সব নিত.কালের সত্য 
যাহা আমাদের চিত্তে প্রতিভাত হয়,_ইহা বিজ্ঞানের প্রকৃত বিষয় ১ 
যাহাতে আমরা বাস্ত্রবিক পাণ্ডিত্য লাভ করিতে পারি, এইজন্য প্লেটো 
সেই সব আইডিযার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন) সেই 


১৫৪ সতা, সুন্দর, মঙ্গন। 


সব আইডিয়া-_যাহা গঠিত হয় না, যাহা পূর্ব্ব হইতেই রহিয়াছে; যাহ) 
জন্মায় না, যাহা কলুধিত হয় না, যাহা! আপনাকে আপনি প্রকাশ 
করে, আবার আপনিই লয় হয়__যাহা! নিতাকাল বিদ্কমান। প্লেটে! 
বলেন, ইহাই সেই মানস-জগৎ, যাহা সষ্র্গতের পূর্বে বিধাতার 
চিদাকাশে অবস্থিতি করে, এবং উহাই সেই অপরিবর্তনীয় আদর্শ 
যাহার নকল এই মহতী বিশ্বরচনা। সভা উপলব্ধি করিবার 
জন্য, প্লেটো আমাদিগকে এই সব নিতা, অপরিবর্ধনীর, জন্ম-জরার 
অতীত “আইডিক়ার” নিকট যাইতে বলেন। তাই তিনি বলি- 
যাছেন এই আইডিগ্লাঙুলি, উশ্বরিক আইডিযারই প্রতিনূপ, তাহা 
হইতেই সাক্ষাংভাবে উপন্ন, উহা ইন্দিষের ছার দিয়া আইসে নাঃ 
ইক্ছিয় উহান্গিকে আমাদিগের চিন্তে প্রকাশ কারে মাত্রতগডিযা 
তোলে না। কেন না, আমরা কোন নিতাবস্থ গতাক্ষ দেখি নাই 
অথচ নিত্যাবস্থর দারণা আমাদের মনে স্পট বুকিযাছেনর্থাহ 
চিরকাল সমান রহিয়াছে । পু ভ্রিকোণ আদর কন দেখি নাই, 
অথচ স্প্টরূপ উহা বুকিতে পারি, সাংশয়রহিত বিবিধ তন্বের দ্বারা 
উহা আমর! পিন্ধ করি। এই সকল কিসের শিদশন? প্লেটে! 
বলেন, এই সমস্ত আইডিঘ। যে ইন্দ্িদের দ্বার দিয়! আইসে না-- 
ইহা তাভারই নিদশন |” 

ইন্দিযগ্রাহ পদার্থের মধো,- বর্ণ, ধ্বনি, আকার, গতি এই 
সমস্তই সৌন্দর্ধযরস উদ্বোধনে সদর্থ। সকারণেই হউক, অকারণেই 
হউক-_-এই জাতীয় সৌন্দধ্য, ভৌতিক-সৌন্দর্ধ্য নামে অভিহিত 
হইয়া থাকে । 

ইন্দিয়জগৎ হইতে যদি আমরা আধাগ্সিক জগতে, সতোর 
জগতে, বিজ্ঞানের জগতে আক্বোহণ করি, সেখানে অপেক্ষাকৃত একটু 


বাহ্‌ পদার্থের মধ্যে সুন্দর । ১৫৫ 


কঠোর ভাবের সৌনার্ধ্য দেখিতে পাইব, যদিও নে সৌন্দর্য্য বাস্তবতাকর 
কিছুমাত্র নান নহে। যে নকল সার্তৌমিক নিয়মে জড়পিগুসমূহ 
নিরমিত হয, যে সকল নিগ্মে জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন জীবসমূহ পরিশাসিত 
হয়, সুপার্ঘ দিদ্ধান্তের মধো দে সকল মুলসুত্র বিগ্কঘান, এবং যে সকল 
মূলমন্ত্র হইতে দিদ্ধান্তনমূহ উৎপন্ন হয"_গুণী, কবি, 'ও দর্শনবেত্তার 
যে প্রতিভ! নৃতন-গিনিসের সষ্টি করে,_তৎসমস্তই সুন্দর, প্রক্কৃতির 
মতই সুন্দরর। ইহাকে মানপিক পৌন্দর্যা বলে। 

পরিশেষে, পি আমরা নৈতিক-জগৎ্ ও উহার নিরমাদির আলো- 
চনা করি, স্বাধীনতা, সাধুতা, দেবানিষ্ঠার আলোচন। করি,-- 
আরিন্টাইডিসের ভ্ারপরতা, লিওনিডাসের বীরত্ব, দান-বীর ও 
ও ন্বদেশনিষ্ঠ মহাদ্জাণিগের কথা আলোচন। করি_-এই সমস্তের 
মধ্যে আমর! ভূতীর জাতীয় সৌনরধ্য উপলন্ধি করি) এই সৌন্দর্য্য 
অপর ছুই জাতীমন সৌন্দর্যটকেও অতিক্রন করে) ইহা নৈতিক 
সৌন্দর্যা। 

এ কথা যেন আমরা বিশ্বৃত না হই, এই সমস্তের মধ্যেও সুন্দর 
ও মহানের ভেদ আছে। অতএব, কি প্রক্কতি-রাজ্যে, কি মনো- 
রাজো, কি জ্ঞানে, কি ভাবে, কি কাব্যে, সুন্দর ও মহান সকলের 
মধোই বিদামান। লৌন্রোর মধো কি অনীম বৈতিত্র্য ! 

এই সমন্ত ভেঙ্গ নির্ণ করিবার পর, উহ্াদের সংখ্যা কি আমর! 
কমাইদা আনিতে পারি না? এই সমস্ত বৈষমা অকাট্য হইলেও 
উহার মধো কি সামা নাই, একাট মল মৌন্দ্য নাই_-এই বিশেষ- 
বিশেষ সৌনধ্য যাহার ছাগ্া, যাহার আভা, যাহার উচ্চনীচ ধাপ মাত্র? 

[191 তাহার "মুন্দর"-বন্বীয় সন্দ্ভে, এই প্রশ্নাটিই উপস্থিত 


করিয়াছেন। তিনি এই কথাটি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন :-_ সুন্দর 


১৫৩ সত্য, সনার, মঙ্গল। 


জিনিস্টা স্বরূপতঃ কি? এই আকারট সুন্দর, কিংবা  আকারটি 
সুন্দর, এই কার্যাটি সুন্দর, কিংব| এ কার্ধাটি হুন্দর বলিয়! আমর! 
উপলব্ধি করি) কিন্তু বিভিন্ন হইয়৷ এই ছুই পদার্থ ই কি করিয়া 
হুন্দর হইল? এ ছুয়ের মধ্যে সাধারণ গুণটি কি যাহার দরুণ উভয়ই 
হুন্দর শ্রেণীর অন্তরূক্ত হইয়াছে? 

এই প্রশ্নের মীমাংসা না হইলে, সৌনর্যযের সমন্তাটি আমাদের 
নিকট গোলকধাধার মত থাকিয়া যার _উহা! হইতে বাহির হইবার 
কোন পথ পাওয়া যার না| বিভিন্ন বস্তর একই নাম দেওয়া হই- 
তেছে, অথচ যাহার বলে উহাদিগকে একই নামে অভিহিত কর! 
হুয় সেই বাস্তবিক পক্যস্থলটি কোথায় তাহ। আমরা অবগত নহি। 

অথবা, সৌনর্যোর মধ্যে যে সকল বৈদম্য আমরা নিদ্দেশ করি, 
যাছি সে এক্প বৈষমা যে তাহাদের মধো কোন প্রকার যোগ-্ছত্ 
আবিষ্কার করা অসস্ভব; অথবা এই সকল বৈধমা শুধু বাহ্ধিক, 
উহাঙ্গের মধ্যে একটা সামঞ্রস্তের ভাব-_-একটা একতার ভাব প্রচ্ছন্ন 
রহিয়াছে । 

যদি কেহ বলেন এই একতা আকাশ-কুু মের ন্তার় অনীক, তাহ! 
হইলে এ কথাও বলিতে হন যে, ভৌভিক পৌন্ধ্য, মানগিক সৌন্দধা, 
ও নৈতিক সৌনদম্য_ইহাদের পরস্পরের মধো কোন মন্ব্ধই নাই। 
তাহা হইলে, কলা-গুণা কিরূপ কাদ্র করিবেন 1* ঠাহার চতু্দিকে 
বিভিন্ন প্রকার পৌনদরধ্য বিরাজ করিতেছে_কিন্তু ভাহার নধা হইতে 
একটিমাত্র রচনার বিষয় তাহাকে বাছিয়া অরইতে হইবে; কেন না, 
ইহাই কলাশাস্ত্ের নিয়ম | এই নিগমটি যি কৃত্রিম হয়, যদি প্র 
তির মধ্যে প্রত্যেক মৌনদরঘযই স্বরূপত বিভিন্ন হয়, তাহা হইলে কলা- 
শান্্র আমাধিগকে তুল শিক্ষা দিয়া থাকেন, তাহার কথ সর্বব 


বাহ পদার্থের মধ্যে সুন্দর | ১৫৭ 


মিথ্যা। কিরূপে একটা মিথ্যা কথা শিল্পশাস্ত্রের নিয়য হইল, 
আমি তাহা জানিতে চাই। তাহা হইতেই পারে না। শিল্পকলার 
মধ্যে এই যে একটি একতার ভাব পরিব্যক্ত হয়, ইহার একটু আভাস 
প্রকৃতির মধ্যে না পাইলে, কলা-গুণীরা কখনই উহা তাহাদের রুচ- 
নার মধ্যে প্রবন্তিত করিতেন না । 

সুন্দর ও মহানের ভেদ এবং অন্ঠান্ত ভেদ যাহ পূর্বে দির্দেশ 
করিয়াছি, সেই সকল ভেদ আমি প্রত্যাহার করিত্তছি না; কিন্তু 
সেই সকল ভেদের মধো কিরূপে একটা মিল খুঁভিযা পা ওয়! যায়, 
এক্ষণে তাহাই দেখা আবশাক। এই দকল তেদ ও অভেদ পরস্পর- 
বিরোধী নহে। একতা ও বিচিত্রতা যেমন সভোর তেমনি সৌন্দ- 
ধোরও একটা প্রধান নিরম। সমস্তই এক ও সমস্তই বিচিত্র। 
আমরা সৌন্দর্যকে তিনটি বৃহৎ শ্রেণিতে বিভক্ত করিয়াছি। ভৌতিক 
লৌনর্যা, ফানপিক নৌন্দর্যা, ও নৈতিক পৌনর্ধয। এক্ষণে এই সমস্ত 
মৌন্দর্যোর মধ্যে শকাস্থল কোথায় তাহাই অন্বেষণ করিতে হইবে। 
আমাদের মনে হয়, এই ভিন সৌন্দযা আসলে একই এবং নৈতিক 
সৌন্দধ্য আধ্যাগ্্িক দৌন্দধোরই অন্তর্গত। এই মতট চৃষ্ান্তের 
দ্বারা সপ্রমাণ কর! যাউক। 

যাহাকে ভেল্ভেডিয্বারের আপলো বলে, সেই আপোলো মূর্তির 
সম্মুখে আদিয়। একবার ঈাড়াও, এবং সেই উতকষ্ট কলারচনীর মধ্যে 
কোন্‌ অংশটি বিশেষদ্ধপে তোমার নেত্রকে আকর্ষণ করে তাহা এক- 
বার ভাবিয়া দেখ। ধিনি দাশনিক নহেন, ধিনি শুধু একজন পুরা- 
তন্ববিৎ পশ্ডিত,কোন বিশেষ পদ্ধতির পক্ষপাতী না হইয়াও কলা-সন্বন্ধে 
বাহার স্থুরুচি ছিল, সেই ড11010712]। এই প্রসিদ্ধ 42010 মূর্তিকে 
বিশ্লেষণ করিয়! দেখাইয়াছেন। তাহার সমালোচনা অতীব কৌতৃ- 


১৫৮ সভা, সুন্দর, মঙ্গল । 


হলজনক। এর সুর মুর্ভটতে অমর যৌবনপ্রী যেন ফুটিগা 
রহিয়াছে, সচরাচর মানব-শরীর অপেক্ষা একটু অধিক উচ্চ, তাহার 
সমস্ত অঙ্গভঙ্গীতে রাজমহিমা পরিবাক্র_এই সমন্ত মিলিয়া তাহ! 
হইতে বে দেবন্বর লক্ষণ পরিস্দুট হইয়াছে $/17110700 সর্বাগ্রে 
তাহাই দেখাইবার গেষ্টা করিয়াছেন । এ ললাট দেবতারই উপদুক্ত, 
উহাতে অ$ল! শাপ্তি বিরাজমান। আর একটু অধোভাগে মান- 
বন্ধের লক্ষণ আবার দেখা দিঘাছে ; এবং এইরূপ মানবীয় লক্ষণ থাকা- 
তেই এই সকল কল'-বচনার প্রতি মানব-চিন্ত আৰু হইয়। থাকে । 
দুষ্টিতে তৃপ্তির ভাব, নাসারন্ধ, ঈধং বিশ্কারিত, নীচের ঠোট একটু 
তোলা ;--এই সমস্ত লক্ষণে বিজরগঞ্ধ এবং বিজরসাধনের শান্তি 
প্রকাশ পাইতেছে। এই সমালোচকের প্রতোক কগাটি ভাল করিয়। 
বুঝিয়। দেখ; দেখিবে তাহাতে একট। নৈহিক ভাবের ছাপ পড়িয়াছে। 
এই পুরাতস্থ পরত এইন্গপ আলোচনা করিতে করিতে একেবারে 
মাতিরা উঠিগ্রাছেন এবং ঠাহাব্র ত্ববিশ্লেষণ ক্রমে আধ্যাগ্মিক লৌন্দ- 
ধ্য-ভকের ভক্তি-বন্দনার পরিণত উইগ্াছে। 

প্রতিনু্ির পরিবন্ঠে, এন একজন আসল মাম্ষকে-_-এক জন 
ভ্রীবস্ত মান্তধকে নিরীক্ষণ কর। মন কর কোনবাক্ি সুথসম্পদের নিকট 
কর্তব্কেবলিপান দিবার কন্ত--বপবং প্রংলাভন থাকা সন্ডেও--বারের 
ন্যায় সংগ্রাম করিয়া নীচ স্থাথের উপর জয়লাভ করিয়াছেন এবংদন্সের 
অন্ত স্থথসম্পদকে বিসক্জন করিয়াছেন । যখন তিনি এই মহত সন্ধ্পটি 
হাদয়ে পোষণ করিয়াছিলেন, সেই সময়ে যর্দি ঠাহাকে দেখিতে, তাহার 
মৃর্খিট তোমার নিকট নিশ্চয়ই অতি সুন্দর বলিয়া! প্রতীয়মান হইত। 
কেননা, নেই মৃর্ধিতে ঠাহার আত্মার মৌনধর্য পরিব্যক্ত । হয়ত 
আর কোন অবস্থান তাহার মুর্তি সাধাকু। মানবনদুত্তির মতই মনে 


বাহ্‌ পদার্থের মধ্য সুন্দর । ১৫৯ 


হইত--এমন কি, তুক্ছ বলিয়া মনে হইত; কিন্তু এইস্থলে, আম্মার 
আলোকে আলোকিত হওয়ায় উহা হইতে একটা স্বর্গীয় সৌন্দরধ্য- 
জ্যোতি উদ্ভাসিত হইতেছে। এইরূপ” সক্রেটিসের স্বাভাবিক আকৃতির 
সহিত গ্রীক-পৌন্দর্যের আদশ-যুষ্ঠির তুলনা! করিয়। দেখ,-উভয়ের 
মধ্যে কত প্রভেদ ) দৃত্বাশবায় শগ্লান সক্রেটস্‌্কে দেখ-ঘখন তিনি 
বিৰ পান করিপ্া তাহার শিধাদের সহিত আম্মার অমরত্ব সম্বন্ধে 
কথোপকথন করিতেছিলেন-ঠাহার সেই স্বর্গান্ সৌন্দর্য দেখিয়া) 
নিশ্চয়ই তুমি মুগ্ধ হইতে । 

মৃহ্বাকালে সক্রেটন্‌, নৈতিক মাহাস্সোর চরমদীমাক্স উপনীত 
হইর়াছিলেন। তোমার নেরপমক্ষে শুধু তাহার হৃত কলেবরটি 
রহিয়াছে । যতক্ষণ তাহার মৃতদেহে আয্মার কিছু চিত্র ছিল, তত- 
ক্ষণহ উহাতে লৌন্দর্ধা ও রক্ষিত হইফ্রাছিলঃ কিন্তু ক্রমশ যখন নেই 
ভাবটি চলিয়া গেল, তখন সেই দেহ জাবার পু্ধবং গ্রাম্য ও কুংসি 
হইয়। পড়িল। সুতবাঞ্জির মুখমণ্ডলে হর বীভংম ভাব, নন স্বীয় 
ভাব প্রকাশ পায়। 

আত্মা খন ভৌতিক দেহে আর ধরিয়া রাখে না, যখন দেহ 
হইতে পঞ্চডৃত বিশিষ্ট হইয়া যায়, তখনই সেই মৃতদেহ কুৎসিৎ 
আকার ধারণ করে ; হখন উহ! আমাদের মনে অনন্তের ভাব উদ্বো- 
ধিত করে, তখনই উহা স্বগীয় ভাব ধারণ করে। 

মানবের মুণ্তি একবার আলোটন। করিয়া দেখ; ইতর প্রাণী 
অপেক্ষা মানুষের মু্তি সুন্দর, আবার সমস্ত নিজীৰ পদার্থ অপেক্ষা 
ইতর প্রাণীর মুত্তি স্ুদর। তাহার কারণ, ধর্ম ও প্রতিভার 
অসপ্ভাব হইলেও, মনুষ্য-মৃত্তিতে জ্ঞান ও নীতির ভাব নিয়ত প্রকাশ 
পায়; ইতর প্রাণীর মুর্তিতে অন্ততঃ হৃদয়ের তাৰ প্রকাশ পায় $ 


বি সভা, সুলর, মঙ্গল। 


এবং পূর্ণমাত্রায় না হউক অন্ততঃ কিয়ংপরিমাণেও আত্মার ভাব প্র- 
কাশ পায়। যদি আমর! প্রাণীজগৎ হইতে নিরবচ্ছিন্ন ভৌতিক জগতে 
অবতরণ করি,--যতক্ষণ তাহাতে আমর! জ্ঞানের লেশমাত্র ছায়া 
উপলব্ধি করি, যতক্ষণ উহা! আমাদের মনে কি-দ্রানি-কেন কোন 
প্রকার চিন্তা ও ভাবের উদ্রেক করে, ততক্ষণই তাহাতে আমরা 
সৌন্দর্য দেখিতে পাই । যদি কোন জড়পদার্থ, কোন প্রকার ভাব 
কিংবা! ভাবার্থ প্রকাশ না করে, তখন আর তাহাতে আমর! কোন 
সৌনদ্ধ দেখিতে পাই ন!। কিন্ু সত্তা মাত্রই সজীব ভৌতিক পদার্থ্য 
মুক হইলেও অভৌতিক শক্তিসমূহে তাহা ওভাপ্রোত ). এবং উহা যে 
সকল নিক্কমের অধীন তহো সর্কাব্র-বিদামান জ্ঞানেরই সাক্ষ্য প্রদান 
করিগা থাকে । মৃত জড় পদার্থে, ক্ষ তম রাসায়নিক বিশ্লেষণ কখনই 
প্রনুক্ষ হইতে পারে না; কিন্ধু যাহারহই কোন প্রকার দেহযদ্ব আছে, 
এবং বে-কোন পদার্থ শক্তি হইতে বঞিত নহে, ভাহাতেই ইবূপ 
বিশ্রেবপক্রিপ্া সম্ভব | কি গভীর সাগর-গঠে, কি উচ্চ আকাশ-তলে, কি 
বালুকণার মধো, কি প্রকাণ্ত পর্দতশিখরে, উহাদের স্কল আবরণ 
ভেদ করিয়া, ভৃমা-আা গলার অমৃত কিরণ সন্ধত্রই বিকীর্ণ হইতেছে। 
চর্চক্ষুর ন্যায় আগ্রার চক্ষু দিয়া প্রকৃতি-রাজ্জাকে দশন কর,-_সর্ধ- 
ত্রই নৈতিক ভাব তোমার চোখে পড়িবে, এবং প্রতোক পদার্থের রূপ 
আমাদের চিস্তারই প্রতিন্ধপ বলিয়া উপলব্ধি হইবে। পূর্বেই বণি- 
সাছি, কি মনুষা-দুপ্টি, কি ইহর প্রারার মৃণ্তি, ভাবের প্রকাশেই উহাকে 
নুন্বর দেখায়। কিন্তু খন তুমি উত্তঙ্গ হিমালয়-শিখরে আরোহণ 
কর, যখন তুমি ্থর্যোর উদগান্ত, আলোকের জন্ম মৃতু নিরীক্ষণ কর_ 
এই সমস্ত আশ্চর্য গস্ঠীর দৃশ্য তোমার উপর কি কোন নৈতিক 
প্রভাব প্রকটিত করে না ? এই নকল মহান দৃশ্য অবশ্যই কোন এক 


বাহ পদার্থের মধ্যে সুন্দর । ১৬১ 


রাশক্কির অভিব্যক্তি, পরমাশ্র্যয পরম জ্ঞানের অভিব্যক্কি-_-এইবূপ 
'ক তোমার মনে হয়না? এবং তখন মানুষের মুখের মত, প্রকৃতির 
মুখেও কি তুমি এক প্রকার ভাবের প্রকাশ দেখিতে পাও না? 

কোন আক্ৃতিই একক থাকিতে পারে না, উহ! কোন-না-কোন 
পদার্ধেরই আরুণতি। অভএব ভৌতিক পৌন্দর্য্য কোন এক আত্য্ত- 
রিক সৌন্দর্সেরই নিদর্শন । উহাই আধ্যাম্মিক ও নৈতিক সৌন্দর্য্য 9 
এবং উহাই সৌন্দর্য্যের ভিত্তি, সৌনদর্ঘ্যের মূল-তব্ব, সৌন্দর্যের ্ীকা- 
চজ্র। 

আমরা শৌন্দর্যোর যত প্রকার ভেদের উল্লেখ করিয়াছি, তৎসম- 
স্তই বাস্তব সৌন্দ্ধ্য বলিয়৷ অভিহিত হুইয্। থাকে । কিন্তু এই বাস্তব 
সৌন্দর্যের উপরে আর এক শ্রেণীর সৌন্দর্য্য আছে__সেট মনোগত 
আদর্শ-সৌন্দর্য্য | এই আদশ-সৌন্দধ্য, কোন ব্যক্তি বিশেষে কিংবা! 
্বাক্তিসমূহের মধো অবস্থিতি করে না। এইন্প সৌন্দর্যের ধারণা 
নে আনিবার জন্য, বাহ্াপ্রকৃতি কিংবা আমাদের বহুদশ্রিতা শুধু 
এক-একটা উপলক্ষ বোগাইয়! দেয় মাত্র ; কিন্ত আসলে এই সৌনর্যয 
স্বতন্ত্র শ্রেণীর । এই প্রকার সৌন্দর্যের ধারণা মনে একবার প্রকাশ 
পাইলে, কোন প্রাকৃতিক মৃত্তি যতই সুন্দর হউক না কেন,_ উহা 
ধী পরম সৌন্দধোরই একটা নকল বলিয়া মনে হয়) উহা কিছুতেই 
এ নৌন্দর্যের সমান হইতে পারে না। কোন একটা স্বন্দর কাজের 
কথা আমার নিকট বল-_আমি উহ! অপেক্ষাও সুন্দরতর কাজ মন্দে 
কল্পনা করিতে পারি। এমন যে আপলো মুর্তি তাহারও অনেক 
দোষদর্শী সমালোচক আছে। আদর্শের দিকে যতই অগ্রসর হও» 
আদশটি ততই যেন পিছাইয়া যায়। আদর্শ-সৌন্দধ্যের চরম অংশর্টি 


অনস্তের মধ্যে--অর্থাৎ ঈশ্বরের মধ্যে অবস্থিত) কিংবা আরও 
১ 


১৬২, সত্য, সুন্দর, মঙ্গল। 


তাল করিয়া বলিতে গেলে _ সেই ধরব আদর্শটি, পূর্ণ আদর্শটি, স্বয়ং 
ঈশ্বর ভিন্ন আর কিছুই নহে। 

যেহেতু ঈশ্বর সকল পদার্থেরই মূলত, অতএব সেই অধিকার- 
হুত্রে তিনি পূর্ণ সৌন্দর্যেরও মুলতব; স্থৃতরাং নু[নাধিক অপূর্ণ- 
ভাবে যে কোন পদার্থেই লৌন্দর্শা প্রকাশ পায়, সেই সমস্ত প্রাকৃতিক 
সৌন্দর্যেরও তিনি মূলতন্ব ; তিনি যেমন ভৌতিক জগতের আঙ্টা, 
মানদিক-জগৎ ও নৈতিক-্রগতের পিতঠ তেমনি তিনি সকল 
সৌন্দর্ষে৷র মুলাধার। 

গতি, আকার, ধ্বনি, বর্ণ প্রদুতির বিচিত্র সম্মিলন ও স্থমিশরনে 
এই দৃশামান জগতে যে সৌনধা সুটিয়া উঠিহাছে, তাহা দেখিয়াই 
আমরা এত মুগ্ধ হই ;-আর এই সুবাবস্থিত বিরাট দ্ুশোর পণ্চাতে। 
যে নিয়ন্তা, যে বিধাতা, যে বিহ্বক ছা নহাশি রহিাছেন, তাহাকে 
কি আমর! উপলব্ধি করিব না? 

ভৌতিক সৌনর্ধা নৈঠিক টৌকধেরই এক প্রকার আচ্ছাদন । 

এই সতা-জ্ঞোতি, এই মান'লক লৌন্্ধা হার মুলতস্থুট 
কি? সকল সতোর যে মলতবু, ইহার সেই মলভহ । 

নৈতিক দৌক্র্যোর মধো, ডইউ স্বত্ক উপাদ।ন বিছ্মান, 
উভরই সুন্দর, কিছু বিভিন্নভাবে মুল | যথা £ন্যায়পরতা ও 
উদারতা, প্রেম ও ভক্তি । নেবার স্বকীয় আচরণে স্কায়পরতা ও 
উদারতা প্রকাশ করে, তাহার সম্পাদিত কার্য যার পর নাই স্ন্দর। 
কিস্তু ধিনি ন্যায়ের মুলাধার, প্রোমের অফুরস্থ উৎস, তীহার সৌন্দধা 
কি বলিয়া বর্ণনা করিবে? আমার নৈতিক প্ররুতি যদি সুন্দর 
হয়, িনি এই নৈতিক প্ররুতির শ্রী তিনি কতনা সুন্দর! 
তাহার ন্যায় তাহার করুণা, আমাদের অন্তরে, আমাদের 


বাস্ত পদার্থের মধ্যে সুন্দর | ১৬৩ 


ঢাহিরে,__সর্বত্রই বিদ্যমান। তাহার ন্যায়ব্যবস্থাই .জগতের এই 
নৈতিক ব্যবস্থা) কোন মানব-বিধি তাহা রচনা করে নাই; প্রত্যুত 
মন্যা-রচিত বিধি-বাবস্থাদি চিরকাল সেই ন্যারকেই ব্যক্ত করিতে 
চেষ্টা পাইরাছে; এবং সেই নায় নিজ-বলেই এতাৰৎকাল এই 
ঈগতে সংরক্ষিত হইয়াছে, স্থাগিত্ব লাভ করিরাছে। নিজের অন্তরে 
বদি অবতরণ করি, আমাদের অন্বাত্বাই সাক্ষ্য দিবে বে, ধর্মের 
নৃহ5র থে শাপ্তি ও সস্তোব-তাহার মধ্যে এশ্বরিক ন্যায়ই বিরাজ- 
মান; হৃদয়ের তীত্র যন্ত্রণার মধ্যে, পাপের অপরিহার্য কঠোর 
পান্তিই প্রকাশ পার । আমাদের প্রতি মঙ্গলময্ন বিধাতার কত 
করুণ1, কত স্লেহ্যন্্ তাহার পরিচয় আমরা প্রতিপদে প্রাপ্ত হই- 
তেছি, প্রতি মুহূর্তই তাহা অভিনব জবলস্ত বাক্যে ঘোষণা করি- 
তেছ্ছ | ভাছার মঙ্গলভাব,কি ক্ষুদ্র, কি বৃহ, প্রকৃতির সকল 
ঘটনার মন্ধাই দেদীপামান। এ সকল ঘটনা আমাদের নিকট 
অতিপরিচিত বপিয়াই আমরা ভুলিয়া যাই; কিন্তু একটু চিন্তা 
করিলই “উহা আমাদের বিশ্বয়মিশ্র কৃতজ্ঞতার উদ্রেক করে, 
এবং জীবেব প্রতি ধাহার অসীম প্রেম সেই প্রেমময় পরম 
দেবের ম'হমা ঘোবণা করে। 

এইরূপে, আমরা বে তিন শ্রেণী নিদ্দারণ করিয়াছি, ঈশ্বর দেই 
তিনি শ্রেণায় সৌন্দর্যে র,__অথাৎ ভৌতিক, মানসিক ও নৈতিক 
গৌন্দধের মূলতন্ব। 

আবার এই ভিন শ্রেণীর প্রত্যেক শ্রেণীতেই মৌন্দর্য্যের যে 
ছই প্রকার কূপ বিএমান_-মর্থাৎ সুন্দর ও মহান্-_তাহা তাহা- 
তেহ আশিঙ্কা পর্যাবসিত হইয়াছে । ঈশ্বরই পরম সুন্দর; কেননা, 
আমাদের সমন্ত মনোবৃত্তিকে -জ্ঞান, কল্পনা ও হৃদয়কে তিনি ভিন্ন 


১৬৪ সতা, সুলায়, মঙগল। 


আরকে পরিতৃপ্ত করিতে পারে? তিনিই আমাদের জ্ঞানের 
উচ্চতম ধারণ1_যাহার পর আর কিছুই অন্বেষণ করিবার নাই। 
তিনিই আমাদের কল্পনার আত্মহারা ধ্যান, তিনিই আমাদের হাদ- 
য়ের পরম প্রেমাম্পদ। অতএব তিনিই পূর্ণরূপে সুন্দর। তিনি 
যেরূপ স্বন্ধর, সেইনধপ কি তিনি মহান্ও নহেন? ম্বকীয় অপীষ 
মহিমার দ্বারা তিনি ঘেমন একদিকে আমাদের চিন্তার দিগন্তকে 
প্রসারিত করিতেছেন, তেমনি আবার তীছার অতলম্পর্শ মহি- 
মার মধ্যে আমাদিগকে নিমজ্জিত করিতেছেন। তাহার করুণা 
রশ্মি যেমন আমাদের হৃদয়পস্মকে প্রশ্চুটিত করে, তেমনি তার 
কঠোর স্তায় কি আমাদিগের মনে ভীতির সঞ্চার করে না? ঈশ্বরের 
স্বরূপে প্রসন্ন ও কুদ্রভাব উভয়ই বিদ্বামান। ঈশ্বর যেমন এক- 
দিকে মধুর, তেমনি তাবার তিনি ভীষণ। একদিকে যেমন তিনি 
এই দৃশামান সীম জগতের জীবন, আলোক, গতি ও অক্ষয় 
শোভা, তেমনি আবার তিনি অনাদি, অদৃশা, অসীম অনন্ত, 
পরিপূর্ণ অদ্বৈত ও সত্তার সন্ত! বলিয়া পরিকীর্তিত। ঈশ্বরের এই 
ভীষণ উপাধিগুলি যাহা পূর্বোলিখিত উপাধিরই মত সুনিশ্চিত 
উহা! কি আমাদের কল্পনায় একপ্রকার বিষাদের ভাব উৎপাদন করে 
না__যাহ! ভীষণ-গম্ভীর দৃশ্য দর্শনে আমাদের মনে নিয়ত উত্তেজিত 
হইয়া থাকে? ঈশ্বর, আমাদের নিকট সুন্দর ও মহান) এই ছুই 
প্রকার সৌন্রধ্য-ূপেরই তিনি ঘেমন একদিকে ছুডেদা প্রহেলিকা, 
তেমনি আবার সকল প্রহথেলিকার তিনিই হুস্পই সমন্তা। 
আমরা নীমাবন্ধ জীব,-আমরা অসীমকে যেমন বুঝিতে পারি 
না, তেমনি আবার অসীমকে ছাড়িয়াও কিছুরই সমীচীন 
ব্যাখ্যা করিতে পারি না। আমাদের যে সত্তা আছে, সেই 


বাহ পদার্থের মধো সুদূর । ১৬৫ 


সততার ছবারাই আমরা ঈশ্বরের সেই অপীম সত্তার কতকটা 
আভাস পাই ) আমাদের মধ্যে যে অসত্তা বিদ্যমান, সেই অসত্বার 
দ্বারাই আমরা ঈশ্বরের সততার মধ্যে বিলীন হই। এইরূপে, 
কোন কিছুর বাখ্যা করিতে হইলেই নিয়ত তাহারই শরণা- 
পন্ন হইতে হয়) এবং তাহার অনস্ততার ভারে প্রপীড়িত হইয়া! 
যখন আবার আপনার মধ্যে ফিরিয়া আপি, তখন--ধিনি আমাদিগকে 
উর্ধে উত্তোলন করিতেছেন, ঘিনি আমাদিগকে অভিভূত করিতেছেন, 
সেই ঈশ্বরের গ্রতি আমরা পর্য্যায়ক্রমে, অথব! যুগপৎ, একটা! অদম্য 
আকর্ষণের ভাব, বিস্ময়ের ভাব, ছুরতিক্রম্য ভীতির ভাব অন্গতৰ 
করি, যাহ! একমাত্র তিনিই উৎপাদন করেন এবং যাহ! তিনিই প্রশ- 
মিত করিতে পারেন ) কেন না .একমাত্র তিনিই ভীষণ ও সুন্দরের 
শ্রক্যস্থল। 

এইন্ধপে সেই পূর্ণ পুরুষ ঈশ্বরই,_পূর্ণ একৰ ও অসীম বৈচি- 
ত্র সমবায়) সুতরাং তিনিই সমস্ত সৌন্দর্যের চরম হেতু, চরষ 
ভিত্তি, চরম আদর্শ। 1)19010 এই চিরন্তন মৌন্দধ্যেরই একটু 
আভাস পাইয়াছিলেন এবং তাহার “[.৫ 13070060+ নামক সন্দর্ভে 
সক্রেটিসের নিকট সেই সৌনর্য্যের এইরূপ বর্ণণা করিয়াছেন:-_ 

“সেই অনাদি অনস্ত সৌন্দর্য, অজাত অবিনশ্বর সৌন্দধ্য, যাহার 
ক্ষয় নাই, বৃদ্ধি নাই ; যাহার এক অংশ স্বন্দর ও অপরাংশ কুতসিৎ-_- 
এক্প নহে; শুধু অমুক সময়ে সুন্দর, অমুক স্থানে সুন্দর, অমুক 
সম্বন্ধে স্থন্দর, একপপও নহে ; যে সৌদর্ষোর কোন ইন্দরিয়গ্রাহ্যক্পপ 
নাই, _মুখ নাই, হস্ত নাই, শারীরিক কিছুই নাই ) অথবা যাহা! অমুক 
চিন্তাও নহে, অমুক বিশেষ বিজ্ঞানও নহে, আপনা হইতে ভিন্ন অন্ত 
কোন সস্তার মধ্যেও যাহা অবস্থিতি করে না) যাহা! কোন জীব, 


১৬৪ মতা, সুন্দর, মঙ্গল। 


কিংবা পৃথিবী, কিংবা আকাশ কিংবা অন্য কোন বন্ত নহে; যাহ) 
সম্পূর্ণরূপে তাদা্রাবিশিষ্ট। যাহা আত্মুবিকারশৃন্ট, অন্ত মকল লৌনধ্য 
যাহার অংশ মাত্র ; যাহার জন্ম নাই, মৃতু নাই, ক্ষয় নাই, বৃদ্ধি নাই, 
কোন পরিবর্তন নাই। 

এই পূর্ণ সৌন্দর্যে উপনীত হইতে হইলে, এই মর্ত্ালোকের 
সৌনর্যা হইতে আরস্ত করিতে হয়; এবং সেই পরম সৌনযোর 
প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া, ক্রমাগত আরোহণ করিতে হয়, যাত্রাকালে 
সোপানের সমস্ত ধাপগুলা মাডাইয়া যাইতে হয়)_একটা সুন্দর দেহ 
হইতে দুইটি সুন্দর দেছে, দুইটি সুন্দর দেহ হইতে, অগ্য: সমস্তসুনার 
দেহে) সুন্দর দেহ চইতে, স্বন্দর ভাবে? সুন্দর ভাব হইতে সুন্দর 
ভ্তানে, এইন্ধপ জ্ঞান হইতে জ্ানাস্থরে আপিরা, পরে সেই পরম 
জ্ঞানে আমরা উপনীত হই,যে জ্ঞানের বিদয়, সুলর স্বরূপ 
শ্বযং। এইন্গপে অবশেষে আমরা নুন্দরকে স্বরূপতঃ জানিতে সম 
হই।” 

“মাতিনের বিদেশী আরও এইকূপ বলিতে লাগিলেন: প্রিয় 
লখা সক্রেটিম, সেই অনাদি সৌনাম্যের দর্শনেই জীবন সার্থক হয়" 
ঘে বাক্কি অবিনিত্র সৌনদর্যাকে দেখিতে পাইয়াছে,বিশুদ্ধ দৌন্দরধাকে, 
সরল সৌনদর্য/কে দেখিতে পাইয়াছে_-যে সৌনদর্ধা নর-মাংসে, নরবণে 
আচ্ছাদিত নহে, যাহা নশ্বর উপাদানে গাঠত নহে,সেই অদ্বৈত 
দৌন্দর্যোর, সেই খরশ্বরিক সৌন্দর্যোর যে সাক্ষাৎ দশন পাহয়াছে, 
তাহার কি দৌভাগ্য !_ নেই ধন্য ! সেই ধন্য! 


০ 


তৃতীয় উপদেশ। 


শিগ্পকলা। 


প্রারৃতিক পদার্থের মধ্যে সুন্দরকে শুধু জানা ও ভালবাদাই 
মান্ধের একমাত্র কাজ নহে; মানুন উহাকে পুনরুৎপাদন করিতে ও 
পারে। ভৌতিক কিংব। নৈতিক বৈ প্রকারেরই হউক না কেন, 
কোন প্রাকৃতিক সৌন্দধ্য দেখিবামাত্র মানু তাহা অনুভব করে, 
তাহাতে মুগ্ধ হয়) দৌন্্যারসে আপ্লুত ও অভিস্থত হইয়। পড়ে। এই 
সৌন্দর্যের অন্বস্থৃতি প্রবল হইলে, উই| বেশীক্ষণ নিক্ষল থাকে না। 
যাহা হইতে আমরা একট। তীরতর সুখ অগ্ভব করি তাহাকে পুন- 
র্বার দেখিতে আমাদের ইচ্ছা হয়, পুণন্বার অনুভব করিতে ইচ্ছা 
হয়) যে সৌনর্যো আমরা মু হইরাছি তাহাকে পুনজ্জীবিত করিতে 
আমাদের প্রবল আকাথা। হয়) সে যেমনটি ঠিক তাহাই নহে, 
পরম্ধ আমাদের কল্পনা তাহাকে বে ভাবে গ্রহণ করিয়াছে সেইভাবেই 
তাহাকে আমরা পুনক্গীৰিত করিতে ইচ্ছা করি। তাহা হইতেই 
মানবের নিজন্ব মৌলিক রচনার উৎপন্বি__শি্কলার উংপন্তি। 
সৌন্দর্যকে স্বাধীনভাবে পুনরুৎপাদ্দন করাই শিল্পকলা এবং এই 
পুরকুৎপাদনের শক্তিকেই প্রতিভা ৰলে। 

দৌন্দর্ধোর এই পুনরুৎপাদনের জন্য কোন্‌ কোন্‌ মনোবৃত্ির 
প্রয়োজন? সৌন্দর্যকে চিনিবার জনা, অনুভব করিবার জন্য ষে 
যে মনোবৃত্তির প্রয়োজন ইহাতেও সেই ঘব মনোবৃত্তির প্রম্নোঙগন। 
কলারুচি চূড়ান্ত সীমায় উপনীত হইলেই প্রততা হইয়। ধায়. 


১৬৮ সত, সুর, মঙছগল। 


শুধু ঘদি তাহাতে আর একটি উপাদ্গান সংযোগ্ধিত হ্ব। সে উপাদানাট 
কি? 

মনের সেই মিশ্র বৃত্তি-যাঙাকে রুচি বলে__তাহাতে তিনটি 
মনোবৃত্তির সমাবেশ আছে £__কল্পনা, রদবোধ, বুদ্ধি-বিবে চন] । 

প্রতিভার স্কুর্তির পক্ষে এই তিনট মনোবৃত্তি নিতান্ত আবশ্তক 
কিন্তু ইহাও যথেষ্ট নহে। প্রতিভা, স্জনী-শক্তিরই উপাধি ; উহাই 
প্রতিভার বিশেষ লক্ষণ । কলা-কুচি অনুভব করে, বিচার করে, 
তর্ক বিতর্ক করে, বিশ্লেষণ করে, কিন্তু উদ্ভাবন করে না। প্রতিভা! 
উদ্ভাবক, ও শ্রঙ্টা। প্রতিভাবান পুরুষের মধ্যে যে শক্তি অবস্থিত, 
প্রতিভাবান পুরুষ সেই শক্তির প্রত নহেন। তিনি যাহ! অন্তরে 
অনুভব করেন, তাহা বাহিরে প্রকাশ করিবার জনা তাহার যে ছুদ্দম- 
নীয় জলম্ত আগ্রহ ও আকাধা। উপস্থিত হয় তাহাই তাহাকে প্রতি- 
ভাবান করিঘ্া তোলে । যে সকল ভাব, যে সকল কল্পনা, যে সকল 
চিন্তা তাহার চিন্রকে আলোড়িত করে, তাহার দরুণ তিনি কষ্ট অনু- 
ভখকরেন। লোকে বলে গুণীলোক মাত্রেরই একটু ছিটু আছে । 
কিন্ত এ “ছিট্‌” ভ্ঞানেরই একটি দিব্য অংশ। সক্রেটিস, এই রহহা- 
মরী শক্ষিকেই, তাহার “দানব” (দানা 1)৩0300.) বলিতেন । ভল. 
টেদ্ার ইহার নাম দিয়াছিলেন,_মুর্ধিমান সয়তান ) প্রতিভাবান 
নাটককার হইতে হইলে, মন্ত্র দ্বারা এই সয়ঠানকে আহ্বান করিতে 
হুয়। নাম যাহাই দেও না কেন, একটা কিছু নিশ্চয়ই আছে-_- 
জানিনা সে ক্বিনিলটা কি-যাহা প্রতি ভাকে জাগাইফ়া তোলে । এবং 
প্রতিভাবান পুরুষ যতক্ষণ অন্তরের তাৰ বাহিরে ব্যক্ত করিতে না 
পারেন, স্বকীয় সুখ ছংখ, স্বকীয় মনোভাব, স্বকীয় কল্পনাকে মৃত্ধি- 
মান করিয়া প্রকাশ করিতে না পারেন, ততক্ষণ তাহার মনে সান্ধনা 


শিল্পকলা! ১৬৯ 


লাই-আরাম নাই। অতএব গ্রতিভাতে ছুইট্টি জিনিস্‌ বিশেষ- 
দ্ধপে থাকা চাই। প্রথমত উৎপাদন করিবার জন্য একটা জলস্ত 
আগ্রহ) দ্বিতীয়ত উৎপাদন করিবার শক্তি। কেননা, শক্তি বিন! 
শুধু আগ্রহ-দে একটা ব্যাধি বিশেব। 

কাধা-মম্পাদনী শক্তি, উদ্ভাবনী শক্তি, স্থক্ধনীশক্কি-_মৃখারূপে 
ইহাই প্রতিভা । লৌন্দর্ধ্য নিরীক্ষণ করিয়া সৌন্দর্য্য মুগ্ধ হইয়াই 
কলারুচি সন্থষ্ট। মিথা। প্রতিভা, জলস্ত অথচ অকর্শণ্য কল্পনা, 
_নিক্ষণ স্বপ্েই আপনাকে নিঃশেধিত করে ; সে এমন কিছুই উৎ- 
পাদন করে না যাহা বৃহৎ কিংবা মহত্। কল্পনাকে স্থথিতে পরিণত 
করাই প্রতিভার ধর্ম । 

প্রতিভা স্থি করে -নকল করে না। কেহ কেহ বলেন, 
প্রতিভা প্রকৃতি অপেক্ষা শ্রেঠ ; কেন না প্রতিভ। প্রকৃতিকে নকল 
করে ন।। প্রকৃতি ঈরের রচনা ; অতএব মানুষ ঈশ্বরের প্রতি- 
ঘবন্বা। 

ইহার উত্তর খুব সোছা!। না, প্রতিভাবান পুরুষ ঈশ্বরের প্রতি- 
বন্দী নহে। তিনি এশী রচনার শুধু ব্যাথ্যাকর্তা। প্রকৃতি তাহার 
নিজের ধরণে ব্যাধ্য। করেন, মানৰ-প্রতিভাঁও তাহার নিজের ধরণে 
ব্যাখ্যা করে। 

শিলিকলা! প্রকৃতির অনুকরণ ভিন্ন আর কিছুই নহে--এই কথ! 
লইয়! পূর্বে অনেক আলোচনা হইয়! গিয়াছে । এই কথাটি আমরাও 
একটু বিচার করিগা দেখিব। অবশ্য একভাবে দেখিতে গেলে, 
শিল্পকল! অন্থকরণই বটে ) কেন না, নিরবলম্ব নিরাধার স্থৃষ্টি এক- 
মাত্র ঈশ্বরেতেই সম্ভবে। যাহা প্রক্কতিরই অংশ সেই সব মূল-উপাঁঁ 


ছান ভিন্ন প্রতিভ| আর কি লইয়া কাজ করিবে? কিন্ত প্রস্তুতির 
তং 


১৭৬ সত, স্বনর, মঙ্গল । 


অনুকরণ ভিন্ন তাহার কি আর কোন কাজ নাই 1--এ গণ্ডির মধ্যেই 
কিসে বদ্ধ? প্রতিভা কি বাস্তবের শুধু নকল-নবীশ? অবিকল 
নকল করাতই কি তাহার একমাত্র গুণপন। ? যে জীবস্ষ্টি আসলে 
অন্ুনকরণীয় তাহার অবিকল নকল করা অপেক্ষা নিশ্ষল উদ্যম 
আর কি হইতে পারে? যদি শিল্পকলা প্রকৃতির দাসবহ শিব্য হয়, 
তবে পে শিষা নিতান্তই অক্ষম বলিতে হইবে। 

যে প্রকৃত কলাগুণা সে প্রকৃতিকে মন্েমর্ধে অনুভব করে, 
সে প্রকৃতির লৌন্দযো সুক্ধ হয়। কিন্তু প্রকৃতির মকল পদাথই 
পমান ঠিন্তবিমোহন নহে আমি পুরোই বপিরাছি) প্রক্কতিতে এমন 
একটা গিনিস অ.হছ, হাহাতেকরিও। প্রকৃতি শিল্প কলাকে অনন্ত গুণে 
অতিক্রম করে-নে ডিনিসট। কি ?-_না জীবন | এই ভীবনকে 
ছাড়িয়া দিলে, শিল্পকলা প্রতিক অতিক্রম করে-ক্েবল যি 
সে অবিকল অগ্থকর-র গ্রচা্ী না হয়। যতই সুন্দর হউক না 
কেন, কোনও প্রাকৃতিক পণাথই সব্বাংশে নিধি নহে । যাহ। কিছু 
বাস্তব তাহাহ অপূর্ণ । কোন-কোন স্থলে দেখা যায়, লানিতা ৪ 
শোভনতা।মহান ভাব হইতে, শর্ডির ভাব হইতে বিচ্ছিন্ন। পৌন্দ, 
ধ্যের অবন্বগুলি বিক্ষপুভাবে, বিভক্কভাংব সর্বাত্র পরিলক্ষিত 
হয়। যদচ্ছাক্রমে ডাহাপদিগাক এক মিলিত করিলে,কোন 
একটা নিরদের অদান না হহঠা, এএমুখ হহতে একটা ঠোউ, ও-মুখ 
হইতে একটা গোণ্‌ ধাহিন্া লইলে-একট। অস্বাভাবিক কিন্তুত- 
কিন্যকার নৃক্তি গড়ি তোলা হর মাত | এই শির্ধাওনে যদি কোন 
একটা নিরম অএপরন করা হন, তাহা হইলেই একট। আপর্শ স্বীকার 
করা হইল-যাহ| বাক্িবিশেষ হইতে ভিন্ন । যে বান্তি প্রকৃত 
কলাগুপী সে প্রকৃতির অন্র্শীলন করিয়া এইক্ূপ একট। আদশ খাড় 


শি্পকলা। ১৭১ 


করিয়া ভৌলে। অবশ্য প্ররুতিকে ছাড়িয়। এরূপ আদর্শ সে কখন 
কল্পনা করিতেও পারিত না কিন্তু এই আদর্শটি পাইয়াই সে তাহার 
দ্বার স্বর* পরুতিকিও বিগার কর-সংশোধন করে) এমন কি 
প্রক্লতির মমকক্ষ হইতে৭ স্পা করে। 

কল্পনার মাদশই গুপ্জনের জলন্ত অনুরাগ "ও ধ্যানের বিষয়। 
চিন্তার দ্বার! বিশোধিত, ভাব বের ছারা সপ্্ীবিত বে আদর্শ সেই 
আদর উকে নার ও একাগ্তমনে ধান করিতে করিতে গুণীজনের 
প্রতিভ। প্রচ্জলিত হইল উঠে। কিন্নপে সেই আদর্শকে বাস্তবে 
পরিণত করা বায় জীবন্ত করিছা ভোলা বাক্স) ততপ্রতি গুণীজুনর 
একটা দদ্দমনীকধ আকাঙ্গা জন্মে। এই উদ্দেশা সাননার্থ হাহা ন্‌ 
তাহার কাজে লাগিতে পারে সেই দ্বন্ত উপাদান তিনি প্রকৃতি হই 
ম'গ্রচ করেন এব" মাইকেল আঙ্গেলা দেকপ সুুনমা মাঝোলের টা 
ভাঠার খনির ছাপ পিযািলন, সেইন্গপ রা নিজ হস্তের 
প্রবল শক্ষি প্রায়াগ করি 1, সেই উপাদান হইতে এরূপ রচনা 
বাহির করেন দাহাবু অন্ুন্প মাদশ প্রইতিৰ মাধা কোথাও দেখিতে 
পাওয়া বার না তিনি উহার নেই মানদ-আদশেরেই অনুকরণ 
করেন যাহ! একপ্রকার দিতীন সৃষ্ট বপিলেও হায। বাক্তিত্ব ও 
ভীবনের হিনাবে উঠ প্রাকৃতিক কু অপেক্ষা নিক; কিন্ধু এ কথা 
নিঃশক্চিন্তে বলা যান বে, মানসিক ও নৈতিক সৌনফোর হিদাৰে 
উহা প্রারুতিক স্ব অপেক্ষা উংরুষ্ট। তাহার মেই রঃনার উপর 
মানণিক ও নতিক দৌনধ্য মুহিত থাকে । 

নৈতিক পৌনধ্যই সমস্ত প্রত সৌনুর্যের মূল। প্রক্কৃতি-রাজো 
এই মূলটি একটু আচ্ছন্ন ভাবে একটু প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকে । ধ আবরণ 
হইতে শিল্নকলাই উহাকে বিনিশ্বক্ত করে এবং উহাকে স্বচ্ছ করি! 


১4২ সত্য, সুন্দর, মঙগল। 


তোলে । শিল্পকলা, নিজের শক্তি-সম্বল যদি ঠিক বুঝে, তাহা হইলে 
এ দিক্‌ হইতেই প্রকৃতির সঙ্গে সে টন্তর দিতে পারে এবং তাহাতে 
কতকটা সফল হইতেও পারে । 

শিল্পকলার চরম উদ্দেশা কি প্রথমে তাহাই নির্ধারণ করা যাক্‌। 
শিল্পকলার নিজস্ব শক্তি যেখানে, উহার চরম উক্ষেশাও সেইখানে । 
ভৌভিক সৌন্দর্যোর সাহাযো কিন্ধপে নৈতিক সৌনদর্ধা প্রকাশ কর! 
যায় ইহাই শিল্নকসার চরম উন্দেশ্য। ভৌতিক সৌনর্যা নৈতিক 
সৌন্দর্য্যেরই সাঙ্কেতিক সুপ । অনেক সময়ে এই সাঙ্কেতিক রূপটি 
গ্রকৃতির মধ্যে তমনাচ্ছর হই! থাতক। শিল্পকলা উহাক আলোকে 
আনিযসা উহার উপর একুপ প্রভাব প্রকটিত করে যাহা প্রতিও সব 
সময়ে সেকূপ করিগা উঠিন্তে পারে না । প্ররুতি চিন্তরপ্পনে অধিক- 
তর সমর্থ; কেন না, প্রকৃতির র5নাঘ় জীবন আছে-জীৰন থাকায় 
কলনা ও নেত্র উভরই মুগ্ধ হয়ু। পক্ষান্তরে শিল্পকলা মানুষের মন্্পশ 
করে, কেন না উহ প্রধানত: নৈতিক লৌন্দর্যা প্রকাশ করিয়া, মনের 
গভীর আবেগ-সমূঠের দে স্ত্রস্থান একেবারে সেখানে গিয়। আঘাত 
করে; এবং এই মর্্পবিতাই উংকই দোন্দমমোর নিদর্শন ও প্রমাণ । 
ছুই সীম-প্রাস্তই জমান বিপদজনক; এক, মৃত মানদ-আদ, 
আর এক, মানন-নাদশের অভাৰ। বান্তৰ আপশের (10051) 
যতই কেন নকল কর না, হগুত সেই রওনার প্রকুত সৌন্দযোর অভাব 
হইবে ; আবার বনিদ্বক্ শ্বকপোলকল্পিত কোন র$না করিলেও হয়ত 
এমন একট! অনিদ্দেশা কাম়নিকতা আসিয়া পড়িৰে যাহাভে কোন 
একটা বি-শবর নাই। 

কি পরিমাণে মানসের সহিত বাস্তবের- রূপের সহিভ ভাবের 
হিলন হওয়! উচিত, প্রতিভা তাহা চট্ট করিয়া ধরিতে পারে--ঠিক্‌ 


শিপ্পকলা। ১৬ 


ধরিতে পারে। এই সন্মিলনই শিল্পকলার চরম উৎকর্ষ। এবং 
ইহাই উতর রচনা-সমৃ্র প্রকৃত মূল্য । 

আমার মতে, শিল্পশিক্ষাতেও এই নিরমর অন্রসরণ কর! কর্তবা ! 
লোকে জিজ্রালা করে, ছাত্রের! মানস-আদর্শের অনুশীলনের দ্বারা, 
না বাস্তবের অন্থকরণের দ্বারা শিক্ষা আরম্্র করিবে? আমি কোন 
দ্বিধা না করিয়া এইক্ূপ উত্তর করি: শিক্ষার আরন্তে উভয়েরই 
অনুশীলন আবশাক । স্বরং প্রকুতিদদেবী, বিচ্ুশষকে ছাঁড়িবা সামান্তকে, 
কিংবা সামান্তকে ছাড়িয়া বিশেষকে আমাদের সক্মুখে কখনই অর্পণ 
করেন না। প্রত্যেক মানব-ুর্তিতেই কতক গুলি বাক্িগত বিশেষ 
লক্ষণ আছে-যাহা অন্ত সমস্থ হইতে ভিন্ন; এবং তাছাড়। সাধারণ 
লক্ষণও আছে যাহাতে-করিঘ়া উহা মানবমূর্তি বলিয়া চেনা! যায়। 
যাহ'র! চিত্রবিদা। শিখিতে প্রথম আরম্ভ কার, তাহাদিগের পক্ষে 
কোন মূর্তির বাক্তিগত বিশেষ-লক্ষণ ও আদশ-লক্ষণ উভয়ই অন্থশীলন 
করা আবশাক | আমার বোধ হয়, শুদ্ধ ও স্ক্ষ নির্বিশেষতা হইতে 
আপনাকে বাচাইবার অন্য, প্রথম হইতেই কোন স্বাভাবিক পদার্থের 
-বিশেষঃ কোন শ্রীবন্থ মূর্তির নকল করা ভাল। এইরূপ করিলে» 
ছাত্রেরা প্রকৃতির বিপ্ালয়েই শিক্ষা প্রাপ্ত হইবে। তাহা হইলে, 
সৌন্দর্যের যে ছুট প্রধান উপাদান, শিললকলার যে দুইটি অপরিহার্য 
নিয়ম তাহা কখনই তাহারা বিসঙ্জন করিবে না) উহাতে তাহার 
গোড়া হইতেই অভ্যস্ত হইবে। 

কিন্ত এই দুইট উপাদান সম্মিলিত করিবার সময় উহাদের প্রত্যে- 
ককে ঠিক্‌ চেনা আবশাক এবং কোন স্থানে কিরূপ প্রয়োগ করিতে, 
হইবে তাহাও বুঝা! আবশ্যক। 

এমন কোন মানস-মূর্তি কলিত হইতে পারে না যাহার 


১৭৪ সতা, হুনর, মঙ্গল। 


একটা নির্জিষ্ট আকার নাই ; এমন কোন একতা হইতে পারে না, 

যাহাতত বিচ্ত্রিতা নাই; এমন কোন জাতি থাকিতে পারে না, 

যাহাসত বাক্তি নাই ) কিন্ধু বাই হোকু, মানম-মাপশই স্বন্দারর ভিত 

বকার ক্রিনিস; এই মানস-ম'দশকে বাস্থবতার পরিণত করাই 
তশিরকলা,অনু 

হত পরঃয় পাওয়া বায় না। 


ক অমুক বিশেরআকারের অনুকরণে প্রকৃত 


আমাদর “তর প্রর:৪ ফান্সর বিহ্বা্ধনপরিষহ শিয়শিখিত 
প্রশ্ন নগ্ছন্ধে প্রচিনাগিত। উদ্বাটিহ কররাহিলেন £ নত প্রান শীল 
দেশীয় ভাঙ্গর পেজের চরম উতকর্ষের কারণগুলি কি এবং কি 
উপাতের ঈ প্রকার ১ম উৎকর্ষ উপনাতি হও বাহাতি পণার 2? এই 


প্রশ্রটর সহিত দির দিন জদুমালা লাভ করিদাদ্ছালন ঠাহার নাম 
এুমরিক ডেছিছ। দেই সুমন যে মতট প্রবল হিল সেই মতিরই 


পোনকতা করিয়া হিনি ক ৫ 
গ্রিক অঃশালনেই প্রাচীন ভাঙ্কর-কলা চরম উইকর্ম লাত কৰিছিল, 
এর' প্রক্কতির ই হই প্রকার ৬ কর্ন লাভের একমার পছা। 
কাতবুনতার দেকাদি নামক এক বারি রহ মত খন করিনা হান 
পিক চি পক্ষ লমদন কহেন । ম্মন্ত গ্রাক তাঙ্গর করার 


৬ এ 5 
ইতিহাস এবং হিখনকার খযতনামা শিমল্মাহলাগকলিগেম মরা 





আলোটনা করিলে ইঠাই প্রতিপন্ন হয় বে, প্রকহির অগ্তকরণের উপর 
গ্রীকপিগের শিরপদ্ধতি প্রি 
ু 


হউক নংকেন, লু 


ননা। বান্ুব-আপশ ঘতহ চিগর 
হা খুবই অপূর্ণ হব অনেক শুণি বাস্তব আদ 
শের অগ্বকরণেও একটি অনন্য সুর মুখ কথনহ গঠিত হহতে পান 
না। প্রান গ্ীকেনু! মেই মান আলশেরঃ অগ্রনরণ করিত যাহার 
প্রতিরূপ বাস্তব জগতে তখনও দেখা যাইত ন1, এখন ও দেখা যায় না। 


শিকল! । ১৭৫ 


শিল্পকলা সম্বপ্ধে আর একট মতবাদ প্রচলিত আছে যাহা প্রকা- 
বনাস্তরে অন্তকরণ-মতের্ই পক্ষ সমর্থন করিপ্না থাকে । এই মতবাদীরা 
বলেন, বিদম-মোহ উৎপাদন করাই শিলকলার উদ্দেশা । থে চিত্র- 
নৌন্দর্গা চোখে ধাদা লাগাইঙছা দের, তাহাই আদর্শ দৌন্দর্যা। যেমন 
জিউকদিন নানক চিত্রকারের আঙ্গর ফ:লর উতকষ্ট চিত্র। উহা 


আপিন ঠোক্রাইত। কোন নাট)ািনরে খন কোন দৃশ্য বাস্তব 
বনরা ভ্রম হপ় তধন্ই তাহা কলানৈপুদ্যের পরাকানা বলিয়া পরি- 
গণিত হয় ওহ মতখাদন মধ্যে দেটুকু ত্য তাহা এই কোন 
কলার,ন। সুন্দর হহতে হইলে হাহাতে ভাবন্ত ভাব থাকা চাই। 
তাহার দৃষ্টান্ত, নাউ।কলার শিম এই যে, অতাত কালের অপার 
শুট ছাত্ানুন্তিণকল নাউ।মন্জে প্রণাণত হইবে না, পরন্ত কামনিক 
কিংবা তিহাপিক পারগম ভাবগ্ত ধরনের হহবে, আবেগময় হহবে ও 
মানবের ছাগার মতন নহেপরপ্ জীবন্তমাহবের মত কথা কহিবেঃ 
কাজকাঁরব। আনর়ের ইঙ্ত্রগাল, মানব-প্রক্কতিকে বিকৃতনপে প্রদ- 
শন না করিরা বর: তাহাকে আরও উন্নত আকাতর প্রদশন কাঁরবে। 
এমন কি, এহ হক্ভানই নাট্যকপার মৃনমন্্। এই হীঙ্ত্রজালহ আমা- 
দের দুঃখকই্কে অপসারিত করে, আমাদগকে সেই চির-আকাঙা। 
চিরআশার দেশে লইয়া যায়,_যেখানে বাস্তব জগতের অসম্পুর্ণতা 
সকল তিরোহ্ত হইয়া কঙকটা পৃ্ৃতার আবিভাব হয়, যেখানকার 
কথিত ভা! আরও উন্নত, যেখানকার বাক্তিগণ তারও সুন্দর, যে- 
খানে কধর্ধ)তার আস্ত বই স্বাক্ৃত হয় না) _-অথচ সেই অভিনয়ের 
ইন্দরজাল ইতিহাসের মরধযাদা অতিক্রম করে না, এবং মানবংপ্রক্কতির 
যে নকল অকাট্য নিয়ম তাহারও বাহিরে যায় না। শিল্পককল] যন 
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মানুষকে অতিমাত্র বিন্মৃত হয় তাহা হইলে গে ভাহার উদ্দেশাকে 
অতিক্রম ক'র-_তাহার গমা-পথে কখনই উপনীত হয় না) মে এমন 
কতক গুলা অলীক বন্ত স্থষ্টি করে যাহার প্রতি আমাদের চিন্ত 1কিছু- 
তেই আক হরনা। আবার বদি শিল্পকল। বেশীমাত্বান মাগুষ- 
ঘেলা হয়, বেশীনাজ্ান বাস্তব হইর। পড়ে, ডা নগ্রতা প্রকাশ 
করে, তাহা হইলে নে তাহার গমা-স্থানের এদারেই থাকিরা যায় 
তাহার ওদিকে মা'র অগ্রদর হইতে পারে না। 
বিল্রম উৎপাদন শ্রিকলার প্রকৃত উদ্দেশা নহে, কেননা কোন 
কলা-র১না সম্পূর্নক্তপ বিল্রম উৎপাদন করিতে পারিলে তাহা 
চিন্তাকম্বন না কার:ত৪ পারে। আগকাপ বিঈম উৎপাপন করিবার 
উন্দেশে, নাটকে পরিচ্ছদাদি সন্বন্ধে ইতিহাসিক মতাভ রঙ্গার 
জন্য প্রত 0 হইয়া পাকে ) কি্তু আমলে উঠাতে কিহুহ যান আসে 
ল!। নাটাাাহিনয়ে, বে ক্রটানের কমিক শ্রহন করিমাস্ছে। দে যণিও 
প্রাতীন রোনক বারের পরিচ্ছদ পরিধান করে, এমন কি, যে ছোর। 
দি সীভারতক বধ কর! ইইগাছিল ঠিক সেই ছোরাখানা অঠিনর 
কালে বাবহার করে-তথাপি, উঠা প্রত সমগ্লারের মশ্ম পশ 
করিতে পারে না। আরও এক কথা) বিএমমাহ বেশীমাত্রায 
উৎপাদন করিল, শিল্পকলার রলট মন্রিত। যার) এবং প্রারুতিক 
বাস্তবতা আসিা তাহার স্থান অধিকার করে। এইবপ বাস্তবতা 
কখন কখন 'মদহা হহরা উঠে। যদি আমার বিশ্বাস হয়। আমার 
অনতিদূরে, এফিগ্গেনির পিতা এফিঞেনিকে সতাদতাই বলি 
দ্বিতেছে, তাহা! হইপে আম ভয় আতম্কে কাপিতে কাপিতে নাট্যশাগা 
হইতে বাহির ভ্ইয়া পড়ি। 


কিন্ধ এইক্প প্রায়ই জিপ্তাসা করা হয়, করুণ! ও ভয়ানক 
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স্ব উদ্রেক করাই কি কবির উদ্দেশ্য নহে 1 হা, গোড়ায় কতকটা 
ভাহাই উদ্দেশ্য বটে; কিন্তু তাহার পর, উহাতে আর একট! রস 
মিশ্রিত করিয়া উহার তীব্রতা কমান হইরা থাকে। চ্ডান্ত-পরি- 
মাণে করুণ! ও ভয্মানক রস উদ্রেক করাই যদি নাট্যকলার একমাত্র 
উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে প্রকৃতির নিকট শিল্পকলাকে হার মানিতে 
হয়_-এই বিবয়ে শিল্পকলা, প্রকৃতির অক্ষম প্রতিদন্দী। আমরা 
বাস্তব-জীৰনে প্রতিদিন যে সকল শোচনীয় দৃশ্য সচরাচর দেখিয়া 
থাঁকি, তাহার নিকট নাট্য-মঞ্চে প্রনর্শিত দুঃখ কষ্ট নিতান্ত লঘু বল- 
যাই মনে হস্স। কোন একটা প্রধান হাসপাতালে যে-সব করুন ও 
ভীষণ দৃশ্য দেখা যার, মমস্ত নাট্যশালা মিলিস্কা তাহা দেখাইতে পারে 
না। যে মতট আমর! খগুন করিবার চেষ্টা করিতেছি সেই মতের 
অনুসরণ করিতে হইলে, কবি কিরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করিবেন ? 
তিনি যতদূর পারেন রঙ্গমঞ্চে বাস্তবতার অবতারণ| করিবেন, এবং 
ভীষণ ছুঃখ কষ্টের দৃশ্য আনিয়া আমাদের হৃদয়কে বাখিত ও কম্পিত 
করির! তুলিবেন। করুণারস উদ্রেক করিবার প্রধান উপায়_মৃত্যু 
দৃশোর অবতারণা । পক্ষান্তরে হৃদগ্ন বেশীমাত্রায় উত্তেজিত হইলে, 
শিল্পকলার রলভগ্গ হয়। তাহার দৃষ্টান্ত ;_-ঝটকা-দৃশ্যের কিংবা 
ভগ্মতরী-দূশোর যে সৌন্দর্য্য সে পৌন্দধ্যটি কি? প্রকৃতির এই 
সকল মহান দৃশ্তের প্রতি আমরা কিসে এত আকৃষ্ট হই 1 ইহা নি- 
শ্চিত, করুণা কিংব! ভয়ে আকৃষ্ট হই না। এই ছুই তীব্র ও মন্রতেদী 
ভাব বরং এরূপ দৃশ্ত হইতে অমোদিগকে পরাজ্মুখ করে। করুণ 
কিংব! ভয় ছাড়া আর একটি রসের বশবর্তী হইয়াই আমর। এরূপ 
দৃশ্য দেখিবার জন্য তীরে দীড়াইয়া থাকি। উহা! নিছক সৌন্দর্য্য- 
রস ও গাস্ীধ্যরদ। সম্মুথের গম্ভীর দৃশ্য, সমুদ্রের বিশালতা, ফেনমন্ন 
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১৭৮ সতা, সুন্দর, মগল। 


উত্তাল তরঙ্গ-ভক্গ, বজের গম্ভীর নির্ধোষ,--এই ভাবকে উদ্দীপ্ত 
করে। তখন কি আমরা মুহুর্তের জন্তও ভাবি যে কতকগুনি হত- 
ভাগ্য লোক কষ্ট পাইতেছে, কিংবা :তাহাদের মৃত্য আসন্ন? তাহা 
যদি ভাবিতাম তাহা হইলে ত্ররূপ দৃশা অমোদের অসহা হইয়া উঠিত। 
শিল্পকলা সন্বন্ধেও এইরূপ । যে কোন ভাবেই আমরা উত্তেজিত হই 
না কেন, সেই ভাবটকে সৌন্দযারসের ছার) একটু আদ্র করা চাই, 
উহাকে লৌন্দয্যরসের অধীনে রাথা চাই । যি কোন কলা-রচনা, 
একটা নিছি্ সীম; ছাড়াইয়া কেবল করুণা ও ভগানক বদের উদ্বেক 
করে, বিশেষত শারীরিক করুণ ও শারীন্সিক ভ্নের উদ্রেক করে, 
তাহা 0 নরা উহার প্রতি বিমুথ হই-উহান্গ প্রতি আর আ- 
কৃষ্ট হই না। 

আর একদল আছেন, হ্াহারা দৌনর্ঘ্যকে ধন্মভাৰ ও নৈতিক 
ভাহবর সাহত এক করির। ফেত লন, শিল্নকলাকে ধন্থ ও নি তর সেবার 
নিধুক্ত করেন। তাহার, বলেন, আমাধিগ্রকে ভাল কৰিয। তোলা, 
-আমাদিগকে ঈছরের দিকে উন্নাত করাহ শিনকলার প্রশ্টত উ- 
দেশা। কিন্তু এই য়ের নধো একটা মুখ্য প্রভেদ আছে। ফণি 
সকল লৌন্দমধোর মধোই নৈতিক পৌনাধা নিহিত থাকে, যদ পোন্দ- 
য্যের আপ্শ ক্রমাগত অনন্তের অভিমুধই উদিত হয়ত তবে থে 
শিল্পকলা সেই আদশ-লোনযাকে পরিৰাক করে, সেই শিদকণাও 
মানব আহ্বাকে অনন্তের দিংক_অথাত ঈপরের দিকে উন্নাত করিরা 
তাহাকে বিমল করিছা। তোলে সন্দেহ নাই। অতএব শিমকণা 
মানবমআঙ্গার উকধণাধন করে বট, কিন্তু পথোক্ষভাবে। যে 
তধদঘশী কাধাকারণের তগাহনঙ্গান করেন, তিনিই গানেন বে, শিল্প 
কল। সোন্দযোেরহ চরমতন্থ এবং শিনকলার প্রতাব পরোক্ষ ও দুরু 
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বর্তী হইলেও উহা গ্রবনিশ্চিত। কিন্তু কলাঁগুলীর নিকট সর্বাগ্রে 
শিল্পকলাই অনুশীলনের বিষয়। যে ভাবরসে তার চিন্ত ভরপুর 
সেই ভাবরস তিনি অন্ত দর্শকের মনেও উদ্রেক করিতে চেষ্টা পান । 
তিনি বিশুদ্ধ সৌন্দর্যারসের নিকটেই আত্মসমর্পণ করেন, তিনি সেই 
সৌনধ্যকে সমস্ত বিভূতির দ্বারা, মানস-আদর্শের সমস্ত “মোহিনী”র 
দ্বারা আবৃত করিয়া তাহাকে সংরক্ষিত করেন। তাহার পর সেই 
সৌন্মধাই তাহার রচনাকে গড়িগ্লা তোলে); কতকগুলি বাছা-বাছা 
লোকের মনে সৌন্দরধ্যরসের উদ্রেক করিতে পারিলেই তাহায় কার্ধ্য 
পিদ্ধ হয়। এই বিমল ও নিস্বার্থ সৌন্দধ্যের ভাবই ধর্ম্মভাবের ও 
নৈতিকভাবের পরম সহাম্স ) এই সৌনর্ধোর ভাবই ধর্ম ও নীতির 
ভাবকে উদ্বোধিত করে, পরিপু্ট করে, বিকসিত করে; কিন্তু তথাপি 
এই নৌন্দর্ষোর ভাব একটি পৃথক ভাব _একটি বিশেষ ভাব। এমন 
কি, বে শিল্পকগ্া এই শৌন্দর্যাভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত, সৌন্দর্য্যের 
দ্বারা উদ্দীপিত, সৌন্দমধোর দ্বার! পরিব্যাপু--সেই শিল্নকলারও 
একটা স্বতন্ব শক্তি আছে । বদিও শিল্লকলা ধন্মের সহচর, নীতির 
সহচর, বাছা কিছু মানব-আতয্মাকে উন্নত করে তাহারই সহচর, ত- 
থাপি শিল্নকলা আপনার নিস্ব শক্তি হইতেই সমুদ্ধুত। 

শিল্পকলার জনা স্বাধীনতার দাবী, নিজস্ব মর্ধযাদার দাবী, বিশেষ 
উদ্দেশোর দাবী করিতেছি বলিরা, কেহ না বুঝেন,_আমরা উহাকে 
ধশ্ম হইতে, নীতি হইতে, দেশান্থরাগ হইতে বিচ্ছিন্ন করিতেছি। 
শিল্পকলা যেরূপ স্বকীয় গভীর উৎস হইতে--সেইরূপ চির-উদঘাটিত 
প্রকৃতির নিকট হইতেও ভাবরদ আকর্ষণ করে। কিন্তু একথাও 
সত্য+_কি শিল্পকলা, কি রাষ্ট্র, কি ধন্ম-_ইহাদের প্রত্যেকেরই 
বিভিন্ন অধিকার আছে, বিশেষ-বিশেষ কার্ধযশক্তি আছে; ইহা 


১৮০ সত্য, শুনার, হঙ্গল। 


পরম্পয় পরস্পরকে সাহায্য করে, কিন্তু কেহ কাহারও অধীন নহে ? 
উহাদের মধো কেহ যদি স্বকীয় উদ্দেশা হইতে বিচলিত হয়, 
অমনি সে পণত্রষ্ট হইয়া অধোগতি প্রাপ্ত হয়) যদি শিল্পকলা অন্ধ- 
ভাবে, ধর্শের সেবায়__মাতৃভ্মির সেবায় নিমুক্ত হয়, তাহা হইলে 
তাহার স্বাতত্্য ন্ট হয়--সে তাহার মোহিনীশক্ষি হারায়-__ভাহার 
প্রতুব হারায়। 


তৃতীয় উপদেশ। 


শিল্পকলার ভেদ নির্ণয়। 


পর্ব পরিচ্ছেদে শিল্প কলার লক্ষণ, উদ্দেশ্য ও নিয়ম সন্বন্ধে বলা! 
হইয়াছে। শুধু প্রার্কতিক সৌনদরধ্য নহে, প্রন্কতি ও প্রতিভার 
সাহায্যে মানব-চিন্ত ঘে আদর্শ-পৌন্দর্যোর কল্পনা করে, দেই সৌন্দ- 
কে স্বাধীনভাবে পুনরুৎপাদন করাই শিল্পকলা। আদর্শ সৌন্দর্য্য 
অদীমকে আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে । যাহাতে প্রারুতিক সৃষ্টির ন্যাক় 
মানব-রচনার মধ্যেও_বরং আরো! বেশীমাত্রায়__অপীমের মোহন 
সৌনর্ধা প্রকটত হয় তাহাই শিল্পকলার উদ্দেশা। কিন্তুকি করিয়! 
কোন্‌ মায়া-মন্ত্রের ছারা, অসীমকে সপাম হইতে বাহির করা 
যাইতে পারে? ইহাই শিল্পকলার বাধা এবং ইহাই শিল্পকলার 
গৌরব। প্রার্কৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে এমন কি আছে যাহা আমা- 
দিগকে অশীমের দিকে লইস্ যাইতে পারে? শী মৌন্দর্য্যের ঘেটি 
মানসিক দিক্‌ সেই মানদিক আদশ-সৌন্দধ্যই আমাদিগকে অসীমের 
দিকে নইয়া যাইতে পর্ন: : নৌন্দধ্যের এই মানস-আদর্শই আমা- 
ধিগকে সপীম হইতে অপীমে উন্নীত করে। অতএব, স্বকীয় মানস- 
আদশকে বাহিরে প্রকাশ করার দিকেই যেন কলা-গুণীর নিয়ত 
চেষ্টা হয়। মানন-আদরশই কলাগুণীর সর্ধস্ব। কলাগুণী আর 
যাহাই করুন,_তাহার রচনার বিষয়ের মধ্যে যে মানস-আদর্শ প্রচ্ছন্ন 
রহিয়াছে, তিনি সেই মানস-আদর্শটিকে প্রথমে ধরিবার চেষ্টা করি- 
বেন; কেননা, তাহার বিষয়ের মধ্যে একটি মানস-আদর্শ অবশ্যই 
আছে। আদর্শটি একবার ধরিতে পারিলে তাহার পর কিনে এই 


১৮২ সতা, সুন্দর, মঙ্গল। 


আদর্শটি ইঞ্জিসের গ্রাহা হয়-__মানব-চিন্তের গ্রাহা হয়, তাহার উপান্গ 
তিনি অবলন্থন করিবেন। তাহার মানস-আদর্শকে বাহিরে প্রকটিত 
করিবার জনা ভিনি অবস্থানুসা'র, প্রস্তর, বর্ণ, ধ্বনি, কিতবা শবের 
আশ্রয় গ্রহণ ক'রয়া থাতকন। 

এইন্রপে, মানস-আদশকে ও অনীমকে কোন-নাঁকোন প্রকারে 
প্রকশ করা ইহাই শি্কলার নিয়ম 7 শিঈরচনার নেটি প্রধান 
গুণ দেই ভাববাগ্তকত'র সাহাচ্ঘাই মানবচিন্তে স্বন্দর ও অর্গীমের 
তাব উদ্বোধিত হয়; এবং স্ন্দর ও অনীম-__এই দুই ভাবের সংশ্র- 
বেই শিল্পকলা নি নোগা বলিয়া বিংবিচিত হয়। 

এই ভাববাগক 51 গুটি আসল মানদআদ্শঘটিহ। ঘা 
চক্ষ দশন করে ও হস্ত ম্পশ কর, তাহা ছাড়া এই ভাববাজকতা 
এমন একটা জিনিস অন্তরে অনুভব করাইবার জন্য প্রয়াস পান ঘাহ। 
অন্শা ও অস্পশ্য। 

শরারের পথ দিয়া কি্রপে মন পর্যান্থ পৌঁছান যায়ইহাহ 
শিলিকলার সমনা। বাহরছডির়ের অন্থরালে যে অন্তঃকরন প্রচ্ছর 
রহিয়াছে সেই অশ্থকরণে। সোন্দনে বু দরপনেয় ভাবর নর ক উদ্দাপ 
করিবার নাই শ্ি্নকলা বহিরিন্রির টান বণ, ধ্বনি, 
বাকা প্রত আনিয়া উপস্থিত করে। 

বহরেন্দিগের সহিত যেনূপ আক্কতির সমর, অস্থংকরণের সহিত 
সেইরূপ ভাবের সংশ্গব। টিতরকার তা প্রকাশের পক্ষে আকার 
যেন্ধপ একমাত্র অমোঘ উপান্, সেইরূপ, আকারই আবার ভাব 
প্রকাশের অন্তরায়। কলাগুণী, অকারের উপর সমস্ত র১পা-ঠ৪ 
প্রয়োগ করিয়া, স্বকীয় ধৈর্যা ও প্রতিভার বলে, এ অন্তরারকেই 
উপায়ে পরিণত করেন। 


শিল্লকলার ভেদ নির্ণয় ১৮৩ 


উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য করিলে সকল শিল্নকলাই একরূপ। 
যতক্ষণ কোন শিল্পকলা অদৃশ্যকে প্রকাশ না করে ততক্ষণ সে শিল্প- 
কলাই নহে। একথ৷ বারংবার আবৃত্তি করিলেও অত্যুক্তি হয় ন! 
যে, ভাবব্যঞ্নকতাই শিল্পকলার সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ম । যাহা প্রকাশ 
করিতে হইবে তাহা একই জিনিস ;-উহাই ভিতরকার ভাব, উহ্াই 
মন, উহাই আত্মা) উহা অনৃশ্য, উহা অপীম। প্রকাশ করিবার 
দিনিসটি এক হইলেও, বাহার নিকট উহাকে প্রকাশ করিতে হইবে 
সেই ইন্ত্িগগুলি বিডিন্ন। সুতরাং ইন্দিয়ের বিভিন্নতা প্রযুক্তই 
শিল্পকলা বিতিন্ন শ্রেণাতে বিভপ্ত হইরাছে। 

পৃর্ব-পৃর্ব পরিচ্ছেধে এইব্প প্রতিপন্ন হইয়াছে 2 মানুষের পঞ্চ 
ইন্ত্রিয়ের মধো তিনটি ইন্দ্রিঘ_রস গন্ধ ও স্পশের ইন্্রিয়_-ইহার! 
আমাদের অন্তরে মোন্দধারদ উৎপাধন করিতে. অধমথ। অন্ত ছুই 
ইন্দ্িয়ের সহিত মিনিত হইয়া উহার। মৌন্দধ্যরস উৎপাদনে সাহায্য 
করিতে পারে কিন্তু উহার! স্য়ং উৎপাদন কঠিতে পারে না। যাহা 
কিছু দুখরো5ক, রণন। শুধু তাহারই বিগার করিতে মমর্থ, কিন্ত 
সুন্দরের বিচার করিতে রসনা সমর্থ নহে। যে ইন্র্িয় শরীরের্‌ 
সেবার অতিমাত্র নিযুক্ত, আগ্ার সহিত তাহার যোগ তেমন ঘনিষ্ঠ 
নহে। উপরই রপনার প্রধান মনিব। রধনা উহাএই তুষ্টিপাধনে__ 
উহারই পেখায় নিত নিযুক্ত । কখন কখন মনে হয় যেন ম্বাণেন্দরিকষ 
নৌন্দযারস গ্রহণে সমর্থ ; তাহার কারণ, বে পার্থ হইতে মৌরভ 
নিঃস্যঠ হয়, সে পাথটি হয়ত নিজেই স্থন্দব্র এবং অন্য কারণে 
সুন্দর। সুন্দর গঠন ও উজ্জল বর্ণবৈচিত্রের দরুণই গোলাপ ফুল 
সুন্দর। উহার গন্ধ স্ুৎদ কিন্ত সুন্দর নহে। দৃষ্টির সাহাব্য ব্যতীত 
স্পর্শ একাকী আকার-সৌষ্টবের বিচার করিতে সমর্থ হয় না। 


১৮৪ তা, সুন্দর, মঙ্গল। 


পঞ্চ ইন্দিয়ের মধ অবশিষ্ট ছুই ইন্্রিযই আমাদের স্তরে সৌন- 
ধ্যভাব উন্দীপনে সমর্থ। এই ছুই ইন্দ্রিয়ই ঘেন বিশেবরূপে আম্মার 
সেবার নিষুক্ত। এই ছুই ইপ্রিয়ের অন্থত্ুতি হইতে এমন কিছু 
জিনিন আমরা প্রাপ্ত হই যাহা অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ--অপেক্ষাঙ্কত 
মানসিক । আমাদের শরীর রক্ষার জন্য এই ছুই ইঙ্গিন্ন নিতান্ত 
প্রয়োজনীর নে । আমাদের শবশপাবলের সাহাব্য করা অপেক্ষা 
আমাদের জীবনের শোভা সম্পাৰনেই উহার! অধিক সাহাবা করিয় 
থাকে। উহার৷ আমাদিগকে যে প্রকার সুখ বিধান করে, শরারের 
সহিত ভাঙার ততট। নংশ্রব নাই । এই দুই ইন্দ্রিয়েরই সহিত শি্প- 
কলার যোগ নিবন্ধ করা বির) এবং শিপ্নকলা কামাতঃ তাহা 
করিয়া থাকে) এই ছুই ইন্দিের পথ দিয়াই শিল্লকশ1 মানব-ঠিি 
প্রবেশ লাভ করে। এইভগ্ঠই শিনকলা ঢইটি রৃইৎ শ্রেণী বিওক্জ 
হইয়াছে; শ্রবণেন্ছ্িঘের শিলিকনা। ও দশনেশিতের শিকলা) এক" 
দিকে সঙ্গীত ও কবিত।) অপর দিক, 2িএকপ,, ভাঙরকণা। বাস 
কলা, উদ্নান-কলা। 

আমরা শিরিকলার মধো বাঠিতা, ইতিহাস, ও দশনকে ধরিনাম 
না বলিয়া হত কেহ কেঠ বিশ্দিত হইবেন। 

শিন্নকল। পলিতকলা নামেও অভিহিত হইয়া থাকে । কেন না 
দর্শক কিতব| শিল্পার লখালারিক প্রগোগ্গনের প্রতি লক্ষা না কির 
কেবল [নিঃস্বার্থ মৌন্দোর ভাব উৎপাদন করাই শিকার একমাএর 
উদ্দেশ্রা। ইহাকে শাদীন শিকল্পও বলে। কেন না, ইহা স্বাদান 
লোকের শিল্প, দাসের শিল্প নহে । এই শিল্পকলা আদার মুক্তিমাধন 
করে, জীবনকে সুর করিয। ভোলে, মহৎ করিয। তোলে। এই 
কারণেই প্রাচান গ্রীকের। ইহাকে স্বাধীন শিল্প বালতি এমনও 


শিরকলার তো নির্ন। ১৮৫ 


কতকগুলি শিল্প আছে যাহার মহব নাই, আর্থিক প্রয়োজন-_সাংসা”, 
পিক প্রয়োজনই যাহার একমাত্র উদ্দেশ্য । এইরূপ শিল্পকে ব্যবসার- 
শিন ব্লাযায়। যেমন কুমোরের শিল্প, কামারের শিল্প। উহাতে 
প্রকুত শিল্পকলা সংযোজিত হইতে পারে, শিলিকলার দ্বারা উহার চাক- 
চিক্য দাধিত হইতে পারে, কিন্তু সে কেবল একট] আনুষঙ্গিক 
কার্ধা। 

বাগিভা, ইতিহান, দর্শন_-অবশা এই সমস্ত বিষয়ে উচ্চতর 
জ্ঞানবুক্ধির প্রয়োজন? উহাদের যে গৌরব, উহাদের যে শ্রেষ্ঠতা, 
সে গৌরব ও শ্রেগ্ভভাকে আর কিছুই অতিক্রম করতে পারে না। 
কিন্ত খুব ঠিক করিয়া বলিতে গেলে, উহারা শিল্পকলা নহে। 

শোইবরের অন্তরে নিঃস্বার্থ দৌন্দর্যোর ভাব সঞ্চারিত করা 
বাখাতার উদ্দেশ্য নহে। যদি কখন উহার দ্বারা কার্ধাত শ্রী ফল 
উৎপন্ন হয়,পে উহার স্বেচ্ছাক্কত চেষ্টার নভে। কোন বিষয়ে 
বিধান উংপাদন করা, কোন বিএকে প্ররোচনা কর!-_-ইহাই বাগ্নিতার 
মুখ্য উদ্দেশ্য । স্বকীয় ম:কলচক রক্ষা করা কিংবা তাহার জয়লাভে 
সাহাবা করাই বাগি[তার কাজ) সে ম্কল যেই হউক না! কেন-_- 
হওক বে মন্ধবা, হউক সে কোন মতামত, তাহাতে কিছু আপিয়া যায় 
না। ভাগাবান সেই বাগ্দী ঘেলোকের মুখ হইতে এই কথা বাহির 
করিতে পারে--উহার বক্তৃতাটি বড়ই স্থন্দর 1” ইহা যথেষ্ট প্রশংসার 
বিধয় সন্দেহ নাই ; কিন্তু হতভাগ্য সেই বাগ যে উহা! ভিন্ন আর 
কিছুই লোকের মুখ হইতে বাহির করিতে পারে না; কেননা, কেবল 
মৌনর্ধষোর দিক্‌ দিনা গেলে তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। 
ডেমপথিনিদ্‌ রাষ্্রনৈতিক বাগ্মিতার ও বন্ুয়ে ধন্মবিষয়ক বাগ্মিতার 
মহৎ আদর্শ; ইহাদের প্রতি দেশরক্ষ! ও ধর্মরক্ষার থে পবিত্র ভার 


০ 


১৮৬ মতা, সুনার, মঙগল। 


অর্পিত হইয়াছিল, কিসে সেই ভার তাহারা সম্যক্রূপে বহন করি- 
বেন তাহাই তাহাদের একমাত্র চিন্তা ছিল; পক্ষান্তরে, ফিডিয়াস 
ও র্যাফেল কেবল সুন্দর বস্বর উতপাদনেই তাহাদের সমস্ত চেষ্টা 
নিয়োগ করিয়াছিলেন। প্রকৃত বাগ্সিতা ও আলঙ্কারিক বাগ্মিতা-_ 
এই উভয়ের মধ্যে বহুল গ্রতেদ। প্রত বাগ্সিতা কার্যানিদির 
কতকগুলি উপায়কে অবজ্ঞা করিয়া থাকে । অবশ লোকরঞ্জনে 
তাহার আপত্তি নাই-_কিন্ত এন কোন উপায়ে নহে যাহা তাহার 
অযোগ্য। যাহা তাহার অধিকার-বহিহথ ত--এরূপ অলঙ্কার প্রয্নোগে 
তাহার হীনতা হয়। প্রকৃত বাগ্িতার আঙল লক্ষণ-সরলতা ও 
আস্তরিকভা ) যাহ! গুধু আন্তরিকতার ভাব ধারণ করে, আন্তরিকতার 
ভাণকরে, সেরূপ আন্তরিকতার কথ! আমি বলিতেছি না 7__লেভ 
সর্বপ্রকার প্রতারণার মধো অধম প্রতারণা । যাহা অকপট হৃদয়ের 
গভীর বিশ্বাস হইতে উৎপন্ন, সেই আস্তরিকতার কথাই আমি বলি- 
তেছি। সক্রেটিস প্রড়তি মহোদয়গণ থাগ্মিতাকে এই ভাবেই বুঝিতেন। 

বাগিতার সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, ইতিহাস ও দশন সন্থন্ধে সেই 
একই কথা বলা যাইতে পারে। দশনকার বলেন ও লেখেন। 
দার্শনিক ও কি বাগ্রীর ন্যায় নানা রং ফলাইয়া মন্রম্পর্শী জলন্ত ভাষায় 
এমন করিয়া সত্যের ব্যাথা করিতে পারেন না যাহাতে তাহার 
প্রতিপাদিত সভ্য মানব-চিত্বে সহজে প্রবেশ লাভ করে? ঘষে সকণ 
উপাক্ধে তাহার কার্ধয নুসিদ্ধ হইতে পারে সেই সকল উপায় যদি 
তিনি অবলম্বন না করেন, তাহা হইলে তিনি আপনিই আপনার 
কাজের হস্ত! হয়েন। এই স্থলে, কলানৈপুণ্য একটা উপায় মাত্র, কিন্ত 
দর্শনের উদ্দেশ্য অন্তরূপ। অতএব ইহা হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে, 
দ্রশন-_শিল্পকলা নছে। অবশ্য প্লেটে! একজন কলাগুণী ছিলেন) 


শিল্পকলার ভেদ নির্ণয়। ১৮৭ 


প্যাদ্কাল যেমন কোন-কোন স্থলে ডেমদখিনিস ও বন্ুয়ের প্রতি- 
বন্দী, সেইরূপ প্লেটো ও সোফোক্লিন্‌ও ফিডিয়াসের সমকক্ষ ছিলেন। 
কিন্ত আগলে উভয়ে সত্য ও ধর্শেরই ধকাস্তিক সেবক । 

বর্ণনা করিবার জন্যই বর্ণনা কর! কিংব! চিত্র করিবার জন্যই 
চিত্রকরা ইতিহাসের উদ্দেশ্য নহে। 

ইতিহান এই জন্যই অতীতের বর্ণনা করে, অতীতের চিত্র অস্কিত 
করে যে তাহার দ্বারা ভাবীবংশের লোক জীবস্ত ভাবে শিক্ষা লাভ 
করিতে পারে। অতীত যুগের প্রধান প্রধান ঘটনার অবিকল চিন্ত 
প্রদশন করিয়া, মানব ব্যাপারের মধ্যে যে সমস্ত ক্রটি, যে সমস্ত গুণ, 
যে সমস্তঅপরাধজড়িত রহিয়াছে তাহা বিবৃত করিয়া,নব্যবংশীয়দিগকে 
উপদেশ দেওয়াই ইতিহাপের মুখ্য উদ্দেশ্য। দূরদৃষ্টি ও সাহস নন্বন্ধে 
হতিহাপ আমাদিগকে শিক্ষা দের। থে সকল মত গভীর চিন্তা হইতে 
প্রস্থত হইয়া নিরত অন্ত হইয়া আসিতেছে,_দুটভাবে ও সংযত- 
ভাবে কার্যে পরিণত হইয়াছে, ইতিহাস সেই মকল মতের শ্রেষ্ঠতা 
সম্বন্ধে শিক্ষা দেয় । অসংঘত অতিমাত্র উদ্যমের নিক্ষলতা, জ্ঞান-ধন্মের 
প্রচণ্ড শক্তি, বাছুলত। ও বঙমাইপির অক্ষমতা-_-এই সমস্ত, ইতিহাসে 
জরন্তভাবে প্রদ্নশিত হইয়া থাকে । 

খুপিডিডিপ, পণিবদ ও ট্যাসিটস প্রস্থতি ইতিহাস-লেখক শুধু 
আমাদের অলম কৌতুহল ও বিকৃত কণ্ননা চরিতার্থ করিবার জন্য 
বান্ত নহেন,_তা ছাড়াও তাহাদের আর কিছু করিবার আছে। 
অবণ। পোকের চিত্ত আকর্ষণ করিতে তাহার অনিচ্ছুক নহেন; 
কিন্ত শিক্ষাদানই তাহাদের মুখা উদ্দেশ্য। তাহারা রাষ্ট্রপরিচালক- 
দিগরের উপদেষ্টা ও মানবমগ্ডণীর শিক্ষা গ্ররু। 


সদর বস্তই শিনকলার একমাত্র বিধ্য। তাহা হইতে বিচ্যুত 


৮ সভা, সথন্নর, মঙ্গল। 


হইলেই, শিল্পকল| আম্মবিনাশ সাধন.করে। অনেক সময় বাধা হইয়া 
শিল্পকলাকে বাহা অবস্থার অধীনত| স্বীকার করিতে হয়; কিন্ত 
তাহার মধোও শিল্পকলা একটু স্বাধীনত। রক্ষ! করিদা চলে। বাস্থ- 
শিল্প ও উদ্যান-শিলই সর্বাপেক্ষা কম স্বাধীন) উহার! কতক গুলি 
অনিবার্ধ্য বাধার অধীন। যেরূপ কর্ব, ছন্দ ৪ পনোর দানত্বকেই 
অভাবনীক্প একটি সৌন্দর্যের উংনে পরিণত করেন, সেইরূপ বাস্- 
শিল্পী কতকগুনি অপরিহাধা বাধ! সঙ্গেও প্রতিভা-বলে ভাহান 
উপর স্বকীর প্রভাব প্রকটিত করেন। শঙ্ঘলের অঠিমার ভাবে 
শিল্পকলা যেমন চূর্ণ হয়া হায়, মেইক্ধপ অতিমাত্র স্বাধানভাতেও 
শিল্টকল] খামথেয়ালি ভাব ধারণ করিয়া অবনতি প্রাপু হয়। আখ 
স্থবিধার বেশী থাতির রাথিতে গেলে-ভাহার অহন হইয়া চলিত 
গেলে স্থাপভাকপাকে বদ করা হন। কোন বিশেব প্রয়োজনের 
খাতিরে, বাস্থশি্দী অনেক সময়ে গাহার ইমারতের সাধারণ গঠন 
কল্পনার সৌষ্ঠব ও সুপররিমাণ রক্ষা করিতে পারেন না তখন বাঠা 
অলঙ্কার খুটনাটিতেহ ভাহার সমস্ত শিনৈপুনা পষাবসিত হয়) 
, তিনি শুধু ইমারতের অপ্রয়োছনীয আশেহ তাহার গুণপন। দেখাহব1 
অনস্র পান। ভাঙ্গরকপা ও চিত্রকণা, বিশেষতঃ মগাত। এ 
কবিত1--ইহার। বাস্থকণা ও উদ্যানকত। অপেক্ষা স্বাধান। উঠা? 
দিগকেও শ্ছছিভ করা যাহতত পারে, কিন্ত 2 শুখল হহতে মতি 
লাশ করা উহাদের পক্ষে অপেক্ষাকাত সহজ | 

সকণ শি্ুকলারুহ উদ্দেশ্য এক, কিন্তু কার্যাফল ও কাথা প্রণান। 
বিভিন্ন । পরদ্পরের সহিত কাধা প্রণানী াবনিষয় করিছা, পরাপহের 
নিদি? লীমা-বাবদান লঙ্ঘন করির। কোন লাভ নাই। আরবিতে 
বমি প্রাচীন ভ্রীকের মতকেই প্রমাণ বিঃ শিরোধাধা কার 


শিল্পলকল| ভেদ নির্ণয় । ১৮৯ 


কিন্ত অভ্যাসের অভাব বশতই হউক, কিন্বা অন্দসংস্কার বশতই হউক, 
বিভিন্ন ধাতুমন মূর্তি কিংব। রং-করা মুক্তি আমার তেমন ভাল লাগে 
না। অমিশ্র উপাদানে গঠিত, অচিত্রিত মুর্ভিই আমার ভাল লাগে । 
মার্ষেলের মুক্তি চিত্রিত করিয়া তাহাতে যে একটা কৃত্রম মাংসের 
পেলবতা বিধান করিবার চে কর। হর মেট। আমার রুচির সহিত 
মেলে না। ভাক্কর-সরম্বতী একটু কঠোর-প্রক্কৃতির দেবতা) কিন্ত 
তবু তাহাতে এমন কতক গুনি বিশেষ পৌন্দধ্য আছে যাহ অন্য 
শিল্পকলায় নাই। ভাস্করকলার সহিত বর্ণের কোন স্ব ন। রাখাই 
ভাল। ভাঙ্কর-শিল্পে বণি চিত্রকন্মম আনিরা ফেল, তাহা হইলে বল 
না কেন, তাহাতে কবিতার ছন্দ ও সঙ্গাতের অনির্দিষ্ট অন্পষ্ট ভাবও 
আনা যাইতে পারে। যে সঙ্দীতকল। অন্ুষ্গতিমূপক, তাহাকে যদি 
চিত্রব মৃ্িান করিবার ঠে&। কর--সে কি বৃথা ঠেষ্ট। নহে? যে 
সঙ্গীতগুণী সমবেভ-ন্ত্ররর্দাতে মুনিপুণ, তাহাকে একটা ঝড়ের 
অনুকরণে সঙ্গীত রচনা করিতে বল দেথি। অবশ্য, বাতানের 
সে। সো শব্দের অনুকরণ ও বঙ্ধ্বনির অনুকরণ করা খুবই সহল্। 
কিন্তু বে বিছ্বাচ্ছটা বামিনীর তিমিরাব গুনে সহসা বিণাণ করিয়া 
ফেলে, কিংবা প্রচণ্ড ঝটিকার মময়, পব্ধত সমান উল্তঙ্গ থে লাগর- 
তরঙ্গ একবার গগন স্পশ করিয়া আবার পরক্ষণে অতল রসাতলে 
নামিরা বার_এই সমস্ত দুশা কি কোন প্রকার স্বর-সশ্মিননে প্রকা- 
শিত হইতে পারে ? যদি পুর্ব হইতে শ্রোতাকে জানাইরা দেওয়া না 
হয়, ভাহা হইলে সঙ্গীত-প্রকাটত এই দৃশ্য-_ঝড়ের দৃশা, কি যুদ্ধের 
দৃশা, তাহা কি কেহ নির্ণয় করিতে পারে ?--কখনই পারে না। 
বিজ্ঞান ও প্রতিভার যতই শক্তি থাকুক না, শব্দের দ্বার। কখনই 
রূপ চিত্রিত হইতে পারে না। যাহা সঙ্গীতের অপাধা. তাহা চেষ্ট! 





১৯৬ লতা, সদর, মঙ্গল। 


না করাই সঙ্গীতের পক্ষে স্বপরামর্শ। সঙ্গীত, তরঙ্গের উান পতন 
অনুকরণ করিতে না পারুক, তাহা অপেক্ষা আরও ভাল কাজ 
করিতে পারে। ঝটিকার বিভিন্ন দুপো, আমাদের মনে পরম্পরাক্রমে 
যে সকল তাবের উদয় হয়, সঙ্গীত সেই ভাব সকল আমাদের মনে 
উদ্বোধিত করিতে পারে । এইব্ূপেই সঙ্গীত গুণী হেড্নের নিকট 
চিত্রকরও পরাস্ত হয় ; কেন না, চিত্রকর্ম অপেক্ষাও সঙ্গীত আমা- 
দের অন্তরের অন্তস্তলকে গভীররূপে আলোড়িত করিয়া তোলে। 
“কবিত। একপ্রকার চিত্র*--এই কথাটি সাধারণের মধ্যে খুব প্রচ- 
[িলিভ। কিন্তু ইহা নিশ্চিত, কবিতার ছারা যে সব কাজ সাধিত হয়, 
চিত্রের দ্বার; কখনই তাহা সম্যক্রূপে সাধিত হইতে পারে না। 

কবিবর ভাক্ষিন, যশের দে চিত্র আকিয়াছেন, সকলেই তাহার 
প্রশংসা করে। কিন্তু যদি কোন চিজ্রকর এই রূপক-ক্মনাটিকে 
ভিতরের দ্বার! মুর্ধিমান করিবার চেষ্টা করেন, যদি ইহাকে এই 
একট! অতিকায় দৈতারপে সিঁতরত করেন বাহার শত মুখ, শত কণ। 
যাহার পনদ্ধর ধরা ছ,ইয়া আছে এবং যাহার মৃণ্ড আকাশের মধ্য 
প্রচ্ছন্ন, এইক্প মুর্তি কি নিতান্ত হানাকর হম না? 

অতএব দকল শিল্পকগারই উদ্দেশা সমান, কিন্কু উপাদ গুলি 
সম্পূর্বদূপে বিচিন্ত । এই কারণেই দমকল শিল্পকলার একই সাদার 
নিগম এবং বিশেদ বিশেষ শি-কলার বিনে বিশেষ নিয়ম | এই 
বিবরের সমস্ত খুটিনাউ ধরিয়া আলোচনা করিবার আমাদের স্মহঃ 
নাই, অধিকারও নাই । আমরা শুধু এই কথাটি পুনব্বার দম 
করাইয়া পিব যে, সকল শিললকলারই উপর ভাবের পূর্ণ আধিপতা। ৫ 
শিলপর5ন। কোন একট| বিশেষ ভাব প্রকাশ না করে, মে শিল্পরচন? 
কোন অথই নাই। থে শি্র্১ন। কোন একট। বিশেষ ইঙ্তিয় দি 


শিল্পকল! ভেদ নির্ণয়। ১৯১ 


অন্তঃকরণ পর্যন্ত প্রবেশ করিতে পারে, কোন প্রকার উন্নত চিন্তা, 
মনম্পর্শা ভাব, মনোমধ্যে জাগাইয়া তুলিতে পারে, সেই শিল্প- 
কলাই সার্থক । এই মূল নিয়মটি হইতেই আর সকল নিয়ম প্রস্থত 
হইয়াছে। যেমন মনে কর-কলা-রচনার নিয়ম রচনাকার্ধ্যে 
সামা ও বৈষম্য বিষয়ক উপদেশটি বিশেষরূপে প্রযুজ্য। কিন্ত 
সাম্যের প্রকৃতি যতক্ষণ না নিণীত হয়, ততক্ষণ ইহা শুধু কথামাত্রেই 
থাকিয় যায়। ভাবের একতাই প্রকৃত একত1। যে ভাবটি প্রকাশ 
করিতে হইবে সেই ভাবট যাহাতে সমস্ত রচনার মধ্যে পরিব্যাপ্তু হয়, 
দেই জন্যই বৈচিত্র্যের প্রয়োজন । বলা বাহুলা, এইরূপ রচনা এৰং 
 ক্বত্রিম সাম্যরক্ষা ও অংশবিভাগের সুব্যবস্থা-_এই উভয়ের মধ্যে 
_. আকাশপাতাল প্রভেদ। ভাব-ব্যপ্রকতাই প্রন্কৃত রচনার মুখ্য 
_. উপাদান। 
:... ভাবব্যঞ্জকতা হইতে শিল্পকলার শুধু যে কতকগুণি সাধারণ নিয়ম 
পাওয়া বায়, তাহা নহে, উহা হইতে এরূপ একটি মূলসথত্র পাওয়া যায় 
যাহার দ্বারা শিল্পকলাকে বিবিধ শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে । 

ফলতঃ শ্রেণীবিভাগ বলিতে গেলেই তাহার মধ্যে একটা সাধা- 
রণ মূলতত্ব আছে এইরূপ বুঝায়__এবং দেই মূলতত্বটিই সাধারণ 
মানদণ্ডের কাজ করে। 

কেহ-কেহ আমাদের স্থথের মধোও এইরূপ একটি মূলতত্ব 
অন্বেষণ করিয়। থাকেন এবং তাহাদের মতে, সেই শিল্পই সর্বশ্রেষ্ঠ 
যাহার দ্বার আমরা স্বখান্থৃভব করি। কিন্তু আমরা পূর্বেই প্রমাণ 
করিয়াছি যে শিল্পের উদ্দেশ্য স্থ নহে। শিল্পকল| হইতে আমরা 
নৃন্তাধিক পরিমাণে যে ন্খান্ৃতব করি তাহ! উহার প্রন্কত মূল্যের 
পরিমাপক নহে। 


১৯২ সতা, সুন্দর, মঙ্গল। 


বিষের প্রকুত পৰিমাপক ভাববাপ্চকতা টিম আর কিছুই নহে, 
যেহেড ভাব প্রকাশ করাই শিনের পরম উদ্দেশা। অহএব যাহার 
ছার। বেশা ভাব প্রকাশ ঠা, শির মো নেই শিল্পহ অগ্রগনা। 


উর কি টি রে 2 রা 
প্রকত শিল্নকলামাততই ভাববাঞজক। কিন্তু প্রহোতেই ডিম ভিন 


প্রকার ভাব প্রকাশ কার। বর, সঙ্গতি এই স্ঙ্গাতিকলাটি দে 
সন্বাপেক্ষা ময়দ্পশী, সাপেক্ষ; গহীর, সঙ্দাপেঙ্া আন্তরিক, 


তর টে চ ১২০৫৭ টাল ১০ 
ভাহাতত কাহার? হিকক্তি নাহ | কি টেক হিনাবে। কি নৈতিক 


পপ প্রকটিহ 


অনশন কর থে 





তত অপির শিকার 
সেই পরিমান মে তি কম মাপ] আকডন সুকষি গযিক 


আমািতত 





পর 
5 
4 
০ 
টে 
চি 


থালন করন, আকারের আগাম শে হয়া ঘান। আমাদের 





এ তি নঙ্গাত রি, তথাপি শিমকলার মধো সঙ্গীতিও 


সপ প্রধান নহে | 
নঙ্গাতের অপরিমেদ প্রভাব । অনা সকস কলা অপেক্ষা অঙ্জাতই 
বেশী অনগ্ের ভাব জাগাহ্গ। ভোলে; কেন না উহার কাধফল 


শি্কলার ভেদ নির্ণয় ১৯৩ 


অম্পষ্ট, তিমিরাচ্ছ্ ও অনির্দিষ্ট । এই সঙ্গীতকলা, বাস্তকলার ঠিক্‌ 
বিপরীত। বাস্তকলা' আমাদিগকে ততটা অনস্তের দিকে লইয়! 
যায় না, কেন না উহার সমন্তই সুনির্দিষ্ট) সীমাবদ্ধব_-এক স্থানে 
গিয়া উহা থামিযা যার। অন্পই্টতাই সঙ্গীতের বল ও ভুর্বধলতা_- 
উভন্নই। সঙ্গীত সমস্তই প্রকীশ করে, অথচ বিশেৰ কিছুই প্রকাশ 
করে না। পক্ষান্তরে বাস্কলা অনির্দিষ্ট কর্নার হাতে কিছুই 
ছাড়িয়া দের না; এটি অসূক জিনিস কিংবা অমুক জিনিস নহে-- 
বাস্থকন! তাহা স্পষ্ট করি! বলিরা দের সঙ্গীত চিত্র করে না, 
সঙ্গীত ষম্মস্পশ করে) নে কল্পনা কতকগুলি মানস-প্রতিবিশ্বমাত্র,-- 
সঙ্গীত সেপ কল্পনার উদ্রেক করে না, পরস্থ সেইরূপ কল্পনার 
উদ্রেক করে যাহার ছারা হৃদ স্পন্দিত হর । হনয় একবার বিচ- 
লিত হইলে, আর সমস্তই বিচলিত হইয়া উঠে; এইবূপ পরোক্ষ- 
ভাবে সঙ্গীতও কতকগুলি মানন-প্রতিবিশ্বকে,--কতকগুলি মন:- 
কল্পিত বূপকে কিম্ংপরিঘাণে জাগাইয। তোলে ॥ কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে 
ও স্বাভাবিকভাবে ইহার শক্তি ক্ননার উপর কিংবা বৃদ্ধির উপর 
প্রকটিত হয় না)--প্রকটিত হয় শুধু হৃদনের উপর। সঙ্গীতের 
পক্ষে ইহাও একটা কম সুবিধার কথা নহে। 

সঙ্গীতের ঝ্াঙ্জা_হাখব'সর রাজ্য। কিন্তু ইহাতেও বিস্তার 
অপেক্ষা গভীরতাই বেশী। সঙ্গীত কতকগুলি ভাবকে খুব সজোরে 


প্রকাশ করিতে পারে বটে, কিন্তু তাহার সংখ্যা খুবই কম। সঙ্গীত 


স্বতির পথ দিয়া আন্ুুসঙ্গিকভাবে সকল প্রকার তাবকেই এবং 
প্রত্যক্ষভাবে অতি অল্পসংখাক ভাবকেই প্রকাশ করিতে পারে-__ 


তাও আবার যে ভাবগুলি খুব সাদাসিধা--গেমন হর্ষ ও বিষাদের 


৷ ক্র তেদ-সমূহ--দেই সকল ভাবকেই প্রকাঁশ করিতে পারে। 


৯৯৪ সতা, মুনর, মঙ্গল। 


মহান্ুভাবতা, কোন সাধু প্রতিজ্ঞা, কিংবা! এই জাতীয় অন্য কোন 
ভাব সঙ্গীতকে প্রকাশ করিতে বল দেখি,হৃদ কিংবা পর্বত চিত্রিত 
করিতে যেমন সে পারিবে না, এই প্রকার ভাব প্রকাশ করি- 
তেও সে তেমনি অসমর্থ হইবে। 

পঙ্গীতে, দ্রুত, বিলম্ব, মৃদ্, তীর এই সকল বিবিধ প্রকারের 
ধবনি প্রযুক্ত হয্্__কিন্তু বাকী আর সমন্তই কল্পনার কাজ; কনার 
যেটি ভাল লাগে কল্পনা সেইটই গ্রহণ করে। সঙ্গীত একই ছন্দে, 
একই তালে পর্বতের ও ভাব প্রকাশ করে--সমুদ্রের ভাবগ প্রকাশ 
করে; কোন যোদ্ধ, পুরুষ উহার স্বার৷ বীর-রসে মাতিয়া উঠেন_ 
এবং কোন ভগবদ্ুক্ত সাধুপুরুষ উহার দ্বারা ধশ্মভাবে অনুপ্রাণিত 
হয়েন। অবশ্য সঙ্গীতের ভাব অনেক সময়ে বাকোর দারা নিদ্ধারিত 
হয়; কিন্তু সে গুগপনা বাকোর-_সঙ্গীতের নহে। কখন কথন 
বাকোর দ্বারা সঙ্গীতে এমন একটা বদ্ধভাব আসিয়া পড়ে, যে তাহার 
ছারা সঙ্গীতের “জান্‌ত, টুকু মরিয়া যায_সঙ্গীতের সেই অস্প্ঃ 
অনির্দেশ্য কি-জানি-ভাবটি চলি! যাদ্_তাহার বিস্তার, তাহার 
গভীরতা, তাহার অনস্তত্থব বিনষ্ট হয়। কেহ কেহ বলেন, গান 
'কি1-_না, স্বরাঘক বাক্য ; কিন্তু সঙ্গীতের এই প্রণিদ্ধ লক্ষণ 
আমি কিছুতেই সভ্য বলিয়া শ্বীকার করিতে পারি না। কোন 
সাদাপিধা স্থপঠিত বাক্য,__কর্ণবধিরকর মঙ্গীত-সহককৃত বাকা অপেক্ষা 
নিশ্চয়ই ভাল । সঙ্গীতের নিজ প্রকৃতিকে অক্ষু্ রাখা আৰশাক) 
তাহার নিজস্ব দোষগ্ণ কিছুই তাহা হইতে অপদারিত করা বিধেঃ 
নছে। বিশেষত তাহার শ্বকীয্স উদ্দেশ্য হইতে তাহাকে বিচ 
করিয়া, এমন কিছু তাহার নিকট হইতে চাওয়া উচিত নহে যাহ 
সে দিতে পারিবে না। জটিল ধরণের ব্ৃত্রিম ভাব কিংবা ইতর ও 
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গ্রাম্য ভাব প্রকাশ কর! সঙ্গীতের কাজ নহে। অনন্তের দিকে 
আত্মাকে উন্নত করাতেই তাহার বিশেষ মনোহারিত। অতএব 
সঙ্গীত স্বভাবতই ধর্শের সহচর, বিশেষতঃ সেই প্রকার ধর্মের সহচর, 
বে ধর্ম অনন্তের ধর্ম ও হৃদয়ের ধর্ঘ__উভয়ই। সঙ্গীত আত্মাকে 
অন্ুতাপের প্রশ্রবণে লইয়া গিয়া বিমল করিয়া! তোলে, আশা ও 
প্রেমের দ্বারা হৃদয়কে পূর্ণ করে। যাহারা রোমে গিয়া পোপভবনে 
ক্যাথলিক খুষ্টধর্ষ্বের সুগন্তীর ধর্্সঙ্ীত শ্রবণ করিয়াছেন তাহার! 
তাগাবান্‌। ততশ্রবণে ক্ষণেকের জন্য আম্মা ঘেন স্বর্গের আতাষ প্রাপ্ত 
হয়) দেশভেদ, জাতিভেদ, ধর্মভেদ বিচার না| করিয়া, সহজ স্বাভা- 
বিক, বিশ্বজনীন তাবের একটি অদৃশ্য রহস্যময় সোপান দিয়া সেই 
সঙ্গীত প্রতোক মানব-আত্মাকে উদ্ধে লইয়া যায়। তখন সংসারের 
পরপারে সেই শান্তিনিকেতনে যাইবার জন্/ মানবের প্রাণ কাঁদিয়া 
উঠে। 
বাস্তকলা ও সঙ্গীতকলা_-এই ছুই বিপরীত ভাবাপন্ন শিল্পকলার 
মাঝামাঝি স্থানে চিত্রকলা! অবস্থিত। চিত্রকলা বাস্তকলারই মত 
সুনিদদিষ্ট এবং সঙ্গীতকলারই মত মর্ষষ্পর্শী। চিত্রকলা পদার্থসমূহের 
দুশামান রূপ নির্দেশ করে এবং তাহার সঙ্গে-সঙ্গে একটু জীবনের 
ভাবও প্রকাশ করে; সঙ্গীতের ন্যায়, চিত্রকলাও আত্মার গভীর 
ভাবগুলি বাক্ত করে-_-বলিতে গেলে, সকল ভাবই প্রকটিত করে। 
. বল দেখি এমন কোন্‌ ভাব আছে যাহা চিত্রকরের পটে চিত্রিত না 
হয়? সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতিই চিত্রকরের কার্ধ্যক্ষেত্র ; ভৌতিক জগণ্চ 
ণ , নৈতিক জগত, কোন বহিূ্শা, ্ধযাস্ত, সমুদ্র, রাষ্ট্রীবনের ও ধর 
॥ ৷ জীবনের বৃহৎ দৃশ্য, সবষ্টির সমস্ত জীবজন্ত, সর্বোপরি মানুষের মুখর, 
সেই মানবনদৃষ্টি যাহা মানব-চিত্তের দর্পণ-_মমস্তই তাহার চিত্রকর্থের 
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বিষয়। বাস্তকলা অপেক্ষা অধিকতর মণ্ষ্পর্শা, সঙ্গীতকল। অপেক্ষা 
অধিকতর পরিস্দুট এই যে চিত্রকলা, -ইহা আমাদের মতে, উক্ত 
কলাদয় অপেক্ষা শ্রেষ্ট; কেননা উহা সর্ধ প্রকার সৌন্দধ্য, ও মানব- 
আত্মার বিচিত্র ভাবসম্পদ প্রকাশ করিয়া থাকে। 

কিন্তু সমস্ত কলার মধো কবিতাই শ্রেষ্ঠ ॥ ইহা দকলকেই ছাড়া 
ইন্সা উঠে ; কেননা ইহা সর্বাপেক্ষা ভাববাঞ্জক। 

বাকাই কবিতার সাধনবন্ত্র; কৰিতা, বাকাকে আপনার উপ, 
যোগী করিয়া গড়িয়া লঙ্গ, এব" আদশ-সৌন্ধ্য প্রকাশ করিবার 
জনা তাহাকে মনোবস্থতে পরিণত করে| কবিতা, বাকাকে উদিত 
ছার! সুন্দর করিরা ভোলে) বাকাকে) সামানা কনর ও সঙ্গীত 

£ 


কি 


এই উভয়ের মধ্যব্। কত্রিছা দাড় করাছ ; উহাকে এমন 
করিয়া হোলে ঘাহা মুষ্ত ও অনু্আাউ উই, যাহা আক্তি ও দে 


গঠনের ন্যায় নীমাবন্গ, পরিক্ক উ, শ্রনি্ি 





৮ ন্‌ 
ভীবন্থ-ভাবাপ, গাহা। ধ্বনিত নায় মন্ম্পশী ৪. অনন্ত শত 
স্বরণবিশেবত করিহার নিক্বাচিত ও কপাঞ্তরিভ শতক? 
প্রবল বিশ্বজনীন সঙ্গেত। এই শদ মঙ্গের মাতানো, কবিহা প্রহাদ 
জগতেল সমস্ত বিচিত্র প্রতিবিঙ্ছকে প্রঠিঙ্গাহ করিতে পারা 
সঙ্গীতের অনাধা)এবং একটার পর একটা এপ ফ্রাতভাবে প্রকাণ 
করিতে পারে বে চিনকল। নেঙ্গপ করিয়া উঠতে পারে নাঃ 

বাস্কলার নায় উঠাদিগাকে স্ুশ্রিত ৪ অল করিম9 টি 
পারে। কবিতা থে ধু এই সমন্তর প্রকাশ করে তাহা নতি, উং 
আরও কিছ প্রকাশ করে যাহা অনা সমস্ত কলার অনাধগদ 
অথাই উঠা চিগ্তাৰরকে প্রকাশ করে। মাচ) ইন্সিছের বি হা 
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যাহার কোন রূপ নাই, সেই চিন্তাবস্ত যাহার কোন বর্ণ নাই, সেই 
চিন্তাব্ত যাহা হইতে কোন শব নিঃস্ত হয় না, সেই চিন্তাবস্ত যাহা 
কাহারও দৃষ্টিতে প্রকাশ পায় না, সেই চিন্তাবস্ত যাহা জগৎ ছাড়াইয়া 
কোথায় যেন উধাও হইয়া উদ্ধে গমন করে--সেই চিন্তাবন্ত যাহা 
সুঙ্মম হইতেও সুক্মৃতর | 

ভাবিয়া দেখ,__“স্বদেশ” এই শব্দটির দ্বারা কত মানস-ছবি, কত 
হদ্ ভাব, পরিস্ছট হয়, কত চিন্তাই আমাদের মনে উদ্রিক্ত হয় 
“ঈশ্বর_-এই শটি যেমন সংক্ষিপ্ত তেমনি বৃহৎ, ইহা! অপেক্ষা 
সুম্পষ্ট অথচ গভীর ও ব্যাপক শব আর কি আছে? 

বাস্তুশিল্লীকে, ভাস্করকে, চিত্রকরকে, এমন কি সঙ্গীত গুণীকে-- 
প্রকৃতি ও আম্মার সমস্ত শক্তিকে একাধারে প্রকাশ করিতে বল 
দেখি) তাহীর। কখনই পারিবে না). এবং ইহাতে করিয়াই প্রকা- 
রাস্তরে কবিতার শে্ঠতা তাহাদের স্বীকার করা হয়। এই শ্রেষ্ঠতা 
উহারা আপনা হইতেই ঘোষণা করে, কেননা কবিতাকেই উহার! 
নিজ নিজ রচনার দৌন্দ্ধা-পরিমাগক রূপে গ্রহণ করিয়া থাকে) 
তাহাদের রচনা, কবিন্ব-আদশের যতটা কাছাকাছি যান্ন ততই তাহা- 
দের নিকট আদরণীয় হইঘা থাকে! কলাগুণীদিগের ন্তায় জন- 
সাধারণও এইভাবে কার্য করে। কোন স্ন্দর চিত্র দেখিস, জীবন্ত- 
বং ভাববাপ্তক কোন মুক্তি দেখিয়া, একটি মহৎ ভাবের সুর শুনিয়া, 
তাহারা বলিয়া উঠে, ঃ "আহা কি কবিত্ব/। ইহা কেবল একটা 
থামখেয়ালি তুলনা মাত্র নহে; কিন্ত কবিতাই বে কলার পূর্ণ আদর্শ, 
সকলের শ্রেষ্ঠ, সকল কলাই যে ইহার অন্তর্গত, সকল কলাই যে 
উহার নিকটে উপনীত হইতে আকাঙা। করে কিন্ত কেহই উপনীত 
হইতে সম্থ হয় না -ইহা। স্বাভাবিক বিচাবণুক্গিরই কথা। 


১৯৮ ঈতা। সদর, মঙ্গল। 


কবিতা, মানব-বাক্যকে ভাবের আকারে পরিণত করিলে, 
উহ্াই নঙ্গীতের স্তায় গভীরতা ও উজ্জ্লতা প্রাপ্ত হয়। কবিতা 
যেমন দীপ্তিমান তেমনি মর্ধম্পর্শা) ইহা যেমন মনের সঙ্গে__ 
তেমনি হদয়ের সঙ্গে কথ। কহে। সকল প্রকার ছন্দভাবের সাদৃশ্য 
বিপরীত ভাবের সাদৃশ্য কবিতার মধ্যে উপলদ্ধি হয়। অথচ এই 
পরম্পর বিরুদ্ধ ভাবের মধ্যে একটি সুন্বর সামঞ্জস্য স্থাপিত হইয়া 
উ্থার প্রভাব যেন দ্বিগুনিত হয়। কবিতার মধ্যে সর্বপ্রকার ছবি, 
সর্বপ্রকার ভাবরন, সর্ধপ্রকার মনোনৃত্তি, মনের সকল দিক্‌, পদা- 
তের দর্বাংশ, সমস্ত দুশামান্‌ জগং, সমস্ত অনৃশা জগংসমস্তই 
পর্যায়ক্রমে প্রকাশ পাদ ও পরিশ্ষট হইয়া উঠে। তাই কবিতার 
মহিত আর কোন কলার তুলনা হয় না। উহা! অন্করুণীয। 


সাপে 


তৃতীয় খণ্ড। 


মঙ্গল 
প্রথম উপদেশ। 

আমাদের সতাসম্বীয় জ্ঞান ক্রমশ: পরিস্দট ও পরিপুষ্ট হইয়া 
এক্ষণে যেরূপ আকার ধারণ করিয়াছে, অধ্যাত্মবিদ্যা, স্ঠায়, তববিদ্যা 
সেই জ্ঞানেরই অন্ততূক্তি। স্বন্দরের ধারণা হইতে রসশস্ত্ের 
উৎপত্তি এবং মঙ্গলের ধারণা হইতে সমগ্র নীতি-শাস্ত্বের উৎপত্তি । 

ব্যক্তিগত ধর্বুদ্ধির গ্ডির মধ্যে যে নৈতিক ধারণা বন্ধ হা 
মিথা৷ ও সংকীর্ণ । যেরূপ ব্যক্তিগত নীতি আছে, সেইরূপ সার্কা- 
জনিক নীতিও আছে। মানুষে মানুষে থে সাধারণ সন্বন্ধ, সে ত 
আছেই, তা ছাড় এক নগরের লোক-_এক রাষ্ট্রের লোক বলিয়া 
পরস্পরের মধ্যে যে নন্বন্ধ সেই সকল মন্বন্ধও সার্কজনিক নীতির 
অন্ততুততি। মঙ্গলের ভাব যেখানে লেশমাত্র আছে, সেইখানেই 
নীতির অধিকার । রাষ্ট্রিক জীবনের রঙ্গ ভূমিতে, এই মঙ্গলের ধারণা, 
্তায় অন্ঠায়ের ধারণা, স্বককৃতি ছৃষ্কতির ধারণা, বীরত্ব দুর্বলতার ধারণা, 
যেবূপ অনাবৃত ভাবে ও বলবতরূপে প্রকাশ পায়, এমন আর 
কোথায়? নীতির উপর-_এমন কি, ব্যক্তিগত নীতির উপর,-_ 
লৌকিক আচার-অনুষ্ঠান, ও রাষ্টপ্রবর্ডিত বিধিবাবস্থার যে প্রভাব 
মেরূপ প্রভাব আর কোথায় লক্ষিত হয়? যদি মঙ্গলের সীম! 
অতদূর পর্যা্ত প্রসারিত হয়, তবে মঙ্গলকে ততদূর পর্যন্তই অনুসরণ 
করিতে হইবে। সবন্দরের ধারণা যেরূপ আমাদিগকে কলা-রাজ্বোর 
মধ্যে আনিয় ফেলিয়াছে, মঞ্গলের ধারণা মেইনূপ আমাদিগকে 


২০৪ স্তা, সুন্দর, মঙ্গল। 


রাষ্িক জীবনের কার্ধাক্ষেত্রেও আনিঘ! ফেলিবে। দর্শনশাস্ত্ব কোন 
অপরিচিত নূতন শক্কিকে জোর করিয়া দখল করিবার চেষ্টা করে না, 
পরস্থ মানব-প্রক্কতির যে সকল মহতী 'অভিব্যক্তি-_দর্শনশাস্ত্র সেই 
সকল অভিবাক্তি পরীক্ষা করিবার অধিকার পরিতাগ করে না। 
বে দর্শনশাস্থ নীতিতত্বে পর্যাবসিত না হয় তাহ! দশন নামের যোগা 
কিনা সনদে; এবং ঘেনীতি অস্থতঃ সমাজ ও রাষ্রতম্ব সঙ্থন্ধীম 
কতক গুলি সাধারণ ভন্ে উপনীত না ভয়, সে নীতি নিতাস্তই শ্তি- 
হীন, মানবের দুঃংখ-কই বিপদ-আপদে সে নীত্তি কোন স্থুপরামশ 
দিতে পারে না, কোন নিয়মের বাবস্তা করিতে পারে না । 
একথা ননে হইতে পারে_ইতিপৃর্দে আমরা যে সিদ্ধান্তে উপ- 
নীত হইছি, বে তন্ববিস্তার ও যে রসতকের উপাদেশ দিয়াছি তাহা 
হউতেই নীতি-সমগ্তার মামাংসা 'আপনা-আাপনি ভইয়া যাইবে__ 
কোন্টি নীতি, কোন্ট নাতি নে, সহজেই নিদ্ধারিত হইবে 
এবপ মুন হইতে পারে--আমরা যা কিছু মালোচনা করিয়াছি, 
তাহার দ্বারা মঙ্গলের এই দুর-পরিণাম-স্পর্শী ও বৃহৎ সমস্তাটি পৃন্ধ 
হইতেই একপ্রকার মীমাংসা হইয়া রঠিম্া্ধে, এবং আমাদের সতা- 
সন্ন্ীর সিদ্ধান্ত ৪ শ্রন্দরনপন্ধীদগ সিনদান্ত হইতেই, স্বাভাবিক মৃক্কি- 
পরম্পরাক্রমেই ামরা নীতিনিক্ষান্তে উপনীত তইতে পারিব ) হয় হ 
পারিব কিস্কু আমর। তাহা করিব না। তাহ! হইলে, আমরা এ 
পর্যান্ত যে প্রণালী অন্থনরণ করিদ্া আসিক্লাছি ভাতা পরিচ্যাগ 
করিতে ভয্ব। এই প্রণালী প্রতাক্ষ পর্ম্যবেক্ষণের উপর স্থাপিত, 
কোন শ্বত:পিদ্ধ মুক্তির উপর স্থাপিত নহে । প্রতাক্ষ পরীক্ষা ও 
অভিজ্ঞভার পরামশ অনুসারে ইহার নিরম নিদ্ধারিত হয়) পরীক্ষা 
কার্যে যেন আমর! ক্লান্তি বোধ না করি; অধ্ায্িষ্থার প্রণালা 
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ধেন আমরা ঘাঁষথন্নপে অনুসরণ করি। উহাতে অনেক বিদ্ব ঘটে, 
অনেক পুনরাবৃত্তি হয়, এ সমস্তই সত্য; কিন্তু উহ! আমাদিগকে সমন্ত 
বাস্তবতার-_সমস্ত জ্ঞানালোকের মূলে লইয়া যায়। 
অধ্যাস্্বিষ্তার অনুমোদিত প্রণালীর মৃলঙ্ত্রটি এই £- প্ররুত 
দর্শনশান্ত্, নৃতন কিছুই উদ্ভাবন করে না, উহা! তত্সকল নির্ধারণ 
“করে মাজ )--যে জিনিসটি যাহা, তাহারই বর্ণনা করে মাত্র । এস্থলে 
জিনিসটিকি,__না, মানুষের স্বাভাবিক ও চিরস্থায়ী বিশ্বাম। অতএব 
অঙ্গল-সন্বন্ধে, মান্ুবের স্বাভাবিক ও চিরস্থায়ী বিশ্বাসটি কি-_আমাদের 
নিকট ইহাই প্রধান সমস্তা | 
এক দিক্‌ দিরা মানবজাতি এবং অপর দিক্‌ দিয়া দর্শনশাস্র যাত্রা 
আরম্ভ করে--এ কথা আমরা বলি না। দর্শনশান্ত্র মানবজাতির 
ব্যাথাকর্ত।। মানবজাতি যাহ! কিছু বিশ্বাস করেও চিস্তা করে 
(অনেক সময়ে আপনার অন্াতসারে ) দর্শনশান্্র তাহাই সঙ্কলন 
করে, বাখ্যা করে, স্থাপনা করে। উহা সমগ্র মানব-গ্রকৃতির 
ষথাযথ ও পূর্ণ অভিবাক্তি। যে মানব-প্রকূতি প্রত্যেকের অন্তরে 
বিগ্যমান, তাহা প্রত্যেকেরই অহংজ্ঞানে উপলব্ধি হয়) এবং থে 
মানব-প্রক্কতি অন্যের মধ্যে বিগ্মান, তাহ! অন্তের বাকা ও কার্যের 
দ্বারা প্রকাশ পাঁয়। উভয়কেই জিজ্ঞাস! করা যাক্‌, বিশেষতঃ আমা- 
দের অন্তরাক্মীকে জিজ্ঞাসা করা যাক) সমস্ত মানবজাতি কি চিষ্তা 
করে,অনুসন্ধান করিয়া জানা যাক.) তাহার পর আমরা দেখিব 
'র্শনের প্রকৃত কাজ কি। 
এমন কোন জাতি কি আমাদের জানা আছে যাহাদের মধ্যে 
“ভাল মন্দ, মঙ্গল অমঙ্গল, ন্যায় অন্তায়_এই সকলের প্রতিশব্দ নাই? 


কোন ভাষা কি আছে, যাহাতে, সুখ, স্বার্থ, প্রয়োজন, হিত -- 
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২৯২ মতা, হুন্দর, মঙ্গল! 


এই সকল শবের পাঁশাপাশি- স্বার্থবিসর্ন, নিঃস্বার্থভাব, আযম 
সর্দ_এই সকল শষ লক্ষিত হয় না। প্রত্যেক ভাষার স্তায় 
প্রত্যেক জাতিও কি স্বাধীনতা, কর্তবা ও স্বত্বাধিকারের কথা 
বলেনা? 

এইথানে বোধ হয়, কদিয়াক ও হেল্ভেম্তসের কোন শিষ্য 
আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন,-__পর্যযটকেরা সামুদ্িক দ্বীপপুঞ্জে যে 
সকল অসত্য জাতি দেখিগাছেন, তাহাদের ভাষার কোন প্রামাণিক 
অভিধান আমার নিকট আছে কি না?-_না, আমার নিকট নাই; 
.কিন্ধু আমরা কোন সম্প্রদায়-বিতশবদের উপধর্্ম ও কুসংস্কার লইদা 
আমাদের দার্শনিক ধশ্মমত গঠন করি নাই 7) কোন দ্বীপবামী অসভা- 
জাতির মানব-প্রক্কতি অন্ুশলন করা আবশ্বক, ইহ! আমরা এ৫কব- 
রেই অস্বীকার করি। অসভাদিগের অবস্থা__মানবজাহির শৈশবাবস্থা, 
মানবন্রাতির বীজ্ঞাবস্থা ; উহা! মানবজাতির পন্রিপত অবস্থা নহে। 
মানব্তাতির মধ্যে যে মনুষ্য পূর্ণতা প্রাপু হইয়াছে, সেই প্রকৃত 
অনুয্য। যেমন, বে মানবসমান্ পূর্ণতা প্রাপু হইয়াছে, তাহাই প্রত 
মানব-সমাজ, সেইক্প যে মানব-প্রকতি পরিণত অবস্থা উপনীত 
হইয়াছে, তাহাই প্রক্কত মানব-প্রক্কতি। আপলো বেল্ভিছিটার 
সম্বন্ধে কোন অসভ্য মনুষ্ের মতামত কি, তাহা আমরা জানিবার 
জন্য লালাঘ্িত হই না। কিকি মুলতব লইয়া মানবের নৈতিক 
প্রকৃতি গঠিত তাহাও আমরা অসভ্য মন্থুদ্যকে জি্তানা করি না। 
কেন না, অসভ্য মন্থয্ের নৈতিক প্রকৃতির সবেমাত্র রেখাপাত 
হইয়াছে, তাহার পূর্ণ বিকাশ হয় নাই। আমাদের সপ্তদশ শতাকির 
বিপুল দর্শনশাস্ত্র অনেকস্থলে বিবিধ সিদ্ধান্তের অবতারণায় একটু 
জটিল হইয়া পড়িয়াছে ; তাহাতে ঈশ্বরই বর্শ-রঙ্গতৃমির প্রধান 
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নায়ক, তাহাতে মন্ুয্যের স্বাধীনতা একেবারে বিদলিত হইয়াছে! 
আবার অষ্টাদশ শতাব্দির দর্শনশাস্ত্র ঠিক্‌ তাহার বিপরীত - সীমায় 
উপনীত। উহ! অন্য ধরণের সিদ্ধান্তসকল অবলম্বন, করিয়াছে ১ 
তাহার মধ্যে একটি সিদ্ধান্ত এই ;__ আদিম মানবের স্বাভাবিক 
অবস্থা হইতেই এখনকার সমস্ত মনুয্যসমাজ উৎপন্ন হইয়াছে। স্বাধী- 
নত| ও সাম্যের আদর্শ গ্রহণ করিবার জন্য রুসো অরণ্যের মধ্যে 
প্রবেশ করিরাছেন। কিন্তু এক্কটু অপেক্ষ। কর__দেখিবে, এই স্বাভা- 
বিক অবস্থার মত্তপ্রচারক, একদিকের আতিশয্যের অভিমুখে ধাবিত 
হইয়া বিপরীত দিকের আভিশয্যে উপনীত হইয়াছেন ) বন্য স্বাধী- 
নতার মাধুর্যোর পরিবর্তে, তিনি ল্যাসিডেমোনিয়া-প্রচলিত সামাজিক 
চুক্ধি স্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছেন । আবার কডিয়াক একটি 
প্রতিমর্তিতে কি করিঘা পঞ্চ ইন্দ্রিয় ক্রমে ক্রমে বিকশিত হইরা উঠিল 
তাহাই কল্পন! করিয়া! দেখাইয়াছেন। প্রতিমৃক্তিটি, আমাদের পঞ্চইন্দিয় 
পরে পরে লাঁভ করিল, কিন্তু একটা জিনিস লাভ করিল না-_সে 
জিনিনটা মন্ত্র মন-মনুষ্যের আত্মা । ইহাই তখনকার পরীক্ষা- 
পন্দতি! এই সকল আহ্মানিক সিদ্ধান্ত ছাড়িয়া দেও। সত্যকে 
জানিবার জন্য সত্যের অনুশীলন আবশ্তক--শুধু কল্পনা করিলে চলিবে 
না। পরিণত মনুষ্যের বাস্তবিক লক্ষণ ও অবস্থা এখন যাহা প্রত্যক্ষ 
দেখা যাদ্ধ তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে। বন্ত অবস্থার_আদিম 
. অবস্থার মন্ত্যোর কিরূপ প্রক্কতি ও লক্ষণ ছিল, তাহা শুধু অনুমানের 
দ্বার সিদ্ধান্ত করিলে চলিবে নাঁ। অবশ্থ বন্তদিগের মধ্যে প্রক্কৃত 
মন্তুষ্যের নিদর্শন ও স্থৃতিচিহু প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই শৈশব-অন্ধ- 
কারের মধ্যেও ছুই একট বিছ্যু্ছটা প্রকাশ পায়, এখনকার ন্তায় 
উচ্চতর ধর্মবৃত্তির নিদর্শন উপলদ্ধি হয়--পর্য্যটকদিগের ভ্রমণ বৃত্বান্ 


২*৪ সত্য, স্থন্দর, মঙ্গল। 


হইতে ইহা! আমরা দেখাইতে পারিতাম, কিন্ধ তাহার এ স্থান নহে। 
কিন্তু যাহাতে আমর! প্রকৃত বিশ্লেবশ-পন্ধতি যথাবথক্কপে অভ্তপরণ 
করিতে পারি, এই জন্য শিশু ও বন্য মনুধ্য হইতে চোখ ফিরাইয়। 
লইগ্| একটি বিষয়ের উপর আমাদের দৃষ্টি নিবন্ধ করিব__সেই 
বিবদ্লাট বর্তমানকালের মগ্ষা, প্রক্কত অগ্্ঘা, পুর্ণবিকশিত মগ্রুবা। 
এনন কোন ভাষা কিংবা গতি কি দেখাইতে পার যাহার মো 
“নিন্বার্থভাব?? এই কথাউ নাই? লোকে কাহাকে মাধু কাছে 
বলে? থে বিনন্নকম্মে খুব দক্ষ ও হিসাবা তাহাকে, নাযে আপনা 
স্বার্থের বিরুদ্ধেও ভ্যামধর্্ পালন করিতে সতত ইচ্ছুক তাহাকে ॥ 
নিজ স্বাথের আকধণ অতিক্রম করিতে লোক-মত ও সুথ-সুবিবর 
বিকদ্ধেও কতকউ। ত্যাগস্বাকার করিতে সমর্থবএই ভাবটি যদ 
কোন সাধু বাঞ্চির চরিত্র হহতে উঠাইরা লও, তাহা হহলে তাহার 
সাধুভার মৃলোচ্ছেদ করা হয়| যাহাতে আমার নিজের হুখ হা, 
যাহ) কিছু আমার নিগের কাজে পাপে তাহাহ আমার বরণায় ওহ, 
কূপ মনন প্রর্তি থে পরিমাণে কম কিংবা বেশা হয়, মীন কিবা 


পরিমাণ নিদ্ধারিত হহদছা থাকে । খুব সাষানা অবার নোকহ হউক 
কিবা রঙ্গমঞ্চে কোন অভিনগের পারহ হউক, ঘধি কোন বাগ? 
নিঃস্বাথভাব, আম্মোংমদের মানার উপনাত হয় ভাবহ তাহাকে 
আমরা বারপুরুব বলিয়া থাকি । ছুই প্রকান্ধ আগ্োহদনের ৪গাঃ 
দেখ! বায়-এক প্রকার আযগ্াংমগ লোক জোচনের আগোটিব, আৰ 
এক প্রকার আস্মোতসগ আপন্তহাবে গগ্রক্নের দ্টি আকমন করি 
রণক্ষেত্র কিংবা রাহী মন্্গামার় সাহস ও. দেশ প্রাতির পরাকাঠ 
প্রদশন করা কোন বাক্ত দেমন বারপুকয নামে অভিহিত ২, 


মনল। ২০৫ 


দামান্ত জীবন-ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি, অসাধারণ খাজুতা, আম্মসম্মান ও 
বশ্বস্ততার পরিচর দের, তাহাকেও আমরা বীর নামে আধ্যাত করি। 
নকল ভাবাতেই এই সকল শব্দের ভাৎপর্ধ্যার্থ স্থপরিচিত ; এক 
টহ! হইতেই এই তথ্যের সার্বভৌমতা স্ুনিশ্চিতরূপে প্রতিপাদিত 
হয। এই তথোর ব্যাখা! করিতে হইলে এক বিষয়ে আমাদের 
বশেবরপে দৃষ্টি রাখ! আবশ্যক ১ ব্যাখ্যা করিতে গ্রিয়৷ যেন আমর! 
ইহার মূলোচ্ছেদ না করি। স্বার্থপরতাই নি:স্বার্থপরতার মুশ-__এই 
[শিরা কি আমরা এই নিঃস্বার্থভাবের ব্যাখ্যা করিব? লোকের 
[হজ জ্ঞান একথায় কখনই সায় দিবে না। 

কবিদিগের কোন বিশেষ দশন-তন্থ নাই । মানুষের মনে ভাৰোত- 
াদন করিবার জন্ত, মানুষ এখন ঘেরূপ- সেই মানুষের প্রতিই লক্ষ্য 
করিয়া! উাহারা কবিতা রচনা করেন। কবিগণ, স্থুনিপুণ স্বার্থপরতার 
_না, নিঃস্বাথ সাধুভাবের গুণ কীত্তন করেন? মন্মস্পশী বক্তৃতার 
1ফলতার জন্ত--ন। সাধুতার স্বতঃপ্রবৃত্ স্বার্থত্যাগের জন্ তাহার! 
মামাদের নিকট হইতে প্রশংসা চাহেন ? মানব আত্মার অন্তঃস্তলে 
নংস্বার্ভাবের ও আয্মোৎসর্গের কি এক আশ্চধ্য প্রভাৰ 
মাছে_-কবি তাহ জানেন। তিনি নিশ্য় জানেন, হৃদয়ের এই 
্বাভাবিক প্রবৃত্তি উত্তেজিত করিলেই মানব-হৃদয়ে একটা গম্ভীর 
প্রত্থ্বিনি জাগিয়া উঠিবে_-করুণরসের সমস্ত উৎস উৎসারিত 
ইবে। 

মানব-জাতির ইতিহাস অধায়ন কর, সর্বত্রই দেখিবে, লোকের 
বশী বেশী স্বাধীনতার জন্ট ক্রমাগত দাবী করিতেছে । এমন কি 
গ্ুধা শন্দটি যত দিনকার, এই স্বাধীনতা! শব্দটিও তত দিনকার 
টরাতন। কি আশ্চর্য ! লোকেরা স্বাধীনতা লাভের দাবী ককি- 


২৮ সভা, সুনার, মঙ্গল । 


মন্দের মধো স্বাভাবিক ৭ স্বন্ধপগত কোন পার্থকা নাই, ইঙ্চাই 
ফাহাদের ম5 তাহাদের স্থানে তুমি আপনাকে একবার স্থাপন কর, 
এবং এই মানৰ-বিটার-নিক্ধারিত দণ্ডের মো যেম্ঢ মশংসত! বি্ব- 
মান তাহাও ভাল করিয়! বিচার করিয়া দেখ। অপরাধী কি ক- 
রিয়াছিল? সে যে কাজ করিনাছিল তাহাতে আনলে ভাল মন্দ 
কিছুই নাই । কারণ, বণি ভাল মন্দের মো, সুখ ছুঃখের পার্থকা ছাড়া 
আর কোন স্বাভাবিক পার্থকা না পাকে, তাই! হইলে মাগ্ুমের কোন 
কর্থকেই কি আমরা অপরাধের কোটার ফেলিতে পারি পি 
ফেলি, স্বাা হইলে কি তা নিতান্ত অদঙ্গত হয়না? কিন্ত আদনে 
যাস্া ভালও নক, নন্দও নাহ-বাবস্থাপ্রণেতা কতকতুলি মণ 
তাহাকেই অপরাদ বলিরা ঘোবপা করিয়াছে । তাহাদের এই ফোলা 
নিতান্তই একট। খামথেগালা ব্াযাপার-সুতরা' দেই দাহ বারি 
জদয়ে কোন গ্রতিধ্বনি হইল না। সে ইঙ্চার ন্যারাতা অশ্নইন 
করিতে পারিল না কারণ সেধেকাজ কপ্রিরাছে আলাল হাহার 
মধোন্তায় অন্যায় কিছুই নাই! তাই যে কাজ যদক্ষাযে অপরার 
বপিয়া পরিদোবিত হইরাহ্ছ, সেই কাজ কণ্ররা তাহার অন্ূভাপ9 
হইল ন1। ভক্গাদ তক্দ এইটুকু ভাতার নিকট সপ্রমান করিবে এ 
গে তাহার কার্যে সফপ হঙ্গ নাই, কিন্ধু মেয়ে ঙ্টায় কাছ করি, 
মাছে একথা জলাৰ কথনই সপ্রমান করিতে পারিবে না) কেননা 
তাহার কাজের মধো ন্যায় অন্যায় কিছুই নাই । জল্লাদ তাহাকে বা 
করিল, কি জনা তাহাকে বধ করিল, বধা বাকি তাহা বুঝিতে 
পারিল না। মৃত্বাদণ্ডই হউক, আর যেকোন দু চোক, দর্প 
স্ধু আঘাতকে দমন করাই তাহার উদ্দেশা না হ়-যদি তাহার 
উদ্দেশা তাহা ছাড়া আর কিছু হু, তাহ! হইলে তাতার মূলে নি” 


মঙ্গল ২৯১ 


লিখিত কয়েকট তন্ব নিহিত দেখিতে পাওয়া যথাঃ_-১ম_ভাঁল ও 
মন্দের মধো, ন্যায় ও অন্যায়ের মধ্যে, একটা স্বরূপ-গত পার্থক্য 
বিদ্যমান, এবং এই পার্থক্য গাকাতেই, বুদ্ধিপ্রানবিশিষ্ট স্বাধীন জীৰ 
মাত্রই মঙ্গলের পথে ও নাঁ্ধের পথ চলিতে ৰাধ্য। ২য়_এই মনুষ্য 
ুদ্ধিগ্তানবিশিষ্ট স্বাধীন জীব, মঙ্ুষ্য এই পার্থকা ও এই দায়িত্ব উপ- 
লরি করিতে,_-এবং রুত্রিম আইন কান্থনের অপেক্ষা না করিয়া 
আপন ইচ্ছায় স্বাভাবিকভাবে উহাতে অন্ুরক্ত হইতে সম্পূর্ণরূপে 
জমর্থ; তাছাড়া, যেসকল প্রলোভিনের প্ররেচিনায় মনুষ্য, মনৈর 
পথে, অন্যায়ের পথে নীত হয, সেই সকল প্রলোভন অতিক্রম করি- 
বার শক্তি_এবং পবিত্র ও স্বাভাবিক ধর্খপথ অনুসরণ করিবার 
শক্তিও মন্ধযোর আছে। ৩য়যে কোন আচরণ ন্যায়ের বিরোধী 
ভাহা। বলের দ্বারা দমন-যোঁগ্য, এবং 'প্রতিবিধানকল্পে তাহা দণ্ডনীয়, 
তজ্ন্ত কৃত্রিম কোন আইন কান্গনের অপেক্ষা রাখে না। ধর্থ-- 
অনুষ্য, স্তায় অন্ঠায়ের মত পাপ পুণোরও পার্থক্য বুঝে, এবং ইহাও 
ধুঝে যে, কোন অন্ায় কর্শের জন্য দগুবিধান করাও সম্পূর্ণরূপে 
ভাগ্গানুগত কার্য্য । 

বিচার করিবার শক্তি, দণ্ড বিধানের শক্তি-ইহাই সমাজের 
ভিত্তিমূল) ইহাই প্রকৃত সমাজ । সমাজ, স্বকীয় ব্যবহারের জন্য 
এই সকল নিম, এই সকল মুগস্থত্র রচনা করে নাই । এই সকল 
নিয়ম সমাজ-গঠনের পূর্ববর্তী; মন ও আত্মার প্রথম হৃত্রপাঁত 
হইতেই উহারা! রহিয়াছে, সমাজের সমস্ত নিয়ম ও ব্যবস্থী উহাদেরই 
উপর প্রতিটিত। এই সকল সনাতন মুলতর্বের সহিত সধন্ধ 
থাঁকাতেই সামাজিক নিদ্নমের বৈধতা সম্পাদিত হইয়াছে। শিক্ষ! 
: এই মকল নীতিস্ত্রকে পরিপুষ্ট করে,__স্্ি কষে না 
২৭ 


২১০ সতা, সুন্মর, মঙ্গল | 
1 


ব্যবস্থাকর্ত| ঘিনি আইন প্রস্ত করেন, বিচারকর্তা যিনি এই 
আইনের প্রয়োগ করেন,_ইহীরা এই সকল নৈতিক মূলহৃত্রের 
দ্বারাই পরিচালিত হয়েন। যে অপরাধী বিচারের জন্য বিচারালঘ্ 
আনীত হয়, তাহার সম্ুখেও এই সকল মূলম্ুত বিগ্কমীন, বিচার- 
কর্তাও এই মূল্থত্র অস্থসারেই দণ্ড বিধান করেন। এই দুল 
সুত্রগুলি উঠাইয়া লও-_সমস্ত ভ্তায়বিচার বিধ্বস্ত হইবে, এই 
বিচারকার্ধ্য কতকগুল! কৃত্রিম নিয়মে পরিণত হইবে; সেই 
নিয়ম লঙ্ঘন করিয়। কাহারও অন্তাপ হইবে না) কেবল 
দণ্ডের ভদ্রেই লোকে এই সকল নিয্কম লঙ্ঘন করিতে বিরত 
হইবে। এই সকল নিয়ম-অহ্সারে যে বিচার হইবে, তাই 
বিচার নহে,-তাহা অত্যাচার । কর্তব্য ও ন্যায় হইতে ভর্ট হই 
সমাজ বিবাদ-বিসম্বাদের ক্ষেত্র হইয়| পড়িবে) ছলে বলে কৌপনে 
যেত সুখ সম্ভোগ করিতে পারে, তাহারই ঠেষ্টা হইবে---এব, 
সমন্তের উপর আইনের একটা কপট আবরণ মাত্র থাকিবে মাত্র। 
অবশ্ত সমা্ধ ও মানুষের বিচারকার্ষ্যে এখনও অনেক অসম্পৃণত। 
আছে, কালক্রমে তাহ! প্রকাশ পাইয়া সংশোধিত হইবে। 
কিন্তু এ কথা, সাধারণত বল যাইতে পারে থে, সমাজ ও 
মন্ুযোর বিচার-কার্ধ্য সত্যের উপর ও স্বাভাবিক স্কায়ধশ্ম্ের উপর 
প্রতিঠিত। তাহার প্রমাণ, সর্বত্রই সমাজ গঠিত হইয়াছে ও 
সমাজের ক্রমোন্নতি হইতেছে। তাছাড়া, প্যাস্কাল কিংবা রূষে 
সমাজের বর্তমান অবস্থ| যতই বিষাদময় বর্ণে অঙ্কিত করুন না, এ 
অবস্থা চিরস্থায়ী নছে। প্রত্যক্ষই সব নহে; প্রতাক্ষ ব্যাপার ছাড 
আরও কিছু আছে,_-একটা ন্যারধর্্বের আদর্শ আছে। ন্যারধর্ে 
যদি একটা! বাস্তবিক আদর্শ থাকে, তাহা হইলে গেই আদশই দুি 
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সদাজ-প্রণালীকে উপ্টাইয়। দিবে-_মনুয্যত্ের মর্ধযাদা রক্ষা করিবে। 
খই ন্যার়ধর্ম্ের আদর্শ কি আকাশকুম্মের ন্যায় অলীক? প্রত্যেক 
দেশের ভাষাকে, প্রত্যেক বাক্তির বিবেকবুদ্ধিকে, সমন্ত মানব- 
জাতিকে আমি সাক্গী মানিতেছি, প্রত্যক্ষ ব্যাপার ও ন্যায়ের 
আদর্শ-_এই উভয়ের মধ্যে একটা! পার্থক্য আছে বলিয়া! সকলেই কি 
স্বীকার করে না? কখন কখন বর্তমান অবস্থা, ন্যায়ের বিরুদ্ধে 
দণ্ডায়মান হয়, এবং ন্যায়ের আদর্শও বর্তমান অবস্থাকে শাসন 
করে, বর্তমান অবস্থাসত্বন্ধে প্রতিবাদ করে। মনুষ্যসমাজে কোন্‌ 
কথাটি সর্বাপেক্ষা বেশী শুনা যায়? ন্যায়ের কথাই কি বেশী শুনাযায় 
না? এমন কোন্‌ ভাষ! আছে যাহাতে ন্যায়শব্টি মাই? এমন 
কি, কেহ কেহ ন্যায়কে ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেন--এক আইন- 
ঘটিত কৃত্রিম ন্যায়, আর একটি স্বাভাবিক ন্যায়। ন্যায় কখনই 
বলের পদানত হইতে পারে না, বলই ন্যায়ের সেবায় নিষুক্ক হইবে, 
ইহাই সর্বত্র পরিঘোষিত হইয়া থাকে। যখনই অতীতের ইতিহাসে 
গাঠ করা যায়, কিংবা কোন দেশে প্রত্যক্ষ দেখা যায় যে, ন্যায়ের 
উপর বলের জয় হইয়াছে, তখনই নিঃস্বার্থ পাঠক কিংব! দর্শকের মনে 
তীব্র ধিক্কার উপস্থিত হয়। পক্ষান্তরে, যে পতাকার গায়ে ন্যায় এই 
শব্দটি অঙ্কিত থাকে, আমাদের অনুরাগ স্বভাবতই সেই পতাকার 
দিকেই ধাবিত হয়) সেই অজ্ঞাত পক্ষের ন্যাষ্য অধিকার সমর্থন 
করিবার জনাই আমরা দৃঢ়সঙ্কল্প হই, ন্যায়ের পক্ষকেই আমরা! সমস্ত 
_ মানবমণ্ডলীর পক্ষ বলিয়! গ্রহণ করি। আমরা মনে করি, যতোধঘ্ব 
 স্ততোজয়। অতএব যাহা! প্রত্যক্ষ দেখা যায় তাহাই সব নহে,__ 
ন্যায়ের ভাব, ন্যায়ের বিশ্বজনীন আদর্শ, প্রত্যক্ষ জগতে না হউক, 
চিজ কল্পনার জগত জলন্ত অক্ষরে মুদ্রিত রহিয়াছে। এই 
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ন্যায়ের আদর্শই প্রতাক্ষ জগংকে সংশোধিত করে-পরিশাদিত 
করে। 

এই ব্যক্তিগত ধর্শবুদ্ধিকে যখন আমরা সমস্ত মানবজাতির ধর্মবুদ্ধ 
বলিয়া! কল্পনা করি, তখনই উহা! সহজ জ্ঞান কিংব1 সাধারণ বুদ্ধি 
নামে অভিহিত হইন্া থাকে । এই সাধারণ সহ্বুদ্ধিই সমস্ত দেশের 
ভাষাকে, স্বাভাবিক ও চিরস্থারী বিশ্বাসগুণিকে, সমাজকে ও সমাজে 
মুখ্য ব্যবস্থাগুলিকে গড়িয়া তুলিয়াছে, ধারণ করিয়া রহিয়াছে, ক্রম 

ট ও পরিপুই করিতেছে। ভাবানমূহকে বৈয্যাক রণেরা। সমাজকে 

ৰ্যবস্থাকর্তারা, কিংবা নাধারণ বিশ্বামগুশিকে দাশনিকেরা গড়ি নে 
নাই। উহার্ধিগকে কেহই গড়িয়া তলে নাই --মথ5 এক হিসাবে সক. 
লেই গড়ি! ঢুপিয়াছে ; সাধারণ নন্ধান গুলার স্বাভাবিক প্রারঠিহাই 
উহার্দিগকে গড়িয়! তুলিগ্গাছে। এই সাধারণ ধন্মবুদির শিদশন,মান্যের 
তাবৎ কার্যে ই প্রকাশ পার। ভাল ও মন্দ, নার ও অনার, স্বাদান 
ইচ্ছ। ও প্রবৃত্তি, কর্তব্য ও স্থার্থ, শ্রেম ও প্রে-এই সমন্ত পাথক্য 
সমন্ত মানব-ভাষার মধো, সমন্ত মানব-ব্যবশ্থার মধোই বন্ধন) 
ধর্শের পুরস্কার স্থখ, পাপের দণ্ড ছুংখভোগনাইহাও সকল ভাবাতে, 
ষানষের সকল ব্যবস্থাতেহ দুধিত হা রহিয়াছে । 

কিন্ত এই সমস্ত ধারণা, মান্থযের ভাষায় ও মানুষের কাজে একট 
বিশৃঙ্ঘলভাবে ও একটু স্থলভাবে প্রকাশ পায়। 

এইখানেই দশনশাস্ত্বের কাজ আরম হব়। দশনশান্্রের সম্গথে 
ছুইটি পথ প্রসারিত। দশনশাস্থকে এই ছই পথের মধো একটি পথ 
অবলম্বন করিতে হইবে; হয়-.সাধারণ ধশ্ববুদ্ধির ধারণা গুণিকে 
গ্রহণ করা, এবং নগ্যাসাপারণের বিশ্বাস গুণিতকে নপারপঞ্চপে বিরত 
করির়। উহাদিগবে পরিণট ও শ্রদচ বরা; নম, কোন একটা মুদ 
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তত্ব গোড়ায় মানিয়! লইয়া, তাহারই অনুরূপ এক ট! মতবাদ গঠন 
করা )_যে সকল সাধারন বিশ্বান সেই মূলতত্বের অন্্যায়ী হইবে 
তাহাদিগকে স্বীকার কর! এবং তাহার বিপরীতগুলিকে অস্বীকার 
করা--এইরূপে একটা দর্শনতন্ত্র কিংবা দর্শনের পদ্ধতিবিশেষ গড়িয়া 
তোলা। 

কিন্তু আসলে, কোন দার্শনিক পদ্ধতিই দর্শন নহে; যেমন 
রাজ্যপংত্রান্ত ব্যবস্থাসমূহ। ন্যায়ের আদর্শকে প্রত্যক্ষে পরিণত করি- 
ৰার চেষ্টা করে, যেমন শিল্পকলাসমূহ, অগীম দৌন্দধ্যের যথাসাধ্য 
ব্যাথা৷ করিয়া থাকে, যেমন বিজ্ঞাননমূহ, বিশ্বজনীন বিজ্ঞানের অন্ু- 
রণ করে, মেইরূপ প্রত্যেক দাশনিক পদ্ধতি কোন আদর্শবিশেষকে 
প্রত্যক্ষে পরিণত করিবার জন্য প্রত্নাস পায়। সুতরাং দাশনিক 
পদ্ধতিগুণার অসম্পূর্ণতা অবশ্ঠস্তাবী; এই অসম্পু্তা না থাকিলে, 
জগতে একটি বই দুইটি দশনশান্ত্র থাকিত না। তাহারাই ভাগ্যবান 
যাহার! দর্শনের কোন বিশেষ পদ্ধতি অন্থুলরণ করিয়া এবং তং্রযুক্ত 
কতকগুপি নিরীহ-ধরণের ভ্রমে পতিত হইদ্রাও, প্রত্যেক মানবের 
অন্তরে মত্য স্থন্দর ও মঙ্গলের পবিত্র রণাস্বাদ্ননের একটা রুচি . 
জন্মাইয়। দিতে পারে! কিন্তু দাশনিক পদ্ধতিগুলা৷ প্রায়ই নিজ নিজ 
কালেরই অন্থবস্তা হইয়া! থাকে,__কালকে নৃতন পথে লইনা যায় না। 
বে দর্শনতন্ত্ব যে শতাব্দিতে উৎপন্ন হয়, সেই দর্শনতত্ত্র সেই শতাব্দির 
ভাব গ্রহণ করে। এই কালধম্মের প্রভাবেই আমাদের দেশে 
্বার্থধূলক নীতিতন্ত্ের আবিগাব হইম়্াছে। আমবা এক্ষণে সেই 
নাতিতন্ধের খণ্ডনে প্রবুন্ত হইব। 


হ১৪ সতা, সুন্দর, মঙ্গল। 


দ্বিতীয় উপদেশ। 
স্বার্থের নীতি। 


উন্জিরিক দর্শনশাস্্র, সুখ-ছ:খের অনুভূতি হইতে যাত্রা আরগ্ত 
করিয়া, এমন-একট! নীতিতস্ত্রে অগত্যা উপনীত হইয়াছে যে নীতির 
মূলত স্বার্থ । 

মানুষ স্থখ ও দুঃখ অহ্থতব করে?) মাহুয সুখের অন্বেষণ করে 
ও দুঃখ হইতে পলায়ন করে। ইহাই তাহার গোড়ার স্বাভাবিক 
প্রবৃত্তি ; এই প্রবৃত্তি কখনই তাহাকে পরিত্যাগ করে না। সুখের 
বিবয় পরিবর্তন হইতে পারে, নানাপ্রকারে স্থখের বৈচিত্রা সম্পা- 
দিত হইতে পারে ) কিন্তু কি শারীরিক, কি মানপিক, কি নৈতিক, 
স্থধ যে আকারই ধারণ করুক না কেন-_মাগ্ুষ সভত সেই মুখে- 
রই অন্থনরণ করিয়া থাকে। 

বিশেষ বিশেষ সুখঙ্জনক অনুভূতিসমূহ যখন সামান্তে পরিণত 
হ্, তখন উহা “উপযোগী” এই নাম ধারণ করে; যে সুখ 
শুধু অমুক অমুক ক্ষণে বন্ধ নহে, পরম্থ কালের অনেকটা অংশ 
অধিকার করিয়। থাকে, সে যে প্রকার স্ুখই হউক না কেন-_ 
তাহারই বিপুল সমষ্টিকে আনন্দ বলে। 

মুখ ও আনন্দ যে বাক্তি অগ্থভব করে, সেই অনুতবকারী 
বাকির সম্বন্ধে এই সুখ ও আনন্দ আপেক্ষিক; ইহা আসলে 
ব্যক্তিগত । সুখ ও আনন্দকে ভাপবাপিয়া .আমর! নিজেকেই 
ভালবামি। 

সকল ্গিনিসের মধ্যেই এই শ্ুখ ও আনন্দ অন্বেমণ করিবার 
উদ্দেশে আমরা যাহার স্কারা পরিঠাপিত হই তাহাই স্বার্থ । 


স্বার্থের নীতি। ২১৫ 


জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য যেরূপ আনন্দ, আমাদের সমস্ত 
কাজের একমাত্র প্রবর্তক সেইরপ স্বার্থ 

নিজের স্বার্থ ছাড়া মানুষ আর কিছুই অনুভব করে না, কিন্ত 
প্রক্কৃত স্বার্থ মানুধ কখন ঠিক বুঝে, কখন :ঠিক বুঝে না। সুখী 
হইবার একট! বিশেষ কলাকৌশল আছে। সখের মধ্যে কোন 
ছুখ প্রচ্ছন্ন আছে কি না তাহ! পরীক্ষা না করিয়া, জীবন-পথে 
কোন স্থখ আদিলেই যেন আমরা তাহাকে আলিঙ্গন না করি। 
বর্তমান স্ুখই সব নহে। ভবিষ্যৎ চিস্তাও আবশ্যক ; যে ভোগ- 
সখ পরিতাপ আনয়ন করিতে পারে, তাহা ত্যাগ করিতে হইবে 
আনন্দের জন্ত-_অর্থাৎ যে সুখ অধিকতর স্থায়ী ও ততট! উন্মাদক 
নহে সেই উচ্চতর সুখের জন্ত_-এই নীচ স্ুথকে বিসজ্জন করিতে 
হইবে। শারীরিক সুখই একমাত্র সুখ নহে; ইহা ছাড়া অন্য 
স্থথখও আছে-_যথা, মনের সুখ, মতের স্থখ। জ্ঞানী ব্যক্তি, এক- 
জাতীয় সথখের দ্বার! অন্য জাতীয় স্থখের তীব্রতা নষ্ট করেন। 

উচ্চতর সুখের নীতিই স্বার্থের নীতি, তাহা ছাড়া আর কিছুই 
নহে। এই নীতি__স্থথের স্থানে আনন্দকে, মনোজ্ঞের স্থানে 
উপযোগীকে, প্রবৃত্তির প্রচণ্ড আবেগের স্থানে, পরিণামদর্শিতাকে 
প্রতিষ্ঠিত করে। এই নীতি-_ভাল মন্দ, ধর্ম অধর, পাপ পুণ্য, 
দণ্ড পুরস্কার প্রভৃতি শব্ধ অস্বীকার করে না, পরস্ত নিজের ধরণে 
উহাদিগের ব্যাথা করে। বিবেকণৃষ্টিতে যাহা আমাদের প্রকৃত 
বার্থ তাহাই মঙ্গল, তাহার বিপরীতই অমঙ্গল। যে জ্ঞানীর জ্ঞান, 
প্রবৃত্তির আবেগকে প্রতিরোধ করিতে পারে, বাস্তবিক যাহা 
উপযোগী তাহা উপলব্ধি করিতে পারে, এবং আনন্দের ঞুবপথ 
অন্গসরণ করিতে পারে, সেই উচ্চতর জানই ধর্ম । ভ্রাস্তচিন্ত ও 


২১৪ মভা, নদ, মঙ্গল। 


চরিত্রন্বট হইগ। যখন বিপনসঙ্ৃল ক্ষবস্থানী মুখর নিকট আমরা 
আনন্দকে বলিদান দিই তগনই তাহা অবন্ম নামে অভিহিত হয়। 
ধর্ম অধশ্থের পরিণামই পাপ পুণা, দগ পুরঙ্কার। বিবেকের পণ 
দিয়া বদি আমরা সুখকে অন্বেষণ না করি, তাহা হইলে। ভাহার 
দণডস্বরূপ আমর] সুখ হইতে বঞ্চিত হই। সাধারণের মতে বাজ 
কর্ণবা বলিগ্লা নিদ্ধারিত হইগ্রাছে, স্বাথনীতি সেই মকল কর্চব্যের 
একটকেও ধ্বংস করিতে চাছে না; প্রহাত জ্গাথনীতি বলে হে, 
উই সমস্ত আমাদের বাক্ষিগত স্বার্থরই অন্নকূল, এবং মেই জন্তই 
উহা আমাদের কর্ধব্য। লোকের উপকার করা, নিজেরই হিত- 
সাধন করিবার প্রুব উপান) এইন্দপেই আমর! লোকের সমাদর, 
লোকের দয়া, লোকের কাহতুকতি অন্ন কহি। ইহা যেমন 
মনোরন, তেমনি উপযোগা। নিংস্গাধভাবের ৪ একটা গু) অথ 
আছে। 

সাধারণত লোকে এই শক্উর যেকপ অর্থ কর _মর্ঘং প্রত 
আদ্মবিন্ক্ষন মরণ ৩ অর্থে নাস্বার্থপরত। নিতান্তই একটা অপ- 
দত অমূলক ক...) তবে কি না, ভবিষাং স্বার্থের জন্য বমান 
স্বার্থকে উচ্চতর সৃক্মতর জংপর জন্য, স্বলতর হানতর সুপকে 
বিলক্তন করা যাইতে পারে । অনেক মময়ে আমরা! বুঝিতেই পারি 
লা যে আমরা সুখের এষণ করিতেছি, এবং এইক্ষপ বুঝিবা 
দোষেই আমরা দিদির এমন একটা! টা 
আমাদের মনোমাদো 2 করি যাহা মানব প্রকৃতির অতীত ও একে 
বারেই দর্ষোধা 

আমরা উপরে যে শ্বার্থনীতির বাখা। করিলাম। ভরসা করি তাঠা 

অঠিরগ্গিত হয় নাই । আমর! বরং আর একটু বেশী দৃষ্ন অগ্রগর 


স্বার্থের নীতি। ২১ 


হইব। আমরা স্বীকার করি যে, এই নীতি অন্য নীতিতন্ত্বের আতি- 
শব্য-প্রস্থত একটা৷ প্রতিক্রিয়া মাত্র । একবার সেই অত্যন্ত কঠোর 
ঠ্টোরিক নীতির কথা কিংবা সেই তাপন-নীতির কথা ভাবিয়া দেখ -- 
যে নীতি চৈতন্তকে নির্মিত না করিয়া চৈতন্তকে একেবারেই ধ্বংস 
করিতে বলে এবং রিপুর আবেগ হইতে মানুষকে রক্ষা করিবার 
জন্য, সমস্ত স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকেই বিসঙ্জন করিতে বলে--এক- 
প্রকার আম্মহতা করিতে বলে। এই ছুই নীতির প্রতিবাদ- 
স্বরূপ এই স্থার্থনীতির বৈধতা কতকটা স্বীকার করা! যাইতে 
পারে। 

এপিকৃটেটাসের উচ্চতর দাসত্বের জন্য--ছুঃখ ছর্দশ! অতিক্রম 
করিবার চেষ্টা না করিয়া উহা অকাতরে সহ করিবার জনা মানুষ 
হাষ্ট হয় নাই। অথবা মঠ-নিবাপী দেবপ্রকতি প্যাস্কাল ও তাহার 
তগিনী যেরূপ ছুঃখ হইতে মুক্তিনাভের জন্য মৃত্যুকে আহ্বান করি- 
তেন এবং কঠোর তপশ্চারণ ও মৃক আরাধনার দ্বারা মৃত্যুকে অকালে 
ভাকির। আনিতেন, তাহাও যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। মানুষের 
প্রবৃন্তিসকল অকারণে হয় নাই, তাহাদেরও প্রয়োজন আছে। বায়ুর 
অভাবে তরী চলিতে পারে না, উহা শীপ্রই রসাতলগর্ভে নিমজ্জিত 
ছয়। এমন কোন বাক্তিকে কল্পনা কর যাহার আত্মগ্রীতি নাই, 
যাহার আম্মসংরক্ষণের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি নাই, যাহার কষ্টের ভয় 
নাই, বিশেষতঃ যাহার মৃত্যুভয় নাই, স্থুখ কিংবা আনন্দ-রসাস্বাদনের 
যাহার রুচি নাই, এক কথান্, ব্যক্তিগত সমস্ত স্বার্থ হইতে ষ্ষে 
বঞ্চিত। এরূপ বাক্তি, তাহার চারিদিকে যে সকল অসংখ্য ধ্বংসের 
কারণ রহিরাছে__তাহার সহিত দীর্ঘকাল ষুঝাযুঝি করিতে পারে 


না-_তাহাদিগকে প্রতিরোধ করিতে পারে না; সে বাক্তি একদিনও 
২৮ 


২১৮ সভা, হুন্দর, মঙ্গল। 


পৃথিবীতে টিকিয়া থাকিতে পারে ন|। এইরূপ অবস্থায়, কোন 
একটি পরিবার, কিংবা কোন একটি ক্ষুদ্র সমাজ সংগঠিত কিব। 
সংরক্ষিত হইতে পারে না। ঘিনি মানুষের সৃষ্টি করিয়াছেন, ভিনি 
সেই মাগুষকে শুধু ধর্ধের হাতে, দয়ার হাতে, মহক্ের হাতে মম্গণ 
করিয়াই নিশ্চিন্ত হন নাই, তিনি মানবজাতির বিকাশ ও স্থাগিত্বকে 
অপেক্ষাকৃত একট! সামান্য অথ প্রুব হিত্বর উপর প্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছেন। এই জনাই তিনি মণুাকে আত্মগ্রীতি দিগাছেন, 
আম্ররক্ষণের প্রবুন্তি প্যাছেন, স্থথ ও আনন রসাস্থাদনের রুট 
দিয়াছেন, জলন্ত প্রবৃতিনমূহ দিয়াছেন, আশা ও ভন দিগাছন, প্রেম 
পিয়াছেন, উদ্চাতিলাৰ পিগ্রাছেন, অবশেষে দেহ বাক্চিগত স্বাতছ 
দিগাছেন বাহা সকল কারোর প্রবর্ধক, যাহা স্থাসা, যাহা বিউনাল, 
যাহা, সাংসারিক অবস্থার উন্নতি মাধন কাবার জনা নিসুতই আম. 
দিগকে উন্ভেদ্দিত করিতেছ। 

অতএব, স্বাথনাতির মধো যে মুলতহটুকু আছে ভাতার হত) 
সম্বন্ধে আমরা প্রতিবাদ কার না) এহ মুনতন্থট খুবহ সভা, উহার 
বিশেষ প্রয়োজনও আছে। আমরা শুধু এহ প্র্টি নুন্ঞাসা কার, 
স্বাকার করি, স্বার্থনীতির অন্তুনহিত মুলতহটি আনলে সহা, কিছ 
উহা ছাড়া আর কি কোন মুগতন্ব নাহ ঘাহ| উহারই মত সত, 
উহারই মত বৈধ? সতাবটে মানুষ প্রেমের অনেষণ করে, সুখের 
অন্বেষণ করে, কিন্ক মানুষের অন্তরে কি আর কোন অভাববোধ 
নাই--আর কোন হদয়ভাব নাই যাহা উহাদেরহ মত প্রবল, উহা" 
দেরই মত জলন্ত ? 

আমাদের দেহ ও আত্ম! যেমন একব্রই অবস্থিতি করিতেছে, 
মেইক্ষপ এই মানবজাতির মধ্য। বিশ্ববিধাতার এই গভীর রহস্তম্ 
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সষ্টিকর্পনার মধ্যে, এমন কতকগুলি বিভিন্ন মূলতত্ব একত্র অব- 
স্থি__যাহারা পরস্পরকে কখনই বহিদ্কত করে না। 

এন্দ্রিরিক দর্শনশান্ত্র অবিরত প্রত্যক্ষ পরীক্ষারই দোহাই দিয়া 
থাকে। প্রত্যক্ষকে আমরাও সাক্ষী মানিয়া থাকি) আমরা পূর্বব- 
পরিচ্ছেদে যে নকল তথোর ব্যাখ্যা করিয়াছি, তাহা প্রত্যক্ষ-পরীক্ষা 
হইতেই গৃহীত--সেইগুলি সহজ জ্ঞানের গোড়ার ধারণা । যে সকল 
তথোর উপর স্বার্থনীতি প্রতিষ্ঠিত, সেই সকল তথা আমরা স্বীকার 
করি, কিন্তু স্বার্থনীতির পদ্ধতিটা আমরা স্বীকার করি না। যথা- 
পরিমাণে দেখিলে, তথ্য গুলিকে সত্য বলিয়াই মনে হয়) কিন্তু এ 
নীতিপন্ধতি, এ তথাগুলির প্রভাব-পরিসর অবথা বাড়াইয়া তুলিয়াছে, 
তাই উহা মিথ্যা; উহাদেরই মত অবিদস্বাদিত আরও যে অন্যান্য 
তথ্য আছে তাহা এ নাতিতন্ত্র অস্বীকার করে বলিয়াই উহাকে 
আমরা মিথ্যা বাঁল। 

প্রকৃত তথাসমূহ সংগ্রহ করা এবং তাহাদের মধো যদি কোন 
বাস্তবিক পার্থকা থাকে তাহা স্বীকার করা--ইহাই প্রকৃতি 
দশনশাস্্ের গোড়ার নিয়ম। এই দর্শন-শাস্স, সর্বাগ্রে সত্যের 
অন্দরণ করে_একোর অনুসরণ করে না। সত্যকে অন্থুদরণ 
করা দূরে থাক্‌, স্বার্থনীতি সত্যকে অঞ্গহীন করিয়া ফেলে) উহ্‌! 
তথাসমূ্রে মধ্য হইতে দেই সকল তথাকেই নির্বাচন করে যাহা! 
্বার্থনীতির উপযোগী, এবং যে সকল তথ্য আসলে ধর্শনীতির 
মূল-উপাদান, ঠিক সেই সব তথ্যকেই উহা অগ্রাহ্য করে। এই- 
একদেশদ্শী পর-মত-অপহিষু নীতি,_যাহা-কিছুর হেতু নির্দেশ 
করিতে পারে না, ব্যাথা করিতে পারে না, তাহারই অস্তিস্ক 
অস্বীকার করে। রচনার হিসাবে দেখিলে, এই নীতিতস্ত্ের মধ্যে 


২২৪ সভা, সুনার, মঙ্গল। 


বেশ একট বাধুনি আছে, কিন্ত মানবপ্রকৃতি এবং মানবপ্রকৃতি্ 
বিচিত্র শক্তির সহিত যখন ইহার সংঘর্ষ উপস্থিত হয় তখনই ই। 
চর্ণ বিচুর্ণ হইয়া যায়। 

আমর! দেখাইব, এশ্রিগ্রিক দর্শনশান্-প্রশ্যভ এই স্বা্থনীতি, 
মানব-প্রকূৃতির অন্তভৃক্তি কতকগুলি ব্যাপারের মম্পূর্ণ বিরোধী । 

প্রথমত আমর প্রতিপন্ন করিয়াছি, _প্রভাক্ষ পরীক্গ| হই 
প্রতিপন্ন করিনাছি,বাক্তিগত্র স্বাধীনতার শক্তিকে, কহ শৃক্ষিকে 
সন্ত মানবদাতিই স্বকার ক:রে। বক্িগভ স্বাধীনভার উপর 
বিশ্বান আছে বগিরাই সকলে চাহে, এই স্বাধীনতা লোকদমাছেও 
সন্মানিত ও সংরক্ষিত হয়। স্বাধীন ইচ্ছা বশিয্া থে একটা জিনিন 
আছে ইহা প্রতোকেরই অন্তরাঘ্থা সাক্ষা দেয়। নৈতিক অগ্রমোদন 
অনন্যমাদনেনে মা) সমাদর অবনঙ্ঞার মো, প্রশংসা ধিক্কার 
মধো, পাপ পুপোর মধদো, দণ্ড পুরস্কারের যধো সক প্রকার 
নৈতিক ক্বাপারের মধ্যে, এই স্বাধীনতার ভাৰ জড়িত বুহিয়াছে। 

আমি ভিন্তাদা করি, এই দে বিশ্বনান ভথা বাহা মানিক 
জাতির সমস্ত বিশ্বাসের মূলে অবস্থি তাহ), একি গাহস্থা কি মত 
জ্রিক- মানবের দমগ্ত জাৰনকে পত্রিশাপিত করে) এই ভধাটিনহ দ্ধ 
ধত্রিিক দশন শা ৪ স্বার্থনাঠি কি বলে? 

বে কোন প্রকার নাতিতন্থ হউক না, তাহাতে আটরণসা কা 
নিমের কথাই থাক্‌ বা কেব্মাব মাদানিধ। উপদেশের কথাই 
থাক, প্রকারান্তরে সকল নীতিতন্বই স্বাধীনতাকে স্বীকার করে। 
যখন স্বার্থের নীতি, উপযোগীর নিকট মনোজ্ঞকে ঝূলদান করিতে 
উপদেশ দে, তখন মনে হয়, যেন একথাটাও মানিয়া লওয়। হয যে, 
তাহার সেই উপদেশ অ?সরণ করাদ কিংবা ন। করায় মাগুষের স্থাধা- 
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নত আছে। কিন্ত দর্শনশান্ত্রে কোন একটা তথ্য স্বীকার কবিলেই হয় 
না, সেই তথ্য স্বীকার করিবার অধিকার থাকাও চাই। দেখা যায়, 
্বার্থনীতির পক্ষপাত্রী অধিকাংশ লোকই স্বাধীনতাকে অস্বীকার 
করে) যে নীতিতন্ব, সমস্ত মানব চিন্তকে _মানবের সমস্ত প্রবৃত্তি ও 
ধারণাকে, কেবল ইন্দ্রিরবোধ ও ইন্দ্রিয়বোধের ব্যাপার-দকল হইতে 
টানিয়! বাহির করে, স্বাধীনতাকে স্বীকার করা সে নীতিতস্ত্রের অধি- 
কারায়ত্ত নহে? 

কোন একট! মনোজ্ঞ ইন্দ্রিমৰোধ যখন আমাদের চিত্তকে মুগ্ধ 
করে, এবং মুগ্ধ করিয়া তাহার পর চিত্ত হইতে অন্তহিত হয়, তখন, 
আমাদের চিন্ত-_-একটা কষ্ট, একটা অভাব, একটা প্রয়োজন অন্কুভক 
করে, তথন চিন্ত বিচলিত হয়, ব্যাকুল হইয়া উঠে। এই 
ব্যাকুলত! প্রথমে অস্পষ্ট ও অনিদ্দিষ্টভাবে থাকে, একটু পরেই একটা! 
নিদ্দি আকার ধারণ করে) যে বিষয়কে পাইয়া একটু পূর্বে আমরা! 
সুখান্ত্বব করিয়াছিলাম, এবং যাহার অভাবে এখন কষ্ট পাইতেছি, 
আমাদের ব্যাকুলত! সেই বিবয়ের প্রতি তখন; ধাবিত হয়৷ তীব্রতা 
মাত্র! কিছু কমই হোক্‌, বেশীই হোক্‌__চিন্তের এই চাঞ্চলাই বাসন। ॥ 

এই বাসনাতে স্বাধীনতার কি কোন লক্ষণ আছে? স্বাধীনত। 
কাহাকে বলে? যখন আমি জানি, আমি আমার কার্য্যের কর্তা ১ 
আমার ইচ্ছামত কোন কার্ধ্য আরম্ভ করিতে পারি, রহিত করিতে 
পারি, কিংবা সেই কার্ধোই প্রবৃত্ত থাকিতে পারি, তখনই আপনাকে 
স্বাধীন বলিয়া অন্ুভৰ করি। কোন কার্য আরম্ত করিবার, পূর্বে 
যখন সেই কাধ্য কগিব বলিয়া! সন্কন্ন করি, তখন ইহাও বেশ জানি, 


উহার বিপরীত সঙ্কল্ন করিতেও আমি সমর্থ ; এবং তখনই আমঝ্ 
স্বাধীনতা অগ্রুভব করি। 


২২২ সতা, গুনর, মঙ্গল। 


যখন আমার মাম়-চৈতন্ত অবার্থন্পে সাক্ষা দেঃ,_-আমিই 
এই কারের কর্তা, তখনই সেই কাজ স্থাদীন কাজ এবং তখনই দে 
কাজের ভন্ত আপনা:ক দাদী বলিয়া অন্থভৰ করি। আ'মাত অদ্তথা 
প্রকার ক্রিননা উৎপন্ন হইতে পারে, এবং এই সকল ক্রিগা বহছিদর্শিকের 
চক্ষে আমার স্বেচ্ছারুত কাজ বলিয়া ভুল ভইতেও পারে; কিন্ত 
আমার নিজের কথনই কুন হইতে পারে না) _সাক্ষী-চৈতনোর নিকট 
ভূল হওয়া অসম্ভব । যে কোন কাজই হউক না, কোন্‌ কাজউ। স্বেক্ষ" 
কুত এবং কোন্‌ কাজটা স্বেচ্ছারুত নাহ, আমাদের সাক্ষীঠৈত 
তাহার পার্ধকা বেশ উপলব্ধি করিতে পারে। 

যে গেছ ম্বেক্কারভ ও স্বাধীন তাহাই প্রকৃত কক্খা। বানা 
উহার স্টিক বিপ্রীত। বাসনা যখন চুড়ান্ত সীমায় আংরাহণ কর 
তখনই উহ) প্রনুত্তি নামে অভিহিত হয়) আমাদির ভাব ও আছুও 
চৈভনা উভমুই সাক্ষ্য দেয় দে, প্রনন্ভিত্র অনানে মানু অকথ) 
প্রকৃতি যতই প্রবল হয়, উহার বেগ যতই দুক্ষমনীয় হয়, ত5ঠ 


আদরশ হইতে মানুন দূরে পড়িয়া যায়) 

বে ইন্দি্াৰোধ বাসনার পৃর্দব্তা এব" বাননাকে একটা নি 
আকার প্রদান করে, বালনার নায় দেই ইদিরবোধেরও বশো 
আমরা পরাধীন। যি কোন প্রীতিভনক বস্থ আমার সন্দুথে স্থা'পঠ 
হয়, আমার কি স্ুপবোধ হইবে না? ঘি কোন কইটকর িনিদ আমার 
সম্থুখে আনে, আমার কি কই হইবে না? ঈ সুধকর প্রত্যক্ষ মঠ 
অন্তঠিত হইলেও, স্বৃতি ও কল্পনার পথে যন উহা! আবার উদর হয়ঃ 
তখন উহা পূর্বৎ সাক্ষাংভাবে অনুভব করিতে পারিভেছি না বরণির। 
কি আমার কষ্ট হম না? উহার অভাব ও প্রয়োজন কি আমি সঃ১৭ 
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রি না? যে বস্তকে পাইলেই আমার ব্যাকুলতার শান্তি হয়, 
আমার মনের কষ্ট দূর হয়, সেই বস্তর প্রতি আমার বাসনা কি 
ধাৰিত হয় না? 

বাসনার উদ্য়ে মনোমধ্যে কিরূপ ব্যাপার উপস্থিত হয়ঃ 
একবার প্রাশিধান করিয়। দেখ ৫_তুমি দেখিতে পাইবে, তোমার 
চিন্তার আপক্ষা না রাখিয়া, তোমার ইচ্ছার অপেক্ষা না রাখিয়া, 
নেই ৰানন। উঠতেছে পড়িতেছে, বাড়িতেছে কমিতেছে। তোমার 
ইচ্ছায়, বাদনার উদরও হইতেছে না, নিবৃত্বিও হইতেছে না। 

অনেক সমর আমাদের ইচ্ছা বাসনার সহিত যুদ্ধ করে এবং 
অনেক সময় যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া তাহার বশীভূত হয়। যে সকল 
বহিধিবয় হইতে আমাদের ইন্দ্রিরবোধ জন্মে, সেই বহিবিষয়কে আমরা! 
দো৭ দিই না, এবং এ ইদ্রিরবোধ হইতে থে বাসনা! উতপন্ন হয় মে 
বাদনাকেও দোব পিই না, অমর! শুধু দোষ দিই সেই ইচ্ছাকে,__ 
যার সম্মতিতে বাপনার উদয় হইয়াছে, এবং দোষ দিই সেই সকল 
কাধ্যকে বাহা, বামনা হইতে প্রস্থৃত হইয়াছে; কেন না এ সকল 
কায আমাদের নিজ আয়ন্তের মধো। 

ইচ্ছা ও বাসনা এক নহে; অনেক সময় বাসনা, ইচ্ছাশক্তির 
বিলোপ করে, এবং মানুষের দ্বারা এমন সকল কাজ করাইয়া 
লর যাহা মাহ্ধ সে সমস্ত মাপনার কাঁজ বলিয়া মনে করিতে পারে 
না, কারণ সে কাঞ্জ তাহার স্বেচ্ছাকৃত্ব নহে। এমন কি, আদালতে 
অনেক অপরাধের আসামী এই ওজরের আশ্রয় গ্রহণ করে। প্রচণ্ড 
বাসন! ও ছুনিবার প্রবৃত্তির বশে তাহারা কাঙ্গ করিয়াছে, এই 
কাঞ্জে তাহাদের কোন কর্তৃত্ব ছিল না_-এই বলিয়া তাহার! নিজ 
দোষ ক্ষালন করিবার চেষ্টা করে। 


২২৪ সতা, সনর, মঙ্গল। 


যদি বাসনাই ইচ্ছার মৃল-ভিত্তি হইত, তাহ! হইনে বাপনা যতই 
প্রত্ল হইত জামরা ততই স্বাধীন হইভাম। স্পইই দেখা যাইতেছে, 
ইহার বিপরীতটাই সভা । যে পরিমাণে বাসনার প্রচ শুভ। বৃদ্ধি চন) 
নেই পরিমাণে, মানুষের আত্ম প্রতুহ্ব কমি যার, এবং দে পরিমাণ, 
ঘাসন! হীনবল হয় ও প্রনৃত্বি-নল নির্কাপিত হয়, সেই পরিমাণ, 
মানুষ আবার আপনার উপপ্ধ প্রসব লাভ করে। 

আমি এ কথা বলিভেছি না যে, বাসনার উপর আমাদের কোন 
প্রন্থত্ই নাই। কোন ছই ৰস্ব ছিন্ন হইতে পারে, তাই বণিদা, 
তাহাদের পরস্পরের মধ্যে, সেই হেড় দে কোন সম্বন্ধ থাকিবে না) 
একথা বলাযায় না। কতকঙ্জণি পণার্থ আমাদের হইতে তরে 
লাখিয়া, কিংৰ] সেই সকল পদার্থ আমাপিগকে দে নুখ প্রদান কর 
সেই সুখকে আমাদের চিন্তা হইতে দূরে রাখিয়া, আমরা কিয়ংপরি- 
মানে, এ কল পদার্থের উন্দিগিক কিযাকে অপসারিত করিতে 
পারি, এবং এঁ সকল পদার্থ আমাদের মনে যে বাসনার উদ্দেক করে 
সেই বাদনাকে এডাইততে পারি। কহকগুলি পদার্থকে আমা, 
দের চতপ্পার্থে স্থাপন করিয়া, আমাদের অন্থরে কতক গুলি হন্ছ্রিয় 
বোধ ও কতকগুপি বাদলার উ:দ্ূক করিতে পারি) তাই বলির! 
উহাদিগকে স্বেচ্ছাকাত বলা যার না) আপনার উপর আপনি পাথর 
নিঃক্ষেপ কক্সিয়া যে আঘাত-বোধ হয় সেহ আঘাত-বোধট। যেদন 
শ্বেচ্ছাকত নে, ইহাও ভেমনি | এই নকল বাসনার নিকট নতশির 
হইলে, উহাদের আরও বলরক্ধি হয়, এবং উ্কাদিগকে প্রতিরোধ 
করিলে, উহাদের তে কমিয়া যায়। উপঘুক নিয়ম অবল্গন 
রিলে আমাদের শরীরের অঙ্গ প্রতাঙ্গকেও কতকটা আমাদের বশ 
আনিতে পার। যায়, এমন কি উহাদের ্াভাবিক ক্রিয়াতিও কতবঠা 


টাপাগাচ) পুর 
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দ্ষপান্তর ঘটাইতে পার! যায়। ইহাতে করিয়া সপ্রমাণ হয় যে, 
আমাদের মধ্যে এমন একটা শক্তি আছে যাহা ইঞ্জিয় ও ৰাঁসনা হইতে 
ভিন্ন; বাসনাদির উপর এ শক্তির সর্বময় প্রতৃত্ব না থাকিলেও, 
ক্ষখন-কখন ধ শক্তি উহাদের উপর পরোক্ষভাবে প্রভাব প্রকচিভ 
করিয়া থাকে । 

ইচ্ছা ও বুদ্ধি এক না হইলেও ইচ্ছা বুদ্ধিকে পরিচালিড করে। 
ইচ্ছা করা ও জানা-__এই ছুইটি ব্যাপার স্বরূপতঃ ভিন্ন। আমরা 
আমাদের ইচ্ছামত বিচার করি না, পরস্ত বিচারশক্তি ও বৃদ্ধিবৃত্তির 
'ষতকগুলি অবশ্ঠন্তাবী নিয়ম-অনুসারে আমর! বিচার করি । সত্যে 
জ্ঞান ও ইচ্ছার কল্প এক নহে। যেমন মনে কর,_ইচ্ছ! এ কথা 
লে না যে, পিগ্ডের বিস্তৃতি আছে, পি আকাশে অবস্থিত, কার্ধ্য 
দাত্রেরই কারণ আছে ইত্যাদি। তথাপি, আমাদের বুদ্ধির উপর 
'আমান্দের ইচ্ছার অনেকটা প্রতৃত্ব আছে সন্দেহ নাই। আমর! 
স্বচ্ছাপূর্বক, স্বাধীনভাবেই কার্ধ সম্পাদন করি, কতকগুলি বিষয়ের 
প্রতি, আমরা অন কিংবা অধিকক্ষণ, অল্প পরিমাণে কিংবা অধিক 
পরিমাথে মনোষোগ দিই; সুতরাং ইচ্ছাশক্তি, বুদ্ধিকে যেমন বর্ধিত 
ও পরিপুষ্ট করিতে পারে, তেমনি মন্দীভূত ও নির্ব্াপিত করিতেও 
গারে। অতএব এ কথা স্বীকার করিতেই হয় যে, আমাদের অন্তরে 
এমন একটি পরাশক্তি বিষ্্মান আছে যাহা কি বুদ্ধি, কি ইন্দ্রিয় 
চেতনা-- আমাদের সমস্ত মনোবৃত্তির উপর কর্তৃত্ব করে, উহাদের 
সহিত মিশ্রিত হয়, উহাদিগকে পরিশাপিভ করে, উহাদিগকে শ্বাভা- 
বিকভাবে পরিপুষ্ট হইতে দেয় ইচ্ছাশক্তির সহিত বিচ্ছেদ হই 
ওহাদের আদল প্রকৃতি প্রকাশ হইয়। পড়ে। কেন না, যে মনুষ্য 
ইচ্ছাশক্তি হইতে বঞ্চিত হইস্াছে, সে স্বীকার করে যে, সে তার 

৯ 
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আপনার প্রভু নহে, সে যেন সে-মানুষই নহে । আসল কথা, সেই 
মহতী ইচ্ছা-শক্তির মধ্যেই প্রকৃত মনুত্যত্ব। 

কিন্ত আশ্চার্যের বিঘয়, এই ইচ্ছা-শক্ি এমন স্ুস্পষ্টক্ষপে অভি- 
ব্যক্ত হইলেও এই শক্তিকে লোকে অনেক সময় তুল বোঝে। ইচ্ছা ৪ 
বাদনাকে এক করিয়া ফেলিয়! একটা অদ্ভুত খিচুরী করিয়া তোলে। 
যাহারা এইক্প খিচুরী পাকাইঘাছেন, তাহার মধ্যে, সপ্তদশ ও অগা 
দশ শতাব্দির বিপরীভ-ম্প্রায়ের দাশনিক-_শ্পিনোজা, মাল্রাশ্‌, 
কদিয়াক্‌ প্রইতিকেও দেখিতে পাওয়া! ধায়। এক সম্প্রধায় অতিমাত্ 
ধন্দভাব ও ভ্রান্ত ধশ্ভাবের বশবন্তা হইয়া, মনুষ্য হইতে মনুষ্টের 
নিজস্ব কর্তৃহ-শক্তি উঠাইয়। লইয়া, সমস্ত কড়হশকি ঈশ্বরেতেই 
কেন্্রী্ত করে? এবং অপর সম্প্রদায়, সেই শক্তি প্রক্কৃতির উপর 
আরোপ করে। এক সম্খদায়ের যতে, মানব ঈশ্বরেরই একট 
প্রকার-ভেদমাত্র ) অপর সম্প্রপায়ের মতে, মাহ প্রকাতগ্রস্থত একট 
ফল মাত্র । বাসনাকে যদি একবার কর্ঠৃতাবের আদশ বাণ? 
শ্বীকার কর! যায়, তাহা হইলে স্বাধানতা বলিয়া আর কিছুই পাকে 
না, স্বাধীনতা বিলুপ্ত হন্। একটি দশনতন্ব, তেমন প্রনাণাবন্ধ না 
হইলেও, কতকগুলি তথ্যের অন্থসরণ করিয়া, সহজ জ্ঞানের ছাঝ 
উহ্থাদের অপেক্ষা উংকষট সিদ্ধান্তে উপনীত হইম্বাছে। স্বাধানতা৭ 
কর্খথ করিবার শক্তি হইতে কর্তন্বহীন বাসনাকে পৃথক্‌ করিয়া, এ 
দর্শনতন্ত্, যাহা মানবের বিশেষ লক্ষণ, সেই প্রকৃত কতন্তশ্সিকে 
পুনঃপ্রতিষিত করিয়াছে। ইচ্ছাশকিই কর্তপুকুষের প্রধান ধশ্ম 9 
অবার্ধ লক্ষণ। যে পুরুষ ইচ্ছ! করিতে পারে, নিঞ্জ ইচ্ছার ছার 
কার্য উৎপাদন করিতে পারে, আপনাকে সেই মকণ কাধোর 
কার বলি! অস্থভব করে, এবং সেই সকণ কাধোর দায়িত্ব উপঞ্ি 
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করে, সে কেমন করিয়! অন্ত এক পুরুষের প্রকার-তেদ মাত্র হইবে ? 
শক্তি সে অন্য এক সত্তা হইতে ধার করিয়াছে এ কথা কেমন 
করিয়া বলিবে? 

একটা. কর্তৃত্হীন মনোব্যাপার হইতে যাত্রা আরম্ভ করিয়া» 
উন্রিগ্বিক দর্শনতন্্র যদি প্রক্কত কর্তৃপক্তির ব্যাখ্যা, স্বেচ্ছাসাপেক্ষ 
স্বাধীন কর্তৃশক্কির ব্যাখ্যা করিতে না পারে, তাহা হইাল আমর! 
'বলিব যে, ইহা এক প্রকার সপ্রমাণ হইরাছে যে, ্ দর্শনতন্ত্র হইতে 
প্রকৃত নীতিতত্ব :কিছুই পাওয়া যাইতে পারে না) কেন না, নীতি 
ধলিলেই তাহার মূলে স্বাধীনতা আছে এইরূপ বুঝায়। কোন 
ব্যক্তির উপর আচরণের নিয্পম চাপাইতে হইলে দেখা আবশ্যক» 
সেই নিরম পালন কিংক! লঙ্ঘন করিবার তাহার সামর্থ্য আছে কি 
না। কোন কার্যের ভাল-মন্দ সেই কার্ষ্যের উপর নির্ভর করে না» 
পরন্থ যে উদ্দেশে সেই কার্য সম্পাদিত হয় তাহার উপরেই নির্ভর 
করে। স্থবিচারপরায়ণ আদালতের নিকট, অপরাধ উদ্দেশ্যেতেই, 
বর্তে, এবং সেই উদ্দেশোরই সহিত দণ্ড সঃযুক্ত। অতএব যেখানে 
স্বাধীনতা নাই, যেখানে বাসনা ও প্রবৃত্তি ছাড়া আর কিছুই নাই, 
সেখানে নীতিতন্বের ছায়াও থাকিতে পারে না। কিন্তু এসব কথা 
খাড়িয়া, আমর! ইন্্িয়মূলক নীতিকে একেবারে অপসারিত করিতে 
চাহি না। এন্রিক্িক নীতির যেটি মূলস্ত্র, সেই মূলক্থত্রটি আমর! 
পরীক্ষা করিয়া দেখাই যে সে মূলস্থত্র হইতে ভালমন্দের ধারণ! 
কিংবা তৎ্সংফুক্ত অন্য কোন নৈতিক ধারণ। নিঃস্ত হইতে পারে 
মা। 

ত্রিয়িক দর্শনের মতে,_উপযোগী কিংবা! আবশ্যক ছাড়! মঙ্গল 
মার কিছুই নহে। মূলম্থত্রের কোন পরিবর্তন না করিয়া, মনে 


২৯৮ সভা, সুন্দর, হঙ্গল। 


জের স্থানে শুধু উপযোগীকে বদাইয়া, এজ্রিযিকদর্শন অনেক গুণি 
আপত্তি খণ্ডন করিবার স্ৃবিধ! পাইয়াছে ; কেননা, &ঁ সম্প্রদায় এই 
কথা সর্বদাই বলে, স্থবিবেচিত স্বার্থ, আর আপাত-প্রতীন্পমান ইতর 
স্বার্থের মধ্যে একটা পার্থকা আছে; কিন্ত আমরা দেখাইৰ,_-এই 
মতবাদ, অপেক্ষাকৃত একটু মাঞ্জিত আকার ধারণ কর্ধিলেও তাল- 
মন্দের পার্থকা অক্ষু্ন রাখিতে পারে নাই । 

যদি উপযোগিতা, কিংবা সুবিধাই ভাল কাজের একমাত্র মানদও 
হয়, তাহা হইলে কোন কাক্জে করিবার সময় সেই কান্ধে আমার কি 
লা হইতে পারে, শুধু এই বিষয়টির প্রতিই আমার দৃষি বাখি- 
হম 

মনে কর, আমার একজন বন্ধু, যাহাকে আমি নিরপরাধী বলিয়া 
জানি, সে হঠাত ব্রাজ্ভার, কিংবা পোকের কোপদষ্টিতে পতিত হইল_ 
(লোক মতের উৎপীড়ন এক এক সময় রাজার উৎপীড়ন অপেক্ষা 
বেশী)) এই অবস্থায় আমার ৰঞ্ধুর বৃহ রক্ষা কর! আমার পক্ষ 
হত বিপদ্ব-জনক, কিংৰা বন্ধুকে পরিত্যাগ করাই জআ্আমার পক্ষ 
লাডছ্ধনক। এক দিকে নিশ্চিত বিপদ, আর একদিকে অবাথূ 
লাত। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, এই স্থলে, হয় আমার ঘতাগা 
ৰন্ধুচিকে পর্িতাগ করিতে হইব, ন্ স্বাখের নীতিকে হবিবচিও 
স্বার্থের নীতিকে বিসঞ্জঞন করিতে হইবে। 

কিন্কু উহার! উত্তরে এই কথা বলিতে পারে, মানব বাপ রর 
অনিশ্চিততা ভাবিয়। দেখ; ভাবিয়া দেখ তুমিও একদিন এহকগ 
বিপদে পড়িতে পার ; ঘি তোমার বঙ্ুকে তুমি এখন পরিতাগি 
কর, তাহা হইলে তোমার বিপংকালেও তোমার বু তোমা: 
পরিতাগ করিতে পারেন। 


স্বার্থের নীতি । ২২৯ 


আমি এই উত্তর দিই £ প্রথমতঃ ভবিষ্যংটা অনিশ্চিত, বর্তৃ- 
মানই সুনিশ্চিত। যদ্দি কোন কার্যে আমার এখনি নিশ্চিত লাত, 
হয়, তবে ভাবী বিপদের শুধু সম্ভাবনা! মনে করিয়া, বর্তমানের প্রত্যক্ষ 
লাভকে বিসর্জন করা নিতান্ত অসঙ্গত। তাছাড়া আমার বিবে- 
চনায়, ভবিষ্যতের সকল সম্ভাবনাগুলিই আমার অনূকূলে । 

লোকমতের কথা আমার নিকট বলিও না। যদ্দি ব্যক্তিগত, 
্বার্থই একমাত্র যুক্তিনঙ্গত নাতিস্থত্র হয়, তবে লোকমতও আমার, 
অনুকূলে হওয়া উচিত। যদি লোকমত আমার বিরুদ্ধে হয়, তাহা- 
হইলে উক্ত নীতিস্ত্রের সত্যত্তার সম্থন্ধে উহাই ত একটা আপত্তির 
কথা; কারণ, থে নীতিস্থত্রটি সত্য, যাহা! ন্যাব্যব্ূপে মানৰ-কাধ্যে, 
প্রযুক্ত হয়, তাহা কেমন করিয়। লোকপাধারণের বিবেকবুদ্ধির বিরুদ্ধ, 
হইৰে £ 

অন্ুতাপের স্বাপত্তিও উত্থাপন করিও না। যদি স্থার্থনীতি, 
সত্য হয়, তবে মেই সত্যের অন্সরণ করিয়া আমার কি কখন অন্তু- 
ত্বাপ হইতে পারে? বরুং ত্বাহাতেে আমি আত্মগ্রসাদই অন্ুভক। 
কৰিব। 

এখন বাকী রুহিল পারত্রিক দও-পুরস্কারের কথা । কিন্তু যে: 
দরশনতন্ত্রে, মানক-জ্ঞান শুধু রূপান্তরিত ইন্দ্িয়বোধের সীমার মধ্যেই 
বন্ধ, সে দশনতন্ত্রে পরলোকের বিশ্বাস কিরূপে স্থান্ন পাইবে? 

অতএব দেখা যাইতেছে, আমার বন্ধুত্ব রক্ষা করিবার পক্ষে আমার 
কোন প্রয়োজনই নাই__কোন কার্য প্রবর্তক হেতুই নাই। অথচ» 
ষম্ত মানব-মণ্ডলই এই বন্ধুত্ব রক্ষা করিবার দায়িত্ব আমার স্ন্ধে 
চাপাইতেছে £ আমি যদ্ধি এবন্ধুত্ব রক্ষা করিতে না পারি, আমি 
লোকের নিকট অবমানিত হইব । 


২৩০ সতা, স্বন্দর, মঙ্গল। 


যদি হবখই আমাদের চরম উদ্দেশা হয়, তাহা হইলে শুধু কাজে 
ভাল-মন্দ বর্তায় না, উহার ভালমন? পরিণামে ; উহার স্ধঙ্গনক, 
কিংব! দুঃখজনক পরিণাষের উপর ভালমন্দ নির্ভর করে। 

কোন এক বাক্কি বধাকৃমিতে নীত হইতেছে দেখিয়া! ফটেনেল্‌ 
বপিয়াছিলেন £-ণ লোকটার গণনার তুল হইয়া গিয়াছে ।” এই 
যুক্তি অনুদরণ করিলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়--এ ৰাক্কি 
এ কাজ করিয়াও যদি কোন প্রকারে মৃত্ঠাঘগুকে এড়াইতে পারি, 
তাহা হইলে উহার গণনা ঠিকই হুইঘাছে ৰলা! যাইতে পারত ; এবং 
তাহা হইলে তাহার আচরণও প্রশংসনীয় হইভ। ভবেই দাডা- 
ইতেছে, ঘটনা অন্রসারেই কোন কাজ তাল, কিংবা মধ) আদল 
কোন কাজ ভাল, কিংবা মন্দ নহে । 

সততা বদি উপযোগিতা ভিন্ন আর কিছুই না হয়, ভাঙা হইলে 
ফলাফল গণনার প্রতিভাই বিল্ততার পরাকাষ্ঠ! ; শুধু বিজ্ঞতা কেন__ 
উছাই ধশ্ম। কিন্ধু এই প্রতিভ! সকলের আয়ন্বের মধো নহে। 
প্রতিভার জন্ট-_দীর্ধকালের অভিজ্ঞতা চাই, পর্যযবেক্ষাণর এমন 
একটা ধরব শি চাই, যাহাতে করিয়। কাধের সমস্ত ফলাফল 
এক নজরেই উপলদ্ধি হইতে পারে ) এমন সভেঙ্গ ও বিশাল মস্তিক 
থাকা চাই, যাহাতে করিয়া সমন্ত সন্চাবনা গুণি গণনার মধো আনিয়া, 
তাহা ঠিকমত গুজন করা বাহুতে পারে। ক্ষুতরনুদ্ধি কোন অন্ত 
বুবক, ভাল-অন্দের পার্থকা, সংঅলতের পাথক্য বুক্ঠিডে পারিবে না। 
মানবব্যাপারসমূহ এন্ধপ তমসাচ্ছ্জ ঘে, খুব দূরদষ্টি থাকিলেও। অন" 
পেক্ষিত অন্ৃতপুর্দ ঘটনার হাত হইতে এড়ান ছকর! বন্তত: 
শসুবিবেচিভ”। স্বার্থের নীতিভগ্থের মধো, সতভার শিক্ষার জন্য, একটা 
বিরাট বিক্রানশান্্ের মাবগ্তক ) কিন্ত মচরা)র সংকার্য্ের জন্ত কপ 


স্বার্থের নীতি । ২৩১ 


বিজ্তানের প্রয়োজন হয় না। এইরূপ সৎকার্য্যের বীজমন্ত্র £-. 
“উচিত কাজ ত করি, তার পর য! হবার তা” হবে ।৮ কিন্তু এই 
বীজমন্ত্রট, স্বার্থনীতির সম্পুর্ণ বিরুদ্ধ। একমাত্র স্বার্থই যদি যুক্তির 
অনুমোদিত হয়, তাহা হইলে নিস্বার্থপরতা একটা মিথ্যা কথা, 
একট প্রলাপবাক্য, মানব-প্রকৃতিবিরুদ্ধ একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার, 
সন্দেহ নাই। 

তথাপি সমস্ত মানবমগুলী নিংস্বার্থপরতার কথা বলিয়া থাকে, 
এবং নিস্বার্থপরতার অর্থ তাহার! এরূপ বুঝে না ষে,_স্থায়ী স্থখের 
জন্যই, ধরব সুখের জন্যই, কোন স্থখ হইতে আপনাকে বঞ্চিত করিতে 
হইবে। একেহ বিশ্বাস করে না যে, কোন উৎকৃষ্ট বিশেষ প্রকা- 
রের সুখের আকাঙ্াই নিঃস্বার্থপরতা। যে কোন প্রকার স্বার্থই 
হউক, স্বার্থ-বিবর্জিত কোন মহৎ উদ্দশ্ের নিকট স্বার্থকে বলিদান 
করাকেই নিংস্বার্থপরত৷ বলে ; সমস্ত মানবমণ্ডলী এইরূপ ভাবকেই 
নিংস্বার্থপরতা বলিয়! শুধু বুঝে তাহা নহে, এইরূপ নিশ্বার্থ- 
পরতা মানবসমাজে বাস্তবিকই আছে বলিয়া! বিশ্বাস করে? 
আরও বিশ্বাস করে যে, এইক্সপ নিংস্বার্থভাবের কাজ করিতে মানব- 
আত্ম সমর্থ। মহাত্মা £১৪৪এ]০5 আপনার দেশ পরিত্যাগ করিয়া 
নিষ্ুর শত্রদের দেশে গিয়া স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ভীষণ মৃত্যুকে বরণ করিয়া- 
ছিলেন। তিনি ইচ্ছ' করিলে, শ্বদেশীয় লোকদের মধ্যে থাকিয়া_ 
আপনার পরিবারের মধ্যে থাকিয়া, বেশ মানমর্ধযাদার সহিত 
নুখস্বচ্ছনদ জীবন যাপন করিতে পারিতেন। ইহার মধ্যে কোন 
স্বার্থের ভাব দেখা যায় না; তাই লোকে, ত্বার এই আস্মোৎসর্গের 
জন্ত তাহাকে এত ভক্তি করে। 

কিন্তু কেহ কেহ বলিবেন, তাঃ কেন--প্রচ্ড যশো-লিপ্সাই 


ইত২ সভা, হুনর, হঙ্গল। 


রেগুলাপকে প্রক্ূপ কাজে উত্তেজিত করিয়াছিল ; অতএব এ পুরাতন 
রোমকের কাজে যাহা বীরত্ব বলিয়। আপাতত প্রতীয়মান হয়, তাহ! 
আসলে এক প্রকার স্বার্থপরতা । ধদি মনে কর, রূপ ভাবের স্থার্থবুদ্ধি 
যার-পর নাই অনঙ্গত ও হান্তজনক _যদি মনে কর, বীরেরা নিতান্তই 
শ্বারপর এবং তাহাদের এই স্থার্থপরত! অবিবে5নামূলক, ও ফলাফল- 
জ্ঞানশৃন্ত, তাহা হইলে 1$080143-এর, ১5১৪১ কিংবা 32171৮10067 
[06 7801-এর প্রস্তরুপ্রতিমা শিশ্মাণ না করিয়া উহাপিগ:ক 
বাহুলাশ্রমে পাঠানোই শ্রেয়! সেখানকার কঠোর নিয়মের মধ্যে 
থাকিলে, উহাদের উদ্দারভা, বদান্যতা, মহান ভবতা প্রতি সমস্ত 
রোগ সারিয়া যাইবে, উহাদের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরির। আনিদে 
উহার আবার প্রকৃতি হইবে /-উহারা সেই লব লোকের যত 
হইবে, ঘাহারা গু&ু আপনার কথাই ভাবে, যাহারা স্থাথ ছাড়া আর 
'কোন নীতি বুঝে না। 

যদি নিজের কেন স্বাধীনতা না থাকে, ভাঙগ্গ-যন্দের মধো যদি 
স্বক্ধপত কোনো পার্বকা না থাকে, শ্বাথই যদি আমাদের জীবনের 
জর্কেসর্বা হয়, ভাঙা হইলে আমানের অবশা-কর্তৰা বলিয়া কিছুই 
খাকে না। 

প্রথমতঃ স্প্ই দেখা ঘাইচেছে। কর্তবাতা পিলেই বুঝায়_ 
গমন কোন জীব আছে বে কর্তবা সাধনে সমর্থ) স্বাধীন জীব 
ভাড়া কর্তবা-শনদদ আর কাহারও সন্বপ্ধে প্রয়োগ করা ধাইতে পারে 
প্া। তাহার পর, কর্ষবাতার প্রকৃতিই এইরূপ, বদি আমাদের 
ক্ষর্ববাকার্ধো ক্রটি হর,__কআমরা আপনাকে অপরাধী বলিয়া অহ 
ভব করি পক্ষান্তরে, ধপি আমাদের স্বার্থ ঠিক না বুঝিনি 
ভুপ করিয়া বুঝি,-তাছার ফল শুধু এই মাত হয় -মামরা দুদণাএ 
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ছুই তবে কি, হূর্দশাগ্রস্ত হওয়া, শু অপরাধী হওয়া একই 
জিনিস? এই ছুইটি ধারণ! মূলতঃ বিতিন্ন। তুমি আমাকে 
পরামর্শচ্ছলে বলিতে পাঁর “তোমার স্বার্থ যদি তৃমি ঠিক্‌ না বোঝো, 
তাহা হইলে তুমি ছর্দশাগ্রস্থ হইবে 7 কিন্তু ভূমি এক্*প উপদেশ দিতে 
পার না--“তোমার স্বার্থ ঠিক্‌ না বুঝিলে তুমি অপরাধী হইবে ।” 

জপরিণামদর্শিতাকে কেহ কখন অপরাধ বলিঘা বিবেচনা! 
করে না। নৈতিক হিসাবে যখন উহার কেহ দৌষ দেয়, তখন 
হদ্দ এই কথা বলে, উহাতে মনের ছূর্বলতা প্রকাশ পায়, চি্তচাঞ্চল্য 
প্রকাশ পার, ধৃটৃত। প্রকাশ পার? 

অতএব, প্রকৃত স্বার্থ নির্ণয় করা অনেক সময় অতীব ছুব্হ 
কিন্তু যাহা অবশা-কর্তবা, তাহা সকল সময়েই প্রত্াক্ষ ও সুস্পষ্ট। 
প্রবৃত্তি ও ৰাসনা উহার সহিত ঘতই যুদ্ধ করুক না কেন, মিথ্যা- 
খুকি যতই কুতর্ক আন্ুক না কেন, বিবেকবুদ্ধির স্বাভাবিক সংস্কার, 
অন্তরাস্মার গৃড় বাণী, স্বত্র্ত প্রজ্ঞার উপদেশ--এী সমস্ত 
ফুতর্কজা্কে বিদূরিত করিমা, কর্তবাতাকে প্রকাশ করে। 

স্বার্থের উত্তেজনা! ষতই প্রবল হউক না কেন,-উহার প্রতি- 
ঘা কর! বাইভে পারে--উহার সহিত একটা বোঝাপড়া কর! 
যাইতে পারে।--অসংখ্য প্রকারে স্বৃখথী হওয়। যাইতে পারে। তুমি 
মাক্ষে নিশ্চয় করিয়। বল্রিতেছ, এইবপ পস্থা অবলম্বন করিলে 
আমি ধনশালী হইব। তাহা সত্য ) কিস্তু আমি ধন-এ্ব্্য অপেক্ষা 
শান্তি ভালবাদি। শুধু হ্থথের হিসাবে দেখিতে গেলে, আলস্য 
পেক্ষা কর্পচেষ্ যে শ্রেষ্ঠ, তাহা বলা! যায় না। কাহাকেও 
্থার্ঘন্বন্ধে উপদেশ দ্বেওয়া যেমন কঠিন, এমন আর কিছুই না ;__ 


পক্ষান্তরে সতত সন্বন্ধে উপদেশ দেওয়া খুবই সহজ। 
৩৪ 


২৩৪ সভ্য, গুন্দর, মঙ্গল। 


যাই বলনা কেন, অবশেষে, উপযোগিতা, কার্ধাতঃ মনোৌ- 
জ্ঞতাতেই পরিণত হইতেছে, অর্থাৎ স্থখেচ্ছাতেই পরিণত হইতেছে। 
এখন, পথের কথা যদি ধর,উহা মনের ক্ষণিক ভাবের উপর, 
লোকবিশেষের প্রক্কতির উপর নিভর করে। যদি ভালমন্দের মধ্যে 
স্ব্ূপতঃ কোন প্রভেদ না থাকে, তবে উচ্চতর স্থখ ও নিম়্তর সখ 
বলিয়! স্থখের মধ্যেও কোন তারতমা থাকিতে পারে না; এমন 
কোন সুখের সামগ্রী নাই, যাহা আমাপিগংে অল্প-বিস্তর সুধী না 
করে। আমাদের প্রতোকের প্রক্কঠিই এইব্ধপ। এইজনাই স্বাথ- 
বুদ্ধি এরূপ থাম-খয়ালী। েটা যার ভাল লাগে, ভাই তার স্বাথ। 
কেন না, ফেটা ঘা'র ভাল লাগে, তার বিবেচনায় সেইটিই তার 
স্বার্থ বলিয়া মনে হয়। একজন ইন্দ্রিয-সুথে বেশী মুগ্ধ হয়। আর 
একজন মনের সুখে, হদয়ের দুধে বেশী ম্ধ হয় ইচ্ছ্িয়-হাধের 
স্থানে যশ:ম্পৃহ আদিয়। কাহারও চিত্ত আধকার করে; কাহারও 
নিকট প্রন্থৃস্পৃহা, বশংস্পৃহ! অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হয়। 
প্রত্যেক বাক্ষিই একএকটা বিশেষ প্রকৃতির অধীন 3 অতএব 
প্রত্যেকেই একটা বিশেষ ধরণে আপনার স্বার্থ বুঝিয়া থাকে ) ৬ 
ছাড়া, আমার আজিকার যে শ্বার্থ ভাহ! কাণিকার স্বার্থ না হইতেও 
পারে। 

স্বাঙ্থছোর ভারভম্যে বলেন প্রভাবে, ঘটনার পরিবর্তনে, আমা 
দের রুচি ও মেজাজেরও অনেক পরিবঙ্ূন হয়। আমর! ক্রমাগত 
পরিবর্ধিত হইতেছি, এব সেই সঙ্গে আমাদের বাসন! ও শ্বাথও 
পরিবর্তিত হইতেছে।। 

কিন্ত কণ্তাবোর অবশাত।| সঙ্ধন্ধে এন্সপ বলা যায় না। অবশ্য 
কর্ধব্য বপিলে, এমন একট! কিছু বুষ্ঠায়। যাহার নড়৬ড়, হইতে 


স্বার্থের নীতি। ২৩৫ 


পারে না। কর্তাব্যের বন্ধন কোন বাপদেশেই শিথিল হয় না, 
এবং সকলের পক্ষেই সমান বলবৎ। ইহা এমন একটা জিনিস, 
যাহার নিকটে, আমার মনের খেয়াল, আমার কল্পনা, আমার হৃঙ্ষা- 
বোধনীলতা, সমস্তই অন্তহিত হইবার কথা; ইহা একপ্রকার মঙ্গল- 
ভাব, যাহার সহিত বাধ্যতার ভাব জড়িত। আমার মেজাজ থে 
প্রকার হোক্‌ না কেন, আদার অবস্থা যাহাই হোক্‌ না কেন, যে 
কোন বাধাই থাক্‌ না কেন, কর্তবোর আদেশ আমি পালন করিতে 
বাধয। ইহার নিকট শৈথিল্য চলে না, আগোমে বোঝাপড়া চলে 
না, ওজর-আপন্তি খাটে না। তোমার প্রতিই হউক্‌, আমার 
প্রতিই হটক্‌ঘে কোন স্থানে হউক্‌, ষে কোন অবস্থায় হউক্য 
আমাদের মনের ভাব য্নে-রকমই হউক্‌,_কঞ্ঁবোর আদেশ হইব- 
মাত্রই তাহ! পালন করিতে হইবে । করবোর আদেশ আমরা ন! 
মানিতেও পারি, কেননা আমরা স্বাধীন; কিন্তু এই আদেশ 
লঙ্ঘন করিবামাত্রই আমাদের মনে হইবে, আমরা দোষ করিতেছি" 
আমরা! আমাদের স্বাধীনতার অপবাবহার করিতেছি, এবং তাহার 
দণস্বূপ তখনই আমাদের মনে অনুতাপ উপস্থিত হইবে। 

স্বার্থের উপদেশ, বিষয়বুদ্ধির উপদেশ শুনিলে আমরা সৌভাগ 
লাঁভ করিতে পারি, না শুনিলে দূর্ভাগাগ্রস্ত হইতে পারি। এখন 
আমি জিজ্ঞাসা করি, আমি কি স্থথী হইতে বাধ্য? যে দ্বিনিস, 
দুর্লভ, যাহা আমি ইচ্ছ! করিলেই পাই না, সেই স্থুখসৌভাগোর 
সহিত কি বাধ্যতা সংযুক্ত হইতে পারে? যদি আমি কোন বিষয়ে 
বাধ্য হই, তবে যে বিষয়ে আমি বাধ্য, তাহা! করিবার শক্তিও 
আমার থাকা চাই; কিন্তু সুখসৌভাগ্যের উপর স্বাধীনতার বড় 
একট। হাত নাই ; কেননা, স্থথসৌভাগ্য এমন অসংখ্য জিনিসের 


চা সতা, সুন্দর, মল । 


উপর নির্ভর করে, যাহা আমার আয়ত্ের বাহিরে । কিন্ত ধর্ো- 
পাঞ্জন সম্বন্ধে সে কথা বল! যায় না। ধর্ম্োপার্জনে আমাদের 
স্বাধীনতা আছে। নীতিতত্বের হিসাবে -সৌত্তাখা, ছর্ভাগা অপেক্ষা 
উদকৃষ্টও নহে, নিও নহে। যদি আমার স্বার্থ আমি ঠিক বুঝিতে 
না পারি, তাহার দওস্বরূপ আমি ছুঃখছর্দশা ভোগ :করিব। কিন্ত 
অনুতাপ অনুভব করিব না। যে দুঃখ-ছুদ্দশ! শুধু বৈষয়িক, বাহ। 
কোন মানসিক পাপের ফল নহে, তাহ! আমাকে অভিভ্ৃত করিতে 
পারে, কিন্তু তাহা আমার হীনত! ঘটাইতে পারে না। 

আমরা পুরাতন ঠোগিক ধর পুন: প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিতেছি 
না। আমক্স দুঃখের প্রতি এই কথা বলি ন। :--ছঃখ! ভুমি 
অমঙ্গল নও” | আমরা বর: বলি, যত দূর পার, দুঃখের ছাত হইতে 
এড়াইতে চেষ্টা কর, আপনার স্বাখ তাল করি বুঝিয়। দেখ, দুঃখ 
বর্দন কর, সুখ অন্বেষণ কর । আমরা দুরদৃষ্টি ও পরিণাষদ শি ঠা% 
খুবই পক্ষপাত্তী। আমরা শুধু এইট প্রতিপন্ন করিতে চাই বে, 
স্থধখ এক গ্িশিস, ধশ্থ আর এক জিনিস) স্থখের স্পৃহা মান্থদের 
স্বাভাবিক হইলেও কধবোর ৰাধাত! শুধু ধর্দেরই সহিত জড়িত; 
স্থতরাং আমাদের স্বার্থের পাশাপাশি একটা ধপ্ুনীতির নিয়ম রঠি- 
যাছে। ইহার অপ্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদের অন্তবাস্থা সাক্ষা দে, সমন্ত 
মানব যণ্ডুলী ইহার অন্তি্ স্বীকার করে! এই ধখবনীতির অহ 
শাসন অকাটা, উহা লঙ্ঘন করিণে আমার অধর্্থ হয়, আমার লক্ষ! 
বোধ হয়। 

কর্তবা-বুদ্ধির ক্তায় অধিকার-বুদ্ধি সন্বদ্ধেও, স্বার্থনীতি কোন 
সম্তোব-জজনক হিসাব দিতে পারে না। কেন দা, কঙব্য ও আং- 
কার পরস্পরের সহিত অগ্ুহ্থাত ! 
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শক্তি ও অধিকারকে একত্র মিশাইয়! ফেলিলে চলিবে না । 
কোন সত্তা ঝটিকার স্ায়, বস্জের স্তায়, কিংবা অন্ত কোন প্রার্তিক 
শক্তির ন্যায় শক্তিমান হইতে পারে; কিন্তু যদি তাহার স্বাধীনতা 
না থাকে, তবে সে একটা ভীষণ জিনিস মাত্র, ব্যক্তি নহে £-_উহ! 
অল্লাধিক পরিমাণে আমাদের ভয় ও আশার উদ্রেক করিতে পারে ঃ 
কিন্ত দে আমাদের ভক্তির অধিকারী নহে; তাহার প্রতি আমাদের 
কোন কর্তবা নাই। 

কর্তবা-বুদ্ধি ও অধিকার বুদ্ধি__ইহারা ছুই তাই। স্থাণীনতাই 
উহাদের সাধারণ জননী । একই দিনে উহাদের জন্ম, একসঙ্গে 
উহাদের বুদ্ধি, এক সঙ্গে উহাদের মরণ। এমন কি, এরূপও বলা 
যাইতে পারে, অন্তের প্রতি কর্তব্য ও আমার নিজের অধিকার একই 
ছ্িনিল,-কেবল উহাদের মুখ, ছুই বিভিন্ন দিকে । আমি যদি 
তোমার নিকট হইতে ভক্কিপাতের অধিকারী হই-- প্রকারান্তরে কি 
এই কথাই বল! হইতেছে না যে, আমার প্রতি ভক্তি প্রদশন কর! 
তোমারকত্তব্য, কেননা, আমি এক জন স্বাধীন বক্তি? কিন্তু 
তুমিও একজন স্বাধান বাক্তি) অতএব আমার অধিকারের ও 
তোমার কর্র্ধ্যের ভিত্তি একই ভিন্তি হইয়া ঈাড়াইতেছে। 

একমাত্র স্বাধীনতার সম্বন্ধেই সকল মনুষ্য মান, আর মকল 
বিষয়েই মান্গুষের মধো বৈচিত্র্য লক্ষিত হয়। যেমন বৃক্ষের ছুইটি 
পত্র সমান নহে, সেইব্ূপ কি শরীর, কি ইন্জরিয়াদি, কি মন, কি 
হৃদয়”_এই মকল বিষয়ে কোন ছুইটি মনুষ্য সম্পূর্ণরূপে সমান নহে। 
কিন্তু এক ব্যক্তির ইচ্ছার স্বাধীনতার সহিত অন্য ব্যক্তির ইচ্ছার 
স্বাধীনতার যে কোন পার্থাক্য আছে-__-এ কথ মনে ধারণ! করাও 
যায় না। হয় আমি স্বাধীন, নয় আমি স্বাধীন নই। যদি আমি 


২৩৮ সতা, সদর, মঙ্গল। 


স্বাধীন হই, আমি তোমারই মতন সমান স্বাদীন, এবং তুমিও 
আমারই মতন সমান শ্বাধীন। উহার কিছুমাত্র কম বেশী নহে। 
এই স্বাধীনতার অধিকার ুত্রেই এক বাক্কি অন্য বাক্ির সহিত 
সমান নাতিমান্‌। স্বাধীনতার প্রতিষ্ামি যে ইচ্ছা, তাহা সকল 
মানুষের মধোই সমান । এই ইচ্ছার সাধনপতক্ষ-কি ভৌতিক, কি 
আধ্াম্মিক--একপ বিভিন্ন উপার থাকিতে পারে, এন্ধপ তিতিন্ন 
শক্তি থাকিতে পারে-যাহা অনমান 7 কিস্থ যে সকল শ্তির সাহায্য 
লইয্বা ইচ্ছা কাজ করে, মে সকল শক্ি স্বয়ং ইচ্ছা নে ; কেন না, সে 
সকল শক্তি ইচ্ছার সম্পূর্ণ আদুকাধান নাহ একমার হচ্ছার শক্িই 
স্বাধান শক্তি, এবং স্বপতঃ ম্বাদীনতাহ উচ্কার বশ্বা। ইচ্ছা ঘি 
কোন নিরষ মানে, ত সে নম প্ররাশ্বমুলক কিবা হন্দিত রে 
উত্রেজনা-নুলক নিয় নাহ ২ শিম মানাসিক নিম যেমন 
মান কর, ভ্তার ধনের শিম ) আমাদের হ্বাধান হচ্ছ, এই নিল্তমটিকে 
মানে, এবং দেই সঙ্গে হার গানে হে এই নিম পালন, কিবা 
লঙ্ঘন কর! তার লাধায়ত | ইহাই স্যাধানতার আদশ এবং সেই সাঙ্গ 
প্রকৃত সামোরও আপশ) অগ্ত আদশ একটা অলীক কখামায়। এ কণা 
সা নহে বে, সমান ধনবান, সমান বণবান ও সমান শুকর হইবার 
অধিকার-_এক কথার, সমানগ্ধপে সুখাতোগ করিবার অধিকার, সুধা 
হইবার অধিকার সকলেরই মাছে ; কেন না, সখ সৌঠাগা, কাব 
ধন ইশ্বর অক্ষন করিবার উপযোগি হ) সম্বন্ধে, বিডির লোকের শক 
সামর্ধথা ও প্রকৃতির মধ্যে ব€ল তারভমা লক্ষিত হয়। ঈশ্বর, সকণ 
বিপয়েই অসমান শকি-বিশিষ্ট করিঘ। আমাধিগকে নটি কিন) 
এগ্কলে, সম প্রকৃতির বিকন্ধ,-পগতের চিরস্জন শৃর্ধলার বিক্গ ; 
যেক্কপ মৌগামঞজস্য ও একতা--সেহঞ্চপ বৈধময ও বিচিত্রতাও তির 
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নিয়ম। এইন্ধপ আত্যন্তিক সমতার কল্পনা কর! নিতান্তই বাতুলতা। 
যাহাদের হ্বদয় ও মন প্রক্ৃতিস্থ নহে, যাহারা আত্মন্তরী, যাহার! 
অত্যাকাজ্ষা,_মিথ্য! সাম্য, তাহাদেরই আরাধা পুত্তলী। প্রত 
সামা, ঈশ্বরক্কৃত সমস্ত বাহ্য অলমতার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে 
লজ্জাবোধ করে না,_-সে সকল সমতা অপনীত করা মানুষের পক্ষে 
অসাধ্য। গর্ব ও ঈর্ধ্যার প্রচণ্ড দ্ুশ্েষ্টার সহিত সংগ্রাম করাঁ_ 
উদার স্বাধীনতার আবগ্তক হয় না। কেন না, প্রকৃত স্বাধীনতা! 
প্রত্ত্বের আকাক্ষী নহে, এবং স্ুখ-মৌভাগ্য, রূপ-লাবণ্য, বিদ্যা- 
বুদ্ধি সন্বন্ধে কালননিক সমতা লাভেরও প্রতাশা নহে। তাছাড়া, 
এইবূপ মমতা মানুষের পক্ষে সম্ভব হইলেও, প্রক্কত স্বাধীনতার চক্ষে 
উহার মূল্য যৎ-সামান্ত ; প্রকৃত স্বাধীনত৷ এমন কিছু চাহে-_যাহ! 
সুখ অপেক্ষা, সৌভাগা অপেক্ষা, পদমধ্যাদা অপেক্ষা বড়--তাহ। 
সম্মাননা-বুদ্ধি ; যাহা কিছু লইয়া মানুষের ব্যক্তিত্ব, সেই বাক্তিত্বের 
পবিত্র অধিকারের প্রতিই স্বাধীনতা সম্মান প্রদশন করিতে চাহে; 
কেন না, কোন বক্তির ব্যক্তিত্বই তাহার প্রকৃত মনুষ্যত্ব | স্বাধীনতা 
ও সেই সঙ্গে সামা,_ইহা ভিন্ন আর সে কিছুই চাহে না, কিছুরই 
দাবী করে ন।। সম্মাননা ও ভক্তিকে যেন আমরা একসামিল করিয়া! না 
ফেলি। প্রতিভা ও শৌন্দধ্যের চরণেই আমর! ভক্তি-অগ্রলি প্রদান 
করি। আমি কেবল মন্ুয্যত্বকেই সম্মান করি ; অর্থাৎ স্বাধীন-প্ররুতি 
মনুয্যমাত্রকেই সম্মান করি; কেন না, মানুষের মধ্যে যাহা-কিছু 
স্বাধীন নহে, তাহার সহিত মন্বয্যত্ের কোন সম্পর্ক নাই, তাহা 
মন্ুয্যত্থের বিপরীত ধর্ম। অতএব যাহা কিছু মন্থষ্যের মনুযাত্ব 
বিধান করে, ঠিক্‌ সেই বিষয়েই মানুষ মানুষের সমান। প্রকৃত সাম্য, 
এমন জ্রিনিসের প্রতি সম্মান করিতে বলে, যাহা আমাদের প্রত্যেকের 


হও মতা, সুন্দর, মগ । 


মধোই বিস্তমান ) কি যৃবা কি বৃদ্ধ, কি কুংদিত কি খনার, কি ধনী 
কি দরিদ্র, কি প্রতিভাশালী ঘাক্কি, কি সাধারণ মন্থুযা, কি সী, কি 
পুরুষ-_যেকেহছ আপনাকে জিনিস বলিয়া জানে না-পরম্থ বার্জি 
বণিয়া জানে,-প্রক্ৃত সামা তাহাকেই সম্মান করিতে আদেশ করে। 
সাধারণ স্বাধীনতার প্রতি সমান সন্দান প্রতর্শন_-ইস্ছা, কি করবা, 
বুদ্ধি কি অধিকার-বুদ্ধি উভয়েরই নিয়; ইহা প্রভোক্ষে়ই ধর্শ 
সকলেরই নিরাপদ আশ্রয় স্তান) মনুযাগণের দধ্যে ইহাই আন্ব- 
যশ্যাদা, ও ধরা-মাঝে ইহাই শাহ্িকাপে বিয়ামান; এই বিবয়ে 
একটা আশ্চযা ইকামত দেবিতত পাওয়। যায়! এই মন্কান্‌ ও পবিত্র 
স্বাধীনতার উদ্দেশেই আমাদের পৃর্গপুকদাদের দয়, সমস্ত বর্দুপ্রাণ ও 
জ্টানী বাকিদের হয় মগ্রমোর প্রতি হিতকামী বাক্রিদিশের জদয়। 
এক নম বি্পন্দিত হইয়াহিল | প্লেটোর উচ্চ কনা হইতে আরম 
করলা, মন্টসকার সারণান চিঙ্গা সঙৃত পর্ঘাধ, খ্রীলের ক্ষুতম 
নগরের উদার বাবস্থাবণী হইতে আরম করিয়া, ফরাপী বিপ্লবের 
অবিনশ্বর “মন্তরযোর অধিকার+” ঘোষণা পর স্ব--ধুগষুগা গরকালের 
অধা দিয়া, প্ররূত দশনশাস্্ব এই আদশকে চিরকাল অনুদরণ 
করিয়া আমিঘাছ। 

ইন্রিহবোধের দর্শনশাস্্ব যে মূলতৰ হইতে যাত্রা আরম করি- 
াস্থে। তাহার পরিণাম বেন অনিষ্টজনক, স্বাধীনতার মুগততের 
পরিণাম তেমনই হিতকর। ইচ্ছা ও বাঁসনাকে এক-সামিল করিয়া 
স্ষেশিঘা। উকক দরশনতয প্রকারান্তরে-ডিক্‌ থে স্বাধীনতার বিপরীত 
সে্ছ উদ্চাম প্রনত্তির সফর্থন করিয়াছে; এ দ্শনশাস্থ, সমস্ত বাসনা 
ও সমন্ত প্রতৃ্ির বন্ধল-শৃঙ্ঘল খুলিয়া দিয়াছে ; কম্পন! হইতে) হর 
হইতে, রাশরজ্গু উঠাইয়। লইঘাছে / ইহারই শিক্ষা গ্র্াবে, মাহ 
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প্রতিবেশীর প্রতি ঈর্ধ্যা ও অবস্ঞার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে, জন- 
সমাজকে অরাজকতার দিকে, কিংবা! অত্যাচার-উৎপীড়নের দিকে 
ক্রমাগত ঠেলিয়! লইয়া ধাইতেছে। বন্তৃত:, বাসনা জন্মাইবার পর, 
্বার্থবুদ্ধি আমাধিগকে কোথায় লইয়া যায়? অবণা, সম্পূর্ণকূরে 
সুখী হই, ইহাই আমাদের মনের বামন! । তাহার পর, স্বা্থবুদ্ধি 
আপিয়া বলে, যে কোন উপায়েই হউক, স্বধী হইবার চেষ্টা করিতে 
হইবে ) যদি আমি মানবের মধ সর্মপ্রধান হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়! 
থাকি, যি আমি দর্ধাপেক্ষা ধনী, নর্ঘাপেক্ষা দূপবান্‌ সর্বাপেক্ষা 
শক্তিমান্‌ হইয়া থ:কি, তাহা হইলে উহার ছারা আমার যে সুবিধা 
হইগাছে, তাহা সর্মপ্রবন্তে রক্ষা করিত হইবে। যদি অনৃক্রষে 
আমি নিরশ্রেমীতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি, যদি আমার তেমন স্ুখ- 
দম্পদ না থাকে, যদি আমার কোন বিষয়ে তেমন কোন শ্বাভাবিক 
যোগাতা না থাকে, অধ) যদি আমার বাসন! ও আকাঙ্ষ। অনীম 
ছয়-( কেন না, বাসনার অন্তু নাই ) তখন আরম আপনাকে হূর্ভাগ্য- 
[ান্‌ মনে করিয়। আমার সংসারিক অবন্থাকে পরিবর্তন করিবার চেষ্টা 
চরি, তখন আমার মনে নান! প্রকার কল্পনার স্বপ্ন জাশিয়া উঠে) 
মামি চাই, সমস্ত সংসার ওলট্পালট্‌ হইয়! যায়; বৃথ! গর্ব ও উচ্চা- 
চাক্ষ! আমাকে উত্তেক্ষিত করিয়া তোলে; অবশ্য আমি প্রচণ্ড 
ঈটনৈতিক বিপ্লব চাছি না; কেননা, তাহা আমার স্বার্থের অনু- 
চল নহে। মলে কর, অশেষ চেষ্টা করিয়া অবশেষে আমি সুখ- 
দাভাগ্য ও খ্যাতি: প্রতিপত্তি অর্জন করিলাম। পূর্বে স্থরথবদধি 
[মন আমাকে নানাবিধ চেষ্টা-আন্দোলনে প্রবৃত্ত করিয়াছিল, এক্ষণে 
[বার যাহাতে আমি নিরাপদে থাকিতে পারি, আমার স্বার্ধবৃদ্ধি 
[চাই চাহিতে লাগিল। এক্ষণে নিরাপদ হইবার আকাঞঙ্জা,__ 
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আমাকে অরাজকতার পক্ষ হইতে সুশাসনের পক্ষে আনয়ন করিল ; 
অবশা, আম সুশৃঙ্খল! ও সুশাসনের পক্ষ যে অবলম্বন করি,--০স শুধু 
আমার স্বাথের অনুকূল বশিয়াই ; এই স্বার্থ বুদ্ধর কথাতেই-- 
আমার সাধ্য হইলে-_-আমি অত্যাচারী প্রভু হতেও পারি, কোন 
অত্যাচারী প্রভুর স্বর্নালঙ্কারবিভ্বিত দাপ হইঠেও পারি। অরাজকতা 
ও অভ্যাচার, স্বাধীনতা-পথের .এই যে ছুই মহাবিদ্ব, উহার প্রতি- 
রোন্ধর এক মাত্র ছগ--স্বহাবিকারের বিশ্বজলীন তাব)-_উহ! 
ভাল মন্দের প্রভেদের উপর, নায় ও উপযোগিতার প্রচেদের উপর, 
হিতকাগিতা ও মনোহারিতার প্রভেদের উপর, ধন্থ ৪ স্থাথের 

তেদের উপর, ইচ্ছা ও বাপনার প্র-ভদের উপর, এবং ইন্দছি্-বোধ 
ও আদ্ম-ঠৈতনোর প্রভেদের উপর দৃক্পে প্রতিষ্ঠিত 

স্বাখনাতিবাদের আর একটি পরিণাম এহখানে নিক্দেশ 
করিব। 

কোন স্বাধীন জীব,_য়ে, ভায়ের নিয়ম প্রা কইমাতছ, বে 
জানে, সেই নিম সে পালন করিততেও পারে, পজ্বন কি 5৭ পার 
_এইকপ ভানিদা-বুকিয়াও সেমি সেই শিয়ম পবন কাসিতে 
প্রবন্ধ হয়, তখন সে চই'ও ভানে যে, এ নিম লঙ্তবন করিবার 
দন্ত সেদণডনী?| দুর ধারণ একটা করিম ধারা নহে , বাব 
হ্থাপকিগের গভীর ফলাফপ-গণনা হতে উই হাহ নহে) 
বরং বাবন্থাপকের। দের স্বাচাবিক ধারণার উপর নিউর 
করিয়। থাকেন। স্বাধীনতা ও ভ্তাদের সঙ্গেই এই ধারণার খনি 
যোগ; স্থৃতরাং যেখানে শ্বাধীনত! ও স্তার়ের অনদ্ভাৰ, সেখানে 
জওুসন্ব্ধীয় ধারপারও অসস্ঠাব। যে ব্যন্জি স্বখের আকর্ধণে আঃ 
হস, ধু স্বার্থের প্ররোচনা অনর্থকরী কোন বাসনার বশৰী 
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হত্ব, অপচ যদি সেই সঙ্গে অন্ততঃ স্ভায়ের বাহা নিয়দ সে রক্ষা করিয়া 
চলে, তাহা হইলে, তাহার এরূপ কাজকে কি প্রশংসা করা যাইতে 
পারে ?--কখনই না। এ্ঁকাজকে তাহার অন্তরাস্মা কখনই ভান 
বলিবে না; সেই কাজের জনা সে কাহারও ধন্যবাদের পাত্র হইৰে 
না, পুরস্কারের পাত্রও হইবে না কেন না, ধ কাজ করিবার সময় 
সে শুধু আপনার কথাই ভাবিয়াছিল। তাছাড়া, আম্মসেবা করিতে 
গিয়া সে যদি পরের অনিষ্ট করিয়৷ থাকে, এবং তজ্জন্য সে যদি 
আপনাকে অপরাধী বলিয়া মুন নাকরে, তাহা হইলে সে থে 
দণ্তার্, একথা সে নিজেও বলিতে পারে ন।, অন্য কেহও বলিতে 
পারে ন1। কোন স্বাধীন জীব,_-ঘে আপনার ইচ্ছা-মন্বনারে কাজ 
করে, দে একটা নিয়মের অধীন । সেনিয়ম সে পালন করিতেও পারে, 
নাও পা:পে। এইকপ জীবই শুধু আপনার কাজের জন্য দারী; 
কিন্তু এই স্বাদীনত। ও নান্ু-বোধের অনপ্ঠাবে, তাহার দাপ্দিত্ব কো 
থার? যেমন কোন পাথর ,মাধাকর্ষণের নিষমে পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকেই 
নীত হয়, ঘেমন চুম্বক-শপাক! উত্তরাভিমুখেই মুখ ফিরাইয়। থাকে, 
সেইরূপ প্রবৃত্তির বশবতী ইন্জ্রির়পরায়ণ লোক, স্বার্থের নিয়মে, শুধু 
আত্মন্ুথের দিকেই ধাবিত হয়। স্বার্থের অহ্থলরণে, মানুষ যখন 
বিপথগামী হয়, তখন উপার কি? তখন অবশ্য তাহাকে ভাল 
পথে ফিরাইরা আনা আবশ্যক। কিন্ত তখন আর কোন উপান্থ 
অবলম্বন না করিয়া) ভাহাকে শাস্তি দেওয়া হয়) শাস্তি দেওয়া 
হয় কেন 1--না, সে তুল করিয়াছে বলিয্; কিন্তু ভ্রাস্ত ব্যক্তি 
গ্থপরামর্শেরই পাত্র-_দণ্ডের পান্ধ নহে। স্বার্থতত্থান্থদারে, দণ্ড- 
পুরস্কার ধর্মুনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত নছে; ব্যক্তিগত হিসাৰে সমা- 
জের আব্মরক্ষণই দণ্ডের উদ্দেশ্য; একটা হিতকর ভীতি উতপাদৰ 


২৪৪ মতা, শুন্য, হঙগল। 


করিবার জন্যই দৃষ্টান্তস্ব্ূপ দণ্ড দেওয়। হইয়া থাকে । এই উদ্দেশাটি 
ভাল-_বদি উহাতে কেবল এই কথাটি যোগ করিয়া দেওয়া হত যে, 
এই দণ্ড আদলে স্ভাধা, এই দণ্ড অপরাধেরই স্কাধা ফণ্গ, কোন 
একটা অপকর্ম করাতেই এই দণ্ড বৈধরূপে প্রবুক হইঘাছে। এই 
কথাটি উঠাইয়া লইলে, অন্তান্ত উদ্দেশোর প্রামাপা বিন হয়; তখন 
উহা! নীতিবরহিভ হইয়া কেবল পাশব বলেতেই পর্যবসিত হয়। 
তখন আর অপরাধীকে অপরাধী-মন্থযোর হ্যায় দণ্ড দেওয়া হয়না; 
যে সকল পশু আমাদের কোন কাছে না আপিয়। আমাদের অনি 
করে, তখন সেই সকল পশ্থর ন্যাদ তাহাতে আঘাত, কিংবা! হুতা। 
করা হয়। তখন দেই অপরাধী, নার-দণডের নিকট আপনা হইতেই 
নতশির হয় নানভশির হয় কেবল লৌহ বেড়ীর ভারে, কিংবা 
খঙ্পোর আঘাতে । সে্ুপ দণ্ডের কোন বৈধ সার্থকভা নাই, মেদ? 
অপরাধর প্রাশ্চিত নে ইহ] লেপ দণ্ড নহে, যাহাকে আপরাদী 
ছবও বপিদ্। বুঝিতে পারে, বুমিত পারে যে. এই দণ্ড নিঘষলতর- 
নেরই উচিত ফল। তাহার নিকট এই দণ্ড, অনিবার্য প্রচণ্ড »টং 
কার মত;এই ৪ও বের মত তাহার মাথার উপর আপিয়া পড়ে, 
তাহার শক্রি অপেক্ষা এই শক্ি অধিক প্রবল বলিয়াই দে তাহার 
আঘাতে ধরাশায়ী হয়। রাকলণ্রের প্রকাশা আডগ্থর আঅবশা লোকের 
কল্পনার উপর কাজ করে? কিন্কু উহা লোকের আ্ানকে উতহাধিত 
করে না, কিবা লোকের বিবেক-বুদ্ধি হইতে সার পান্না! একপ 
ক্ষ উহাপিগুক তীত করিয়া তোলে,কিন্ধ প্রশান্ত করিতে পারে 
না। স্বার্থনীতির পুরস্কারও কেবল একটা আকর্ধণ_কেবল একটা 
প্রলোভন মাত্র । এই পুরস্কারের যধ্যে কোন ধশ্বনীতির ভাব 
মাই--াপমার স্ৃবিধা হইবে বলিয়াই লোকে এইরূপ পুরস্কারের 
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প্রার্থী হয়। এইন্পে, ধর্শের ফল সুখ, ও পাপের প্রায়শ্চিত্ত হঃখ _ 
এই যে দণ্ড-পুরস্কারের পারমার্থিক ও লৌকিক ভিত্তি, এই মহতী 
ভিত্তিটি বিনষ্ট হয়। 

অতএব, আমরা নির্ভয়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি £-_ 
স্বার্থবাদ, প্রতাক্ষ-তথ্য-সমূহের বিরোধী, বিশ্বমানবের যাহা ফ্রুধ- 
বিশ্বা-সেই সকল গ্রব-বিশ্বাসের বিরোধী । ইহলোক অপেক্ষ! 
পরলোকে ন্যায়ের নিয়ম অনিকতর বাস্তবতায় পরিণত হইবে-- 
এই যে পারলৌকিক আশা, ইহার সহিতও স্থার্থবাদের মিল 
হয় না। 

বিশ্বজগতের ও বিখবমানবের একজন অ্রষ্টা অনন্তস্বন্ূপ ঈশ্বর 
আছেন,_উন্রিঘ্িক দর্শন এই সিশ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে কি 
না, মে বিবয়ের অনুসন্ধানে আমরা প্রবুত্ব হইব না। আমাদের 
ফ্রব-বিশ্বাস, এন্দিরিক দর্শন এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে 
না; কেন না, ইন্দ্িয়'বোধ, মানব-মনের যে সকল নুত্তর ব্যাখ্যা 
করিতে অসমর্থ, সেই সব বৃন্তি হইতেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব সপ্রমাণ হয়; 
তাহার দৃষ্টান্ত,_কারণের সার্বভৌমিক ও অবশানস্তাী মুলতত্ব,-- 
যাহার অবিদ্যমানে, কোন কিছুরই কারণ অনুসন্ধানে আমরা প্রো 
জন অনুভব করি না, কিংবা অগ্ুসন্ধান করিতে সমর্থ হই না। 
আমরা এক্ষণে শুধু এই কথা প্রতিপাদন করিতে চাই যে, মানুষের 
ফি বাস্তবিকই কোন নৈতিক গুণ না থাকে, তাহা হইলে সেই 
সকল গুণ ইশ্বরের প্রতি আরোপ করার মানুষের কোন অধিকার 
থাকে না) কেন না, মানুষ, সেই সকল গুণের কোন চিহ্ন জগতের 
মধ্যে দেখিতে পায় না-_-আপনার ষধ্যেও দেখিতে পায় না। স্থার্থ- 
নীতির ঈশ্বর, & স্বার্থনীতিপরায়ণ মাস্ুষের অগ্দূপই হইবে। 
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কেমন করিয়! ভুমি ঈশ্বরকে ন্যায়বান্‌ ও প্রেষময় বলিবে--€ এই 
প্রেম নিঃন্বার্থ প্রেম বলিয়াই বুঝিতি হইবে ) যখন স্থার্থণীতি, এইরূপ 
ন্যায় ও প্রেমের কোন ধারণাই করিতে পার ন)। যে ঈশ্বর আপ- 
নাকেই ভাল বাসেন, আপনাকে ছাড়া আর কাহাকেও ভাল বাসন 
না_স্থার্থনীতি শুধু এইরূপ ঈশ্বরের অন্তিহই শ্বাকার করিতে 
পারে । আমরা যদি ঈশ্বরকে দ7়| ও নায়ের মূলাধার বলিয়। না 
ভাবি, তাহা হইলে আমরা তাহাকে প্রাতি করিতিও পারি না, ভি 
করিতেও পারি না। ঈগরের সর্বশর্ষিমন্ত। আমাদের মন হে 
তরের উদ্রেক করে, আমরা পধু সেই ভয়ের দ্বারাই পরিচাপিত 
হয ঠাহাকে পূজা করিত প্রবুত হই )--এ পুজা প্রীতি, কিংবা 
ভকির পৃক্তা নহে ইহ! ভয়মূপক পুজা । 

এইকপ, ঈ্বরের উপর আমর! কি কোন পবিত্র আশা স্থাপন 
করিত পারি? আমরা যপি কেবল হীন সুণেরই অন্বেষণ কর, 
কেবল স্বার্থপাধনেই বাাপূত থাকি, আমরা যপি লাক মমর্থন 
করিবার ছনা কধন কঠ্ঙ্বীকার করিয়া না থাকি, আমাদের আছার 
যহবুরক্ষা ও পরিপুরী করিবার জনা কোন চেষ্টা করিয়া না থাক, 
ভাহা হইলে জগংপিতার দয়ামপর নার ভাব আমরা কি করিরা 
যনে ধারণা করিব যে নিয়মটি হহতে। শ্রেছ মন্রাবায়া, আহার 
অমরাের বিগ্াসে উপনীত হাযন-সে নিয়মটিও অপরিহার্া পাপ- 
পুণের নিন্ম | এই নায়ের শিচমটি এ লোকে সম্পূন্ধপে কাধো 
পরিপত হয় না বশিয়াই আমরা ঈখরের দোহাই বই; আনরা মনে 
করি, ঈগ্বর আঙাদের অর ন্যাদের নিয়ম স্থাপন করিনা, আমা 
দের সগ্বন্ধে এই নিএমট কি ঠিনি নিঞহ লঙ্ঘন করিবেন? আমরা 
দেখাঠযাছি, শ্বার্থন'তি--কি হহলোকস্কদে, কি পরলোক সন্স্থে-_ 
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এই পাপ-পুখোর নির়মটকে ধ্বংস করিয়াছে । এই পৃথিবীর পর- 
পারে স্বার্থনীতির দৃষ্টি মোটেই চলে না। অনম্পূর্ স্বার্নীতি,_অন- 
স্পূর্ণ মানব-বিঠারের বিকুদ্গে, অনৃষ্টের যদৃচ্ছ অত্যাচারের বিরুদ্ধে,__ 
সর্দ্শক্তিমান্‌ পৃর্ণগ্ার পূর্ণদঙ্গল বিঠারকের নিকট পুনর্কিচারের 
প্রার্থনা করে না। স্বার্থনীতির মতে, অন্তঃকরণের স্বাভাবিক 
সংস্কার যাহাই হটক না কেন, অন্তরাম্মার মক্ধা ভবিষাতর পূর্বা- 
ভা যাহাই অনুভূত হউক ন। কেন, এমন কি, প্রপ্তার মৃল-নিয়ম 
যাহাই হক না কেন, জন্ম হইতে মুদ্নাকাল পর্যান্ত মাগুষের যাহ! 
কিছু ঘটে, তাহাই মানুষের সব-তাহাতেই মানুষের সমস্ত কাজের 
পরিণমাপ্তি হয়। 

ঘে সকল ভন্ব ও আশা, প্রকৃত স্বার্থ হইতে মানুষকে বিমুখ করে, 
সেই পকল ভয় ও আশা হইত মানুষকে বিমুক্ত করিতে পারিয়াছেন 
বলির 12৩1৩08১এর শিবাগন হস তগৌরব অনুভব করিবেন। 
মানবজাতি অবশ্য তাহাদের এই কাজের মূলা ও মধাদার যাথার্থ 
মর্ম গ্রহণ করব; কিন্তু তাহারা যে আমাদের সমস্ত অনুষ্টকে এই 
পৃথিবীর মঝে)ই রুদ্ধ কাররা র'বির়াছেন__ আমি তাহাদিগকে দিজ্ঞাসা 
করি, এমন কি গৌভাগা তাহার আমাদের জন্য সঞ্চিত করিয়া 
রাখিয়াছেন, বাহ! সকলেরই ঈর্ষটার যোগা ?-- আমাদের সুখের 
জন্য তাহারা কিন্ধপ সামা্জক বাবস্থা নিষ্ধীরিত করিয়াছেন? 
তাহাদের ধন্বনীতি হইতে কিরূপ রাষ্-নাতি প্রস্থত হইয়াছে ? 

ইহার য।' উত্তর, তাহা! তোমরা পূর্বেই জানিয়াছ। আমবা! 
দেখাইয়াছি,_ওন্তিক্িক দর্শনতন্তর, প্রকৃত স্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত 
অধিকারকে স্বীকার করে না। এই দর্শনতস্তবের নিকট ইচ্ছাশক্তি 
আসলে কি1?--না, মনের বাঁসনা চরিতার্থ করিবার শক্তি। এই 
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ছিসাবে, মানুষ স্বাধীন নহে, এবং অধিকার বলেরই নামান্তর 
মাত্র। 

আমব্রা বলি)-_্বার্থনীতির মতে, বান! ছাড়! মানুষের নিজস্ব 
কিছুই নাই । অভাব-বোধ হইতেই বাসনার উৎপন্ধি)-মানৃষ এই 
অভাব-বোধের কর্তী নহে_ ভোক্তা । ইচ্ছাকে বাসনার পরিণত 
করাও যা” স্বাধীনতার বিনাশ সাধন করাও তা? ; ত অপেক্ষা 
আরও বেশী--ইহাতে করি বাসনাকে এমন একট; আসনে বসানো 
হয়, যে আসনটি বালনার নিকস্থ নহে) উহাতে করিয়া! একট। 
মিথা স্বাধীনতার স্্ট করা হয় ও সেই স্থাধানঠা, কেবল বলমাইপি 
ও দৈন্যাবস্থার একউ। অব হহছা হাড়াম। এইন্ধপ স্বাধীনতাকে 
প্রশ্নয় ধিলে, কত কত বাদনা মনে উদয় হয়, যাহ! পুর্ণ করা অনম্ুব। 
বাসন! স্বভাবতই অপীম, অণ5 আমাদের শক্ত নিঠাঙ্ই সীমা্ধ। 
পথিবাতে আমরা যদি একা। থাকিতাম, ঠা? ইইংলও আমাদের 
সমস্ত বাসনা পূর্ণ করিতে কত কট পাইতে হইত এখন ত অনোর 
সহিত আমাদের ভীষণ সংঘর্ষ )--মস'খ্য লোকের অপ'খা বাসনা, 
এবং তাহাদের শক লীবাবন্ধ, বিভ্ত্র ও অপমান । যখনই আমা- 
দের বার্িগত বল-ব্যক্রিগত অধিকার হইনা পীড়া, তখনই 
অধিকারসামা আনব আকাশকুস্ুমে পরিণত হয়; সকলেরই 
অধিকার অনমান,_ সকলের শক্ষিণামর্থা অসনান, এবং এই অনমতা 
কশ্ছিন কালেও ঘুচিবার নহে । স্ৃতরাং স্বাধীনতার ন্যায় লামাকেও 
বিসঞ্জন করিতে হয়) ফশি মিধা! স্বাধীনতার ন্যাঙু একট। মিথ্যা 
সামের সৃষ্টি কর! হর, সে সুধু একটা মৃগভূফিকার অহ্সরণ মাত্র । 

স্বার্থনাতি, এই সকপ র্রাঞ্জরপিফ উপকরণকে রাগনীতির ক্ষেত্রে 
আনিয়া ফেলে। আমি স্পন্ডধার সঠিত গ্রিজ্ঞাসা করি, শ্থাথ 


স্বার্থের নীতি । ২৪৯ 


জীতি-সশ্খ্দার ও ইন্দিয়বাদপন্প্রনায়ের রাষ্টরনীতিজ্ঞেরা এই সকল 
উপকরণ হইতে এক দিনের জন্তও কি মানবজাতির স্থখ ও স্বাধা- 
সতার বাবস্থা করিতে পারেন ? 

যেহেতু বলই অধিকার--মতএব, মানুষের পরস্পরের মধ্যে যুন্ধ- 
বিগ্রহই স্বাভাবিক অবস্থা । একই জিনিস সকলেই চাহে; সুতরাং 
তাহারা সকলেই পরম্পরের শত্রু; যাহারা ছুর্বল,-_শারীরিক বিষয়ে 
হুর্ধল, মানপিক বিবন়্ে ছুর্নল-_-এই যুদ্ধে তাহাদেরই সর্বনাশ ! 
যাহারা সর্বাপেক্ষ। বলবান-_তাহারাই পূর্ণ অধিকারের অধিকারী | 
মেহেতু বলই অদদিকার,__প্ররূতি সবল করিয়া সৃষ্টি করে নাই বলিয়া 
দর্ঘল বাকি প্ররুত্তির নিকটেই নালিন করিতে পারে; কিন্ত যে বল- 
বান্‌ ব্যক্তি ৰল-প্রয্নোগ করিগা তাহাকে উত্পীড়ন করে, তাহার 
নিকটে দে কখনই নালিস করিতে পারে ন!। দুর্বল ব্যক্তি তখন 
ফিকির-ফন্দির সাহাযা গ্রহণ করিতে ৰাধ্য হয়) তখনই ছলের নহিত্ত 
বলের যুঝাযুঝি আরম্ত হয়। 

যদি মানুষের মধ্যে, _প্রয্োজন, বাসনা, প্রবৃত্তি, স্বার্থ ছাড়া আর 
কিছুই না থাকে, তবে রক্তপ্লাবা যুদ্ধ-বিগ্রহ অবস্তন্তাবী; কোন প্রকার 
সামাজিক ব্যবস্থা তাহা নিবারণ করিতে পারিবে ন1। যুদ্ধবিগ্রহকে 
কিছুকালের জন্ত চাপ! দিয়৷ রাখা যাইতে পারে; কিন্তু আইন-কানুন 
যতই চাপিবার চেষ্টা করুক না কেন, আইন-কান্ুনের অবশঠন 
ভেদ করিয়। উহা এক-একবার বাহির হইবেই হইবে। যাহার! আসলে 
স্বাধীন নহে, তাহাদের জন্য স্বাধীনতার,কল্পনা করা,_-যাহার! আসলে 
বিভিন্ন, তাহাদের মধ্যে সমতার কল্পন| করা,_-যাহাদের মধ্যে অধি- 
কারবুদ্ধি নাই, তাহাদের নিকটে অধিকারের সম্মাননা প্রত্যাশা করা, 
এবং অবিনশ্বর ছু্রবৃত্তির উপর--অস্তরের রিপুসমুহের উপর. 

৩২ 


২৫৯ সতা, হ্থন্দর, মঙ্গল। 


্থায়কে স্থাপন করা কি বিষষ মুচত। ! এই বিষম চক্র হইতে বাহির 
হওয়া কি কষ্টকর ব্যাপার! 
এই সাংঘাতিক চক্র হইতে বাহির হইতে হইলে এমন কতকগুলি 
মূল সুত্রের আশ্রয় লইতে হয়, যাহা কোন প্রকার ইন্দিয়-বাদ হইতে 
উৎপক্ হইতে পারে না-_খীন্ছিগ্নিক ধশন তন্ত্র যাহার কোন বাযাথা! করিতে 
সমথ হয় না, অধচ যাহা মানুষের অস্তরেই শিছিত আছে । মুরাপে এই 
সকল নীভি-সথত্র, খুষ্টধ্ম হইতে ক্রমশ: গৃহীত হইয়া যুরোপের আধু- 
নিক সমাঞ্কে পরিচালিত করিতেছে। ফরাসী রাষ-বিপ্রবের যে 
প্রধ্যাত *অধিকার-ঘোষণ।”-পত্র মাশ্ুষের স্বাভাবিক শ্বন্থাধিকার প্রতি- 
পাদিত করিয়া, চিরতরে অশিয়স্থিত রাজতত্বকে ভাগিয়া দিয়া, তাহার 
স্থানে নিয়ন্ত্রিত রাজতঙ্ত্রকে স্থাপন করিয়াছে, তাহাতে এই সকল 
মূল-হরের কথাই লিখিত হইয়াছিল ; এখনও আহ সকল মৃলশর, 
আমাদের শাসনপঞ্ধতির মধ, আমাদের বিধিব্যবস্থার মধো, আনা- 
দের বিবিধ স্থারী অনুষ্ঠানের মধো, আমাদের আটার-বাবহারের মধো। 
এমন কি, যে বাসু আমরা নিঃশ্বাসের সহিত গ্রহণ করি, সেই বাধুর 
মধো অবন্তিত। এই সকল মৃদ্হরহ আমাদের সমাজের ভি ইনি 
এবং যে ছশনতস্্র অমাদের এই অিনব সমাজের দপ্ত আবগ্ক 
সেই দর্শনতম্্েরও ভিত্তিহ্মি। . 
আমাকে কেহ পিজ্ঞাস] করিতে পারেন, তবে অষ্টাদশ শতাঙ্গীর 
এই নকল প্রসিদ্ধ বাক্তি-_-এই সকল সাধুপ্রকৃতির লোকেরা, 
কি করিয়া এ এউন্থির্িক দশনের দ্বারা বিমুগ্ধ হইয্ংছিলেন,-যে দন 
তন্ত্র তাহাদের হ্ৃদ্গত ভাবের বিরোধী ? আমি কেবল তোমাপিগকে 
স্বরণ করাইরা দিব যে, এ যুগ উল্টা-স্বোতের যুগ। পূর্ববর্তী যুগে 
২কীর্ণ ধন্মশিষ্ঠা, পরধর্ধ-অসহিজুত] ও তাহার নিতা সহচর তওামির 


' স্বার্থের নীতি । ২৫১ 


অতিমাত্র প্রাদুর্ভাব হইরাছিপ। সেই মন্ধ অঠিততিই স্বেচ্ছাচারিতাকে 
ডাকি! আনিন, এবং এই স্বেচ্ছাচারিতার দ্বারা সমস্তই আক্রান্ত 
ইহপ। রাজকুল ও অতিজাতবর্গের মধো, পাদ্িদের মধ্যে, লোক- 
সাধারণের মধ্যে উহ! ক্রমশঃ সংকামিত হইল। ভাল ভাল লো, 
এমনকি, দুই একজন প্রতিভাশালী বাক্তিও এ আবঙ্ের মধো আসি 
পড়িল; আমাদের উন্নত উপার গাতীর দর্শনের স্থান, একটা হীনতর 
দর্শন আনিয়া অধিকার করিল, -লকের শিঘয কাদিয়াক্‌, দেকার্ডের 
স্থান অধিকার কৰিল। সুখের নীতি, স্বার্থের নীতি এ যুগে অব- 
্বস্তাবা; কিন্তু তাহ বলিক। এ কথা বিশ্বান করিও ন! যে, সেই সমযু- 
কার সকল লোকই শ্ুনীতিদ্ট হইয়াছিল । রইয়েকলারু বলেন, 
কোন মত মতই খারাপ হোক না কেন, মেই মতাবলম্বী লোকেরা 
তত থারাপ নহে । ট্রোয়িক-দৃতবাদ যতটা কঠোর, ষ্টোস্বিক-মতাবণদী 
লোকের! ততট। কঠোর নহে; এপিকিউরীয় মতবাদ বতটা চিত্ত 
দৌপ্বগ্যজনক, দেই মতাধপত্বা পোকেরা ততটা দুর্কালচিন্ত নহে। 
ছুব্বলতা প্রযুক্ মানুদ, ধশ্মের উপদেশ যেমন মম্পূর্ণনপে কাজে প্রস্োগ 
করিতে পারে না, সেইরূপ কোন দূিত মত মানুবকে অপথে লইয়া 
গেলেও,-ঈশ্বরের কপায়, তাহার অস্তরাস্বা সেই মতকে মনে মনে 
ধিক্কার করে । এই কারণে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে, সুনীতিধ্বংসী 
ধীন্থিরিক ধশনভন্ব ও স্বার্থনীতির প্রাদ্ঙাব হইলেও, খুৰ উদার 
নিস্বোর্থ ভাবেরও উজ্জল দৃষ্টান্ত কখন-কখন দেখা যায়। 

আমার এই উপদেশটি একটু দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে, তক্তন্ত 
আমাকে মার্জনা করিবে) তোমাদের মনে যে সব তব আমি দৃঢ়ক্ূপে 
মুদ্রিত করিতে চাই, তাহার সহিত স্ববার্থনীতির কা হয় না বলিয়্াই 
এত কথ আমার বলিতে হইল। এই স্থার্থনীতি যে একটা মিথা। 


২ সভা, নুন, হগল। 


উদ্দার ভাবের ভাখ করে, সেই ভাট! আমার ভাঙ্গিয়। দে ওর! আত 
শ্তক হইয়াছিল। আমার মতে, এই নীতি দাসদিগের নীতি) এ 
নীতি এই স্বাধীনতা-যুগের নীত্তি নহে। স্থার্থনীতি-বাদকে খণ্ডন 
করিলাম; এক্ষণে, আর যে মকল নীতিবাদ।__মংকীর্ণত ও অসম্পূর্ণতা 
দোষে দুষিত, সেই সকল নীতিৰাদের আলোচনার প্রবৃত্ত হইব। সেই 
মকল নীতিবাদ খওন করিয়া, এমন একটি নৈতিক দিদ্ধাস্ত স্থাপন 
করিতে চেষ্টা করিব, যাচার ছ্বারা বিশ্বমানবের সহ ভান ও বিঝেক- 
বুদ্ধি বথাবথরূপে ব্যাধ্যাত হইতে পারে। 


তৃতীয় উপদেশ। 


অন্যান্য অসম্পূর্ণ নীতিবাদ | 


উদ্দার-চেতা মন্ুষামাত্রই স্বার্থনীতিকে পরিহার করিয়া, ভাবের 
নীতিকে আশ্র করে। নিয়ে কতকগুলি তথ্যের উল্লেখ করিতেছি 
_যাহার উপর ভাবের নীতি প্রতিষ্ঠিত এবং যাহাতে করিয়া ঁ নীতি 
প্রামাণা বলিয়া বিবেচিত হয়। 

যখন আমরা কোন ভাল কাজ করি, তঙ্ন কি আমরা এ কাজের, 
পুরস্কার স্বরূপ অস্তুরে একপ্রকার স্থুথ অনুভব করিনা? এইস 
অবশ্য ইত্তরিয়-স্খ নহে । আমাদের ইঞ্তিয়ের উপর যে সকল বিষয়ের 
প্রতিবিষ্ব পড়ে, মেই নকল ইন্িয়-প্রতি-বিদ্বিত বিষয়ের মধ্যে ইহার 
কোন মুলশুত্র কিংবা ইহার কোন মানদণ্ড নাই। ব্যক্তিগত স্বার্ধ 
চরিতার্থ হইলে যে স্ুখান্ুতব তয়, সে সখের সহিত ইহার এক্য নাই। 
আমি কোন কাজে সফল হইয়াছি এই মনে করিয়া আমার মনে যে 
ভাবের উদ্রেক হয়, এবং আমি বরাবর মংপথে চলিয়াছি এই মনে 
করিয়া আমার মনে যে ভাব হয়--এই ছুই ভাব এক প্রকার নহে। 
ভাল কাজ করিয়াছি বলিয়া আমাদের অন্তরায্মা যে সাক্ষ্য দেয়, 
সেই সাক্ষ্যের সহিত যে স্বখ জড়িত তাহা বিশবীদ্ধ;) আর যত প্রকার 
সুথ সমস্তই অতীব মিশ্র। এই স্থখই স্থায়ী, আর সমস্ত স্থখ শীপ্বই 
চলিয়া যায়। ছঃখ ছুদ্দশার মধ্যেও মানুষ আপনার অন্তরে একট। 
স্থায়ী স্থখের উতম দেখিতে পায়। কারণ, ভাল কাজ করিবার 
সামর্ধা মানুষের সকল সময়েই থাকে; পক্ষান্তরে এবধূপ অসংখ্য 


২৫৪ মতা, সুন্দর, মগণ। 


অধগ্তা আছে যাহার উপর আমাদের কোন হাত নাই, সেই সকল 
অবস্থা হইতে আমর! যে স্্রথ পাই তাহা অতি বিরণ ও অনিশ্চিত। 

যেমন ধদ্মের কতক গুপি সখ আছে, সেইক্প পাপেরও কতক- 
গুলি ?:খ আছে। কোন অপকণ্ম কারয়া আনার শিক হণ 
হইত পারে, কিন্তু পরিণাষে আমরা যে ক? পাহ উহা শেহ সুখের 
প্রারন্চিপণস্থকূপ। এইকপ স্থথের পিতা সহটর তথ । খে নিছে 
এইকপ কম্দের কলুষিত জুখ 9 অবের অফলতাতকে বিধি করিরা 
তোলে) এই চথ মান্ধবের হদযক বিশান করে, জক্ঞন্রিত করে, 
দংশন কর। ইঠাহ অন তাপের বহন । 

আর9 কতকণ্তণে ভপা, উহাহহ মহ পানন্িহআমি একটি 
লোককে দেখিতে পাইলাম, তাহার মুদে হংখছিশার চিত স্পটে 
প্রকটিত। উঠাতে এমন কিছই নাই যাহ) অনার গাঞ পশ করিত 
পারে-নামার কোন আনঃ করিতে পারে? তপাপি কোন চিন্তা 
না করিমাই, কোন ফলাফল গণন। না কর্রিরাই, উঠার কছু দেখিবা 
মাত্র আমার কই হহল। ইহাই অন্নকম্প। বা সহাহভৃতির ভাব) 

মানবের দুখে ক দেখিয়। আমাদের মনে ছে উপস্থিত হয়, 
মান্থনের প্রকুল-নুধ দেখিয়া আমাছের মনও প্রদু্র হহনা উঠে। 
অন্টের আনন্দে আমাদের অস্থবে তাহার প্রঠিধবনি হয়) এবং 
অন্তের ুঃধকছ,_এমন কি শারারিক বেদনাও আমাদের শরীরে 
সংকামিত হয়। মাদাম সেভিডে ঠাহার পীড়িত কন্তযাকে যাহা 
পিখিয়াছিলেন তাহা একটু 9 অহার্ধি নহে: তোমার বুকের 
বাথায় আমিও বুকের ব্যাথার ক পাহত 57 

আমাদের হধয়কে, আমরা অন্ঠের সহিত একম্ুরে বাধিতে চাহি! 
এই কারণেই বড়বড় মতায়, হদয় হইতে ধারে বিহু ছুটিতে 
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থাকে ; পাশাপাশি লোকের মধ্যে ভাবের ঘাত-গ্রতিঘাত হইতে 
থাকে। যেমন গুণমুগ্ধত। ১3 জলন্ত উৎসাহ সংক্রামক, সেইরূপ 
আমোদ-কৌতুক ও বিদ্রপ-পাঁরহানও সংক্রামক। কোন সংকাধ্যের 
অনুানেও আমাদের দনে এইবূপ ভাবের উদ্রেক হইক্জ! থাকে । সেই 
কাধোর অনুষ্ঠাতার মনে যে ভাব অনুভূত হয় তাহারই অনুরূপ ভাব 
আমরাও অগুরে অনুভব করিয়া থাক। কিন্ধযর্দি আমরা কোন 
অপং কার্ধ্য প্রতাক্ষ করি, তখন দেই অপকন্মকারীর মনে যে ভাৰ 
উত্তেজিত হয়, আমাণের মন সেই ভাবের অংশভাগী হইতে কখনই 
চাহে না; আমরা তাহার প্রতি বিমুখ হই; ইহা সহানুভূতি ও 
অন্ুরাগের বিপরাত ভাব-_ইহ। বিরুক্ধান্ুইৃতি) ইহাকে বলে 
বিরাগ । 

আর কতকগুলি তথা পূর্বোক্ত তথোর আহুবঙ্গিক হইলেও» 
তাহার মধ্যে একটু প্রভেপ আছে। 

কোন সঙকাধে।র অন্ুগ্তাতার সহিত আমার বে শুধু সহানুভূতি 
কপি তাহা নহে, আমরা তাহার শু কানা করি, আনপা স্বেস্থ।- 
প্রবৃত্ত হইয়া! তাহার হিতপাধন কার, অমর কিষ্ংপারমাণে তাহাকে 
ভালও বাদি। যর্দি কোন মহৎ কাধা, এই অন্বরাহগের বিবয় হয়, 
কিংব কোন বারপুরুষ এই অন্থুরাগের পাএ হন, তবে এই অন্থরাগ 
কথন কথন মন্ততার সীম পয্যস্ত পৌছে। ইহাকেই পুজ্যবুদ্ধি 
বলে। ইহাই সেই পুজাঞ্জলি, যাহা বিশ্বমানৰ মধাপুরুষদের চরণে 
অর্পণ করে। 

পক্ষান্তরে, যদি আমরা কোন মন্দকার্ধা প্রতাক্ষ করি, তবে সেই 
মন্দকার্য্যের অন্ষ্ঠাতার প্রতি আমাদের বিরাগ জন্মে) এবং আরও 
অধিক--আমর! তাহার অনিষ্ট কামন। করি) আমরা ইচ্ছা করি, 


২১ সভী, সদর, মঙ্গল। 


সে তাহার অপকর্মের জন্য কষ্ট ভোগ করে। এই গ্রন্থ মহাপ্রাণীর। 
আমাদের নিকট এত দ্ণিত | এই ভাবট শুধু বিরাগ নহে) ইহাতে 
বাঙ্জিশত স্বার্ধের ভাবও আছে । এই নকল ষঙ্ঠাপরাদীরা 'আমাদের 
পথের কন্টক বলিয়। আমরা তাহাবের অনিই ইস্কা। করি। কোন 
বাক্কি সং না অদং--এ বিষয় সঙ্গদ্ধে বিদ্েবব্দ্ধ কিউই জানিতে চাভে 
না, শুধু ইহাই জানিতে চাহে, সে বাক্ষি আমাদের পাথর অস্থরার 
কি না, সে আমাপ্গিংক অতিকন করে কিনা, দে আমাদের অনিঃ 


করেকনা। কিস আমরা যে ভাবটব করা বালুতেছি তাহা এক- 
প্রকার বির বাহার মতো একট উদারতা আছে । মাতা আাথ 
হইত জন্মে লা, মানা প্রধু বাথিত ধাুরুন্ধ ইহাতে উপন্ন হর। 


অন্যের প্রা আমাদের রেপ বিরান জন্মে, আমরা শি ঘি কোন 
মন্দ কার কর, আমাদের নিজের উপহেও সেহজিপ বিপাথ জন্ম 
থাকে। 

খুব সৃঙ্ষজপে বলিতে গেলে, সহা্ উঠি যেমন ভিইহনা নহে, 
নৈতিক আঘ$ই৭ নেহকপ সাদাত নহে | কিছু সান, 
আম্মুর 912৬বব)-এহ তলউ ব্যাপার, মঙ্গগতাবেরহ সাধারণ 
লক্ষা। এই [নটি বাপার হহতে [নট বিভি্র অথ আগুণ 
নীতিবাদ উৎপন্ন হইয়াছে । 

কোন কোন দাশনিক্ের মতে, ভাঙাই সংকার্ধা মান! করি 
আম্মি বা আয্মপ্রসাদ হয়, এবং তাহাই অপ কাধ। বাহা কারুর. 
অনুতাপ উপস্থিত হয়। কোন কাগোর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের যে: 


মনোভাব হর, সেই অগ্রলারে সেই কার্ষোর ভাল মন্দ প্রথমেই নিষ্কা 
রি হইয়া থাকে। পরে, ই ভাবটি আমরা অন্তর প্রতিও আরো”, 
করি। কোন কাধ্য করিয়া আমাদের মনে কিন্প ভাব হয়, তাই 
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আদর! নিজের ভাব হইতেহ বিচার করিয়া থাকি। 

আবার কতকগুলি দার্শনিক, সহান্টুভূতি ও হিতৈষপার একই 
কাধ্য বলিয়। নিদদেশ করেন । 

ইহাদের মতে, মানুষের প্রতি আমর। ঘে স্নেহ ও দয়াদির ভাব 
মন্তরে অগ্ধভব কার, দেই সকল ভাবের মধ্যেই মঙ্গণের নিদর্শন ও 
গাদর্শ অবস্থিত । যখন কেহ এমন কোন কাজ করে, যাহা দেখিয়! 
ঠাহার শু৩ কাখন। করিতে, তাহাকে সুর্খী করিতে স্বভাবতই 
মামাদের প্রবৃত্তি হয়, তধন তাহার সেই কার্কে আমরা ভাল 
লয় থাকি । এ প্রকারের কাধ্যপরম্পরা দেখিয়, যখন আমাদের 
আপ মনের ভা স্বায়হ লাও করে, তন আমর! এ ব্যক্তিকে সাধু 
বণয়। বিচার কার। কাহারও কাধ দেখিয়া বখন অন্ত প্রকার 
খ্বারণা, অগ্ঠ প্রকার মনোভাব আমাদের মনে উত্তেজিত হয়, তন 
আমরা তহাকে অপ (কংব। অনাধু বণিয়। মনে করি। 

কাহারও কাহারও মতে, স্বভাবতই যে কাজ আমাদের সহান্গ- 
ষ্তি উদ্রেক করে, সেই কাজই ভাগ । যখন দেখি, দেশের জন্য 
কোন ব্যক্তি প্রাণ পর্যন্ত বিসঙ্জন করিতে উদাত, তখন তাহার সেই 
বীরত্ব আমাদের মনেও কিরংপরিমাণে বীরত্ের উদ্রেক করে। কিন্ত 
ক্ুপ্রবত্তিমণক কোন কাজ,__নিতাত্ত কোন স্বার্থের সংস্বব না 
:খাকিলে_ আমাদের অন্তরে এরূপ গহান্ুছৃতির উদ্রেক করিতে 
£গারে না। অত্যন্ত ছ্টম্বভাব লোকেরও অস্তরে ভালর প্রতি অন্রাগ 
ও মন্দের প্রতি বিরাগ প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিতি করে। 
'. এই সকণ বিভিন্ন নীতিবাদকে, একটি নীতিবাদে পরিণত করা 
ধাইতে পারে ;__তাহা ভাবের নীতিবাদ। 


এই নীতিবাদের মহ্তি অহংনিষ্ট নীতিবাদের থে প্রভেদ আছে 
৩৩ 


২৫৮ সড়া, ছন্দর, মঙ্গল। 


তাহা সহজেই প্রদর্শিত হইতে পারে। অহংনিষ্ঠা আপনাকে তাল 
বাসা বই আর কিছুই নহে। কিসে আপনার স্তুথ হয়, আপনার 
ভাল হয়, অহংপরতা শুধু তাহারই অন্বেষণ করে। 

হিতৈষণ! যেমন স্বার্থের বিরোধী এমন আর কিছুই নহে। 
এস্থলে আমর শুধু যে অন্তের শুভ ইচ্ছ। করি তাহা নহে__ 
আমরা আন্তর জন্ত আপনাকে বিপন্ন করিতেও কৃন্ঠিত হই না)থে 
আমাদের খন আকর্ষণ করিণাছে, দেই সাবু বাকি জস্ত সেচ্ছা প্রন 
হইয়া কতকট। ত্যাগ স্বীকার করিতেও আমর! উগ্ভত হই। এই 
আত্মবিপজ্জনে যদি কিছু সুখ অনুভূত হর, তাব সে স্থ এ ভাবটিরই 
ইচ্ছা-নিরপেক্ষ আনুসঙ্গিক ব্যাপার,_উহ। তাহার লক্ষ্য নহে। 

সে সখ আমরা বিন-চেষ্টার ও বিন! অস্বেবণেই প্রাপ্ত হই। 
এই প্রকার স্থুখের আস্বাদনে আমাদের অধিকার আছে, কেনন। স্বয়ং 
প্রকৃতিদেবী হিতৈষণার সহিত এ স্থকে সংবুক্ত করি৷ পিরাছেন। 

হিতৈষণার স্তায় সহান্বভূতিরও অনোর সবি গোগ। উহাতে 
অহংএর কোন সংশ্রব নাই। আমাদের অন্তঃকরণ এনন ভাবে গঠিত 
যে আমর এক জন শক্রর দুঃথেও ছঃখ অনুভব করিতে পারি । কোন 
ব্যক্তি একটা মহৎ কাজ করিলে, তাহ। আমাদের স্বার্থের বিরুদ্ধ 
হইলেও সেই কাজের প্রতি এবং সেই কার্যকারী বক্তির প্রতি 
আমাদের কতক্টা! সহানুভূতি হইয়া থাকে । 

অন্যের যে ছুঃখে আমাদের সহানুভূতি হয় সে দুঃখ আমাদেরও 
কখন ন! কখন ঘটিতে পারে--এই আশঙ্কা হইতেই সহান্ভূতির উৎ- 
পতভি-_কেহ কেহ সহান্থভৃতির এইক্ধপ ব্যাধ্যা করিয়া থাকেন। কিন্ত 
অনেক সময়, যে ছঃখের জন্য আমরা সহানুভূতি করি, সে দুঃখ 
আমাদিগের হইতে এতদূরে অবস্থিত এবং সে ছুঃখ আমাদের উপর 


অন্তান্ত অসম্পূর্ণ নীতিবাঁদ। ২৫৯ 


পতিত হইবার সম্ভাবনা এত কম যে, তাহা হইতে আমাদের ভয়ের 
উদ্দেক হওয়া মিতান্তই অসঙ্গত এ কথা সত্য. দুঃখ কষ্টের অভি- 
জ্ততা না থাকিলে, সহান্ুৃভৃতির উদ্রেক হয় না। কারণ, ষে দুঃখ 
সগ্ধন্ধে আমাদের কোন ধারণ| নাই, তাহা আমরা অন্থৃভব করিব কি 
করিয়া? কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উহা সহান্ভৃতির মুখা নিয়ম নহে। 
উহা হইতে এইরূপ সিদ্াস্ত করা যান্ন না যে, আমাদের নিজের ছু:খ 
প্নরণ করিয়! কিংবা নিজ ছুঃখের মন্তাবন! আশঙ্ক! করিয। তবে আমর! 
অনোর ছুঃখে সহানুভূতি করি । 

কোন প্রকার স্বাথের ভাব দিয়! সহানুভূতির ব্যাখ্যা করা যায় 
না। প্রথমত, বিরাগের নায়, সহাম্নুভৃতিও ইচ্ছা-নিরপেক্ষ । তাহার 
পর, একথাও কেহ মনে করিতে পারে না, কোন ব্যক্তির হিতৈষণাঁ 
আকর্ষণ করিবার জন্য আমর! তাহার ছঃখে সহান্ভৃতি করি। কারণ, 
অনেক দময়েই, যাহাদের জন্য আমরা সহাম্তৃতি করি, তাহারা 
আমাদের সহান্ৃভৃতি জানিতেও পারে না। ঘাহাদিগকে আমরা কখন 
দেখি নাই, যাহাদিগকে দেখিবার সম্তাবন! পর্যাস্ত নাই, যাহারা জীবিত, 
নাই_এইনপ লোকের জনাও যখন আমর। সহানুভূতি করি, তখন 
কি তাহাদিগের নিকট হইতে আমর। কোন উপকার প্রতাশা করি? 

অহংপরত সকণপ্রকা! সুখকেই প্রশ্রয় দেয়; কোন স্ববকেই 
বহিষ্কৃত করে না। তবে কিনা, এমন কতকগুলি ভাবের স্থখ আছে 
যাহা ইতর সুখ অপেক্ষ1। অধিকতর স্থায়ী,ও ততট। মিশ্র ৰা অবিশ্তদ্ 
নহে; আমাদের মাঞ্জিত আন্মানুরাগ তাহাকে সেবনীর বলিয়া মনে 
করে। ভাবের নীতিবাদ যদি শুধু হীন গুধের জনাই ভাবের পক্ষ- 
শাহী হয় তবে অহংনিষ্টামূগক নীতিবাদের দহিত ভাবের নীতিবাদের 
কোন পার্থক/ থাকে না--ভাবের নীতিবাদের মধো কোন্‌ প্রকার 
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নিস্বার্থভাৰ থাকে ন। তাহা হইলে, “আমিই” আমাদের দকন 
কার্ষ্ের কেন্ত্রও একমাত্র লক্ষ্য হইয়! পড়ে! কিন্তু আদলে তাহা নহে। 
আপনাকে ভুলিয়া পরের জন্য কোন কাজ করিলে যে সুখ অন্থতৃত 
হয়, ঠিক সেই আত্মবিস্ৃতিটুকু হইতেই সেই স্থথের যাহা কিছু মনো- 
হারিত্ব। প্রক্কৃভিদেবী সহান্ভৃতি ও হিতৈষণার সহিত ঘি কোন 
প্রকৃত স্বুখ সংযোজিত করিয়া থাকেন, তবে দে এইজনা যে এ ছুই 
বৃত্তির বিশুদ্ধত| ও নিঃস্বার্থপরতা। যাহাতে সংরক্ষিত হয়--উহাদের 
আসল ভাবটি অবিরুত থাকে। তোমার সহান্থতৃতি ও হিট" 
ষণার পুরস্বারস্বরূপ কোন স্থৃথের প্রত্যাশা না করিয়া, শুধু সেই 
সহানুভূতি ও দয়ার পাত্রের কগাই তোমার ভাবা উচিত; নচে, 
সেই সুখের মূলোচ্ছেদ হইবে,_যে স্থুখের অন্বেষণ করিতেছ সেই 
সুখই অন্তঠিত হইবে। যে স্তুথ নিরস্বার্থভাবের সহিত চিরসংযুক্ত__ 
স্বার্থপরতা, যে-কোন আকারেই আন্মুক না, সে স্থকে কথনই দ্টা- 
ইয়া তুলিতে পারিবে না। 

অহংনিষ্ঠ নীতিবাদ কিংবা অহমিকার নীতিবাদটা নিতান্তই অলীক 
_ উহ একটা মিথ্যা কথ!। উহা! নীতির অনুমোদিত পবিত্র নামগুলি 
গ্রহণ করিয়া স্বয়ং নীতিকেই অপদারিত করিয়াছে; বিশ্বমানবের 
ভাষা প্রয়োগ করিয়! বিশ্বমানবকে প্রতারিত করিয়াছে; এই ধার- 
কর তাষার আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত হইয়া, সমগ্র মানবজাতির যাহা 
রদ্রভাগার--সেইসব স্বাভাবিক সংস্কার ও স্বাভাবিক ধারণার সপ্পূর্ণ 
প্রতিকূল স্বকীয় মত প্রচার করিয়াছে । পু 

পক্ষান্তরে, ভাব স্বয়ং মঙ্গল না হইলেও উহা! মঙ্গলের বিশ্বস্ত সহচর 
ও নিতান্ত প্রয়োজনীর সহকারী | উহ! ম্গলের বিদ্বামানতার নিদ- 
রন এবং উহবারদার। সহজেই মঙ্গল সাধিত হইয়। থাকে, এবং মিগ্যা 
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তক ও জল্লন। হইতে মনকে রক্ষ। করে । মত এব মনোমদো কতক গু 
মহংভাব উত্তেঞ্িত ও সংরক্ষিত করা মনের পক্ষে যেবপ স্থাস্তা- 
কর এমন আর কিছুই নহে) এইসকল মহত্ভাব বান্তিগত 
স্বার্থের দাসত্ব হইতে আমাদিগকে বিমুক্ত করে। সাধু ব্ন্িগনের 
ভাবে অন্প্রাণিত হহলে, তাহাদের মত কাজ করিতে আমাদের 
প্রুত্তি জন্মে । আমাদের অন্তরে হিতৈষণা ও সহানুভূতির সাধনা 
করিলে, বদান্ততা ও প্রেমের উৎস আপনা ভাতে শতধারে উতদা- 
রিত হয় এবং উদারতা ৪ আয্মো২সগের বীজ অগ্গৃপ্িত হয়। 

তাঈ, ভাবের নাতির প্রতি আমাদর আন্তরিক শ্রক্গা আছে। 
ইহা প্রকৃত নীতি ; কেবল, ইহ! আপনাতে আপনি পর্মাাপু নভে, 
উহার এমন একটি মুগতন্ত চাই, ঘাতার দ্ধার। উভার প্রামানিকতা 
স্থাপিত হইতে পারে । 

ভাল কাজ করিলে, অন্তরে একটা মস্তোষ অন্ভব করা যায়, এবং 
মন্দ কাজ করিলে অন্তাপ উপস্থিত হর। ভণ্ল মন্দ গে কাজই করি, 
প্রাপ্তক্ত ছুইট ভাব তাহাদের গুণ নহে; কারণ, এ ঢুইটি ভাব, 
কাজ করিবার পরে অনুড়ত হয। ভাল কাজ করিয়াছি বলনা ন 
বৃঝিলে কি আমরা অন্তরে সান্তা অগ্ধভব করিতে পারি? সেই- 
রূপ, মন্দ কাজ করিয়াছি বলিয়া না বুঝিলে কি আমাদের অন্ু- 
তাপ হয় ?_-কখনই নতে। কোন কাজ করিবার সঙ্গেলঙ্গেই 
স্বাভাবিক সংক্কার-অন্ুপারে আমাদের মনের মধ্যে একটা বিচার- 
ক্রিয়াও হইয়া থাকে ; এই বিচার-ক্রিকার পরে আমাদের হৃদয়ের 
কাজ আরন্ত হয়। উন্ভরধন্তী জয়ের ভাবটি গোড়ার বিচার-ক্রিসা 
নে ; মঙ্গলের ধারণ] হরদয়-ভাবের উপর গ্কাপিত নহে _পরন্থ জদ- 
সেন তার হইছে মঙ্গল মন্মিত ইইয়। থাকে । মে কাছ মঙ্গলের জান 


২৬২ সতা, সুদূর, মঙ্গল। 


ভিন্ন উৎপন্ন হইতে পারে না, তাঁহ। মঙ্গল ভাব হইতে উৎপন্ধ_- 
এইরূপ বলিলে “চক্র-নায়ের' ভ্রমে পতিত হইতে হয়। 

কোন কাজ ভাল বলিয়াই কি আমরা সেই কাজের সহিত সঙ্ঠানু- 
ভূতি করি না? কোন বাক্তির প্রবৃত্তি ন্যায়-বুদ্ধির অনুগত বলিয়াই 
কি আমরা সেই প্রবুত্তির অনুমোদন করি ন1? তাছাড়া, সহানু- 
ভূতি যদি মঙ্গলের প্রকৃত মানদণ্ড হয়, তবে যাহা কিছুর জন্য আমর! 
সহান্ভৃতি করি তাহাই কি ভাল নহে? কিন্ত শুধু নৈতিক বিষ- 
রেরই সহিত আমাদের সহান্গভৃতির সঙগন্ধ নহে। আমরা এন্ূপ 
আনন্দের সহি ভও সহান্ত তি করি, বাহার সভিত ধর্ম অধর্দের কোন 
বোগ নাই। এমন কি, আমরা! শারীরিক ছঃথ যন্বশানও সঠিত 
সহানুভূতি করিয়া থাকি। নৈতিক মহাম্নভূতি, সাধারণ মহানুডৃতিরই 
একটা বিশে অবস্থ/। কোন্‌ সহাগসতি নৈঠিক তাভা 
জ্ঞানের দ্বারা নির্ণর করিতে হন) ঘকল নময়ে আমাদের দ্রানের মচিত 
সহানুভূতির মিল হর না। কথন কথন, বে দক্চল ভাবে আমর! ভাল 
ৰলি না তাহাদিগের মহিতও আমরা সহান্বভূৃতি করি। 

হিতৈষণ! সকল সময়ে, একমাত্র মঙ্গলভাবের ছার! নিদ্ধাবিত 
হয় না। তাহাড়া, ঘখন কোন সাধুবাক্ষির প্রতি আমরা এই বসুর 
প্রয়োগ করি, তখনও তাহা বিচারধুদ্ির অপেক্গা করে এহরূপ 
বুঝায় ; কারণ, কোন বক্তি সাধু কি না, তাহ। বিচার-নুদ্ধর দারাই 
আমর। নিদ্ধারিত করি। কোন কার্স/কারা বাঞ্তির শুভ কামন! 
করি বলিগ্নাই মে তাহার দেই কাজকেও আমর! ভাল বলিয়া বিবেচনা 
করি-_এরূপ নহে; পরন্ধ সেই কাজট৷ ভাল বলিগাই দেই কাঞ্জের 
কর্তাকে আমর! ভাল বলির বিবেচন| করি। আর এক কথা, 
হিতৈষণার গোড়ার একট। বিটারক্রি॥। আছে, ঘাহ। সহান্গ তির 
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মধ দু হয় না। বিচার ক্রিনাট। এইরূপ ;__ভাল কাজের কর্তা 
স্থথী হইবার যোগ্য ; এবং মন্দ কাজের কর্ত। সেই কাজের প্রায়শ্চিন্ত 
স্বরূপ ক্ঠ ভোগ করিবে-_ইহাই সমুচিত। এই জন্যই আমরা শুভ- 
কারীর স্থথ কামনা করি এবং অশুভকারীর সংশোধন করে দণ্ডভোগ 
প্রার্থনীয় মনে করি । হিতৈষণা এই বিটারক্রিরারই একটা শাবক 
রূপ মাত্র । 

অতএব, এই সকল ভাবন্,ছ্তির গোড়ায় একটা বিচারক্রিয়া 
হুইর| থাকে এইরূপ বুঝার | এই [বষয়ে চক্র-নায়ের ভ্রম প্রায়ই ঘটি] 
থাকে। এই ভাবগুলি নৈতিক লঙ্গণে লক্ষণাক্রান্ত বণিরা আমর! 
সিদ্ধান্ত করি,-উহাহ আমাদের মঙ্গল সম্থন্ধায় ধারণা) কিন্ত আগলে 
আমাদের মঙ্গলের ধারণা হইতেহ ভাবগুলি এ দমকল লক্ষণ প্রাপ্ত 
হুহয়াছে। 

আর একটা কথা;-হদয়ের ভাবগুমা। অন্ুভব-শক্কির উপর 
অনেকটা নিভর করে, এবং উহারা অন্নুভবশক্তির আপেক্ষিক ও 
পারবর্তনশীন প্রকৃতিও কতকটা প্রান্ত হইঘ্জা থাকে | ভাব উপ- 
তোগের শক্তি সকল লোকের সমান নহে; কাহারও বা স্থল প্রক্কৃতি, 
কাহারও হন প্রক্কততি। তোমার কাঁমনাগুনা যদি উগ্র ও প্রচণ্ড 
হয়, তাহা ২ইপে তোমার ধশ্মজনিত খিশুন্ধ সের উপর তোমার 
প্রবৃত্তি চরিতাথ করিবার স্ুখই সহজে জী হইবে। তোমার প্রক্কৃতি 
যদ্দি কোমণ হয়, তাহ। হইলে সেরূপ কখনই হইবে না। বায়ুর অবস্থা, 
স্বাস্থ্য, রুগ্রতা,_আমাদের নৈতিক বোধশক্তিকে হয় নিস্তেজ নয় 
সতেজ করিয়! তোলে। বিজন বামে বখন মানুষ আপনাকে লইয়াই 
থাকে, তথন অন্তাপের বল পৃর্ণমাত্রায় বদ্ধিত হয় ;_মৃত্া্ সন্নিধানে 
দ্বিগুণিত হয়। কিন্তু জনতা, মংসারের কোনাহল, বিবয়াকর্ষণ, 
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অভ্যাস, উহাকে একেবারে নিব্বাসিত করিতে না পারিলেও কতকটা 
নিস্তেজ করিয়া রাখে । সময় বিশেবে মন ক্রান্ত হইয়া পড়ে। কোন 
বিষয়ে উৎসাহ সকনদিন্ু সমান থাকে না। সাহসেরও ক্ষণিক বিরাম 
আছে। “অমুক দিন সে সাহন দেখাইয়াছিল”_-একথা ত সর্ধরাই 
শুনা যায়। অধ'মাদের অন্তরতম হৃদয়ের ভাব€ অনেক সময়ে আমা- 
দের নেজাজের উপর নিভর করে। আমাদের বে ভাব পরম বিশুদ্ধ, 
অতীব উচ্চ আদশের-তাহাও কতকটা আমাদের দৈহিক অবস্থার 
উপর নির্ভর করে। কবির ভাবক্ষত্তিতে, প্রেমকের অঙ্ত্রাগে, ধন্ম- 
বারের জনগ্ত উত্দাহ5৪ মধো মধ্যে অবপাদ উপস্থিত ই )১-এই 
সমস্ত অনেক সমরে নিতান্ত হের ভৌতিক কারণের উপরানভর করে। 
ঘখন ভাবের ম্রোতে এরূপ জোদার ভাটা নতা উপগ্রিত হয় তখন 
এই ভাবকে আপ্শ করিয়া নকল মানুষের গন্য কি একই বিধিব্যবস্থা 
নিক্কার করা যাইতে পারে ? 
হান্থভৃতি ও হিতৈবণাও এই ধন্জিরিক অগ্গুভবশীলতার হাত 
এ পারে না। অন্তের দুঃখ অগভব কারবার শক্তি পকণের সমান 
নহে। যাহারা অতিশয় দুঃখ কষ্ট ভোগ কারগাছে- অস্থির দুঃখ কষ্ট 
তাহারাই বেশী বুঝিতে পারৈ ; সুতরাং অনোর দুখেকছে তাহাদেএই 
বেশী অন্ুকম্প। উপস্থিত হইয়া থাকে । যাহাদের কল্পনাশক্কি বেশী, 
তাহার! অন্যের অনুভূত মনোভাব আপনার মানদ-পটে আর্ত করিয়া, 
অনোর দুঃখ বেশী অনুভব করিতে পারে । কেহ বা দৈহিক সখ 
চঃখের জনা, কেহবা মানদিক সুখ-দুঃখের জন্য সহানুভূতি করিছে 
পারে। এই প্রকার সহানুভূতির মাধোও আবার অনেক প্রকার- 
তে আছে। শুধু প্রকার ভেদ নহে তাহাদের পরদ্পরের মধো 
বিরোধও উপস্থিত হই থাকে । ধশ্বযুদি ব্যথিত হছণে আমা- 
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দের অন্তরে যে ধিক্কার উপস্থিত হয়, গুণীর গুণপনার উপরে অত্য-' 
ধিক সহানুভূতি থাকিলে, সেই ধিন্কারের ভাব অনেকটা কমিয়! 
আসে। এই জন্যই তলটেয়ার রসো ও মিরাবোর দোষ আমরা 
দেখিয়াও দেখি না, তাঁহাদের শতাব্দীর কলুষরাশিকে আমর! ক্ষমার 
চক্ষে দর্শন করি। কোন দ্ডার্ ব্যক্তির মহাপরাধে আমাদের অন্তরে 
যতটা স্বণা উৎপন্ন হওয়া! উচিত, তাহার কষ্টে সহানুভূতির উদ্রেক 
হওয়ায়, সে ঘ্বণা কতকটা মন্দীভূত হইয়! আদে। যাহাকে মঙ্গলের 
সর্ববোতষ্ট মানদ গুরূপে খাড়। কর! হয়, গেই সহানুভূতির ত এইবূপ 
চঞ্চল ও টলমান্‌ অবস্থা । সহানুভূতির ন্যায় হিতৈষণাতেও এইরূপ 
তারতম্য উপস্থিত হইয়া থাকে । স্েহ ও প্রেমের ভাব কাহারও কম, 
কাহারও বেশী। তাহার পর, সহানুভূতির ন্যায়, ছিতৈষণাতেও নানা 
প্রবৃত্তি মিশ্রিত হইয়৷ তাহাকে বাধা দেয়। বন্ধুতার স্থলে, আমরা 
ন্যা়কে অতিক্রম করিয়াও, একটু বেশী দয়া প্রদর্শন করিয়া থাকি। 

ভাবের খামধেয়ালী উচ্ছাসের প্রতি বেশী কর্ণপাত না করাই কি 
সুবুদ্ধির কাজ বলিয়। বিবেচিত হয় না? বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত ও 
পরিশাসিত হইলে, এই হৃদয়ের ভাবই বুদ্ধির বেশ একটি সহায় 
হইতে পারে) কিন্ত আপনার হাতে উহাকে একেবারে ছাড়িয়া দিলে, 
উহা অচিরাৎ উচ্ছল খামখেয়ালী আবেগে পরিণত হয়। ইহাতে 
করিয়া মন, কার্ধ্য করিবার একট! উত্তেজন। ও শক্তি লাত করে বটে, 
কিন্ত মেই সঙ্গে বিক্ষুন্ধ ও অবাবস্থিত হইয়া উঠে) গোড়ায় উদার 
বলিয়। প্রতীক্মান হইলেও, অবশেষে অহংপরতার কাছাকাছি অথব! 
একেবারেই অহংপরতায় আপিয়া উপনীত হয়) মঙ্গলের কব আরর্শ 
হইতে বিচাত হুই॥, অন্থভবশীলতার অদৃঢ় ভূমিতে কখনই স্থিরতাবে 
ধাড়াইতে পারে না; ভাবের স্রোতে ভাদিতে ভামিতে আবেগের 
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আবর্তে আসিয়া পড়ে; উদারতা হইতে অহংপরতায় আসিয়া উপনীত 
হয়; আন হয়ত আত্মহারা ওদার্ধ্যের শিখরে আরোহণ করিবে ; কাল 
আবার স্বার্থপর ব্যক্তিত্বের হীনতার মধ্যে নিপতিত হইবে। 

এইক্ূপে ভাবের নীতি, স্বার্থের নীতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলেও 
অস্পূ্ণ-__১ম উহ! মঙ্গলের ধারণাকে এমন একটা| ভিত্তির উপর দাড় 
করায়, যে ভিত্তিটি স্বয়ং এই ধারণার উপরেই প্রতিষ্ঠিত ) ২য় উহ 
এমন নিয়মের নির্দেশ করে যাহ! অঞ্রব--যাহা। বিশ্বজনের অবশ্য- 
পালনীয় নহে। 

পূর্বোক্ত নীতিবাদের ন্যারর আমর! আর একটি নীতিবাদের 
উল্লেখ করিব যাহা মিথা| নহে কিন্ত অনর্পূর্ণ। প্রয়োজ্নবাদ ও স্বখ- 
বাদের পক্ষপাতিগণ তাহাদের দিদ্ধান্তকে একটু ব্যাপক করিয়া স্বপক্ষ 
সমর্থনের চেষ্টা পাইয়াছেন। তাহাদের মতে সুখই মঙ্গল,_-মজল, সুখ 
ভিন্ন আর কিছু হইতে পারে না) তাহার! বলেন, আত্ম-নুখবাদীরা 
ব্যক্তিগত নুখকে সুখ মনে করিয়! ভ্রমে পড়িয়াছেন ; আসলে সাধা- 
বণের স্থথকেই সুখ বলিয়া বুঝিতে হইবে । 

একথা আমরা স্বীকার করি যে, এই নূতন দিদ্ধান্তট, ব্যক্তিগত 
্বার্থবাদের বিরোধী ) কেন না, এই নীতিবাদের বশবর্থী হইয়া কোন 
ব্যক্তি শুধু যে একটা! ক্ষণিকভাবের ত্যাগ শ্বীকার করিতে পারে তাহা 
নহে, পরস্ত অবস্থা বিশেষে জীবন পর্যযস্ত বিসর্জন করিতে সমর্থ 
হ্য়। 

তথাপি, এই সিদ্ধান্তটি, প্রকৃত নীতি হইতে-_সমগ্র নীতি 
হইতে দুরে অবস্থিত। 

স্বীকার করি, নার্বজনিক-থার্বাদ, নিঃস্বার্থপরতায় লইয়। যায় )-- 

অবস্ত ইহ অনেকটা ভাল) কিন্ত নি্বার্ঘপরতা মঙ্গলের একটা উপাধি- 
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মাত্র (90041000) শ্ব়ং মল নহে। সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবেও কোন 
একট! ন্যায়বিরুদ্ধ কাঁধ করা যাইতে পারে। কোন এক কার্যে, কার্যয- 
কারীব্যক্তির কোন লাত নাই বলিয়াই যে সেই কার্ধ্য অন্যার হইবে 
না, একথা বল যায় না। সর্বাগ্রে নাধারণের স্বার্থের প্র/ত দৃষ্টি রাখিয়! 
কোন কাজ করিলে, যাহাকে বলে অহংপরতা-_সেই অহংপরতা-পাপে 
কোন কোন ব্যক্তি লিপ্ত না হইলেও, অন্তান্ত বহুবিধ পাপে লিপ্ত 
হইতে পারে। ইহ প্রমাগ কর! আবশ্যক যে, সাধারণের স্বার্থ সকল 
সময়েই ন্যার-ধর্মের অনুমোদিত ) আসলে সাধারণের স্বার্থ ও ন্যায়- 
ধর্শ__এই দুইটি জিনিষ এক নহে। যদিও অনেক সময়ে এই ছুইটি 
এক সঙ্গে যায়, তবু কখন-কখন উহার! পৃথকতাবেও কাজ করে। 
আযখেন্সের প্রাধানা স্থাপনের জন্য থেমিস্টক্লিদ্‌ আযাখেনস: 
বন্দরের মৈত্রীবদ্ধ প্রদেশ-সমৃহের নৌ-বহর অগ্নিপাৎ করিবার প্রস্তাব 
করেন )কিন্তু আরিস্টাইডিন্‌ বলেন, প্রস্তাবটি স্থবিধাজনক 
বটে, কিন্তু ন্যায়বিরুদ্ধ) এই কথায়, আযাথেনীয়েরা এই অন্যায় 
স্ুবিধাটি পরিত্যাগ করে। তবেই দেখ, এ বিষয়ে থেমিস্টক্লিসের 
কোন ব্যক্চিগত স্বার্থ ছিল না) দেশের স্বার্থের প্রতিই তাহার লক্ষ্য 
ছিল। ধদি তিনি বলপূর্ক এই সমস্ত কাজ এখোনীয়দিগের ছায়া 
করাইয়া লইবার চেষ্ট। করিতেন এবং সেই জন্য নিজের প্রাণ পর্যাস্ত 
বিসর্জন করিতেন, তাহ! হইলে, যে কাজ আসলে অন্যায় তাহার 
জন্য অতীব প্লাধ্য আত্মোৎসর্গের দৃষ্টান্ত দেখান হইত। 
ইহার উত্তরে কেহ বলিতে পারেন যে, এই দৃষ্টান্তে যদি স্বার্থ ও 
ন্যায়ধ্শ পরস্পর বিরোধী হইয়া থাকে, তাহার কারণ, এইস্কলে 
স্বার্থ যথেষ্ট রূপে সাধারণের স্বার্থ হয় নাই বলিয়া) এইরূপ স্থলে. 
“পরিবারের জন্য আপনাকে বিসর্জন করিবে, নগরের জন্য 
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গরিবারকে বিসর্জন কেরিবে) দেশের জন্য নগরকে বিসর্জন 
করিবে, বিশ্বমানবের জন্য দেশকে বিসর্জন করিবে--এই প্রদিদ্ধ 
ধাক্যটির অনুসরণ কর! কর্তব্য । 

তুমি যদি অতদূর পর্যন্তও যাঁও, তবু দেখিবে ন্যারধর্শের 
ধারণার উপনীত হইতে পার নাই। বিশ্বমানবের স্বার্থ ও ব্যকি- 
গত স্বার্থ, ন্যার়ধর্মের সহিত যে মিল হইতে পারেনা এপ 
নহে) কারণ ইহা। নিশ্চিত যে উহাদের মধ্যে কোন অসঙ্গতি নাই; 
কিন্ত তাই বলিয়া, এ ছুই দ্রিনিষ এক নহে; তাই এরূপ নিশ্চিত- 
পে বলা যায় না যে, বিশ্বমানবের স্বার্থ ন্যায়ধর্ম্ের উপর সংস্থা- 
পিত। যদি শুধু একটমাত্রও দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হত যে, স্থল-বিশেষে 
'জনদাধারণের স্বার্থের সহিত প্রক্কৃত মঙ্গলের এক্য হয় নাই, তাহ! 
হইলেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে যে, সাধারণের স্বার্থ ও 
প্রকৃত মঙ্গল এক প্রিনিস নহে। 

তুমি উপদেশ দিতেছ যে, সাধারণ স্বার্থের উদ্দেশে ব্যক্তিগত 
স্বার্থকে বিসর্জন করিবে। কিন্তু কাহার দোহাই দিয়া তৃমি এইরূপ 
উপদেশ দেও? শুধু কি স্বার্থের দোহাই দিয়? যদি স্বার্থ বলিয়াই 
স্বার্থের কথা শুনিতে আমি বাধ্য হই, তবে আমার নিজের স্বার্থের 
কথা আমি কেন না গুনিব? অনোর স্বার্থের জন্য আমার নিজের 
স্বার্থকে কেন বিসর্জন করিব তাহার ত কোন স্ুদঙ্গত হেতু দেখিতে 
পাই না । 

তুমি বলিতেছ, ন্থই মানব-জীবনের পরম লক্ষ্য। ইহা হইতে 
ন্যায্যরূপে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, আমার 

- স্থখই আমার জীবনের পরম লক্ষ্য । 
--.. ষ্দি তুমি আমাকে আমার স্থথ বিসর্জন করিতে উপদেশ দেও, 
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তাহা হইলে স্থ ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্যের দোহাই দিয়! তোমার 
এই উপদেশ দিতে হইবে। 

অধিকাংশলোকের স্বার্থই পরম স্বার্থ,_এই প্রসিদ্ধ মৃলহত্ 
অনুমারে চলিলে, কি বিপদেই পড়িতে হয় একবার বিবেচন! করিয়া 
দেখ। প্রথমত ভবিষ্যতের অন্ধকারের মধ্যে আমার প্রক্কত স্বার্থ 
নির্ণয় করাই কঠিন) তারপর দেখ, ন্যারধর্শের অন্রাস্ত আদেশের 
স্থানে, বাক্তিগত স্বার্থের অনিশ্চিত গণনাকে দীড় করাইয়া তুমি এই 
কঠিনতার কিছুমাত্র লাঘব করিলে না। কোন কার্ধ্য প্রবৃত্ত হই- 
বার পূর্বে, যদি আমার নিজের স্বার্থ নির্ণর কারতে হয় শুধু নিজের 
স্বার্থ নয়, পরিবারের স্বার্থ_শুধু পরিবারের স্বার্থ নয়, দেশের 
স্বার্থ শুধু দেশের স্বার্থ নয়-_বিশ্বমানবের স্বার্থ নির্ণয় করিতে 
তর, তাহ! হইলে দেই কাঙ্জ করা আমার পক্ষে অসম্ভব 
হইয়া উঠে। কি! আমার দুরদৃষ্টিকে সমস্ত জগতের উপর প্রসা- 
রিত করিতে হইবে? এইক্ধপ কঠিন পণে আমাকে ধর্ম অর্জন 
করিতে হইবে? তাহা হইলে এমন একটা জ্ঞান তুমি আমার উপর 
আরোপ করিতেছ যাহ। শুধু ঈ্বরেতেই সম্তবে। প্রকৃত স্বার্থ নির্ণ 
য়ের উদ্দেশে ঠিক. পথে আপনাকে পরিচালন করিতে হইলে, 
দর্শনের ইতিহাস কিংবা কুট নীতি-শান্ত্রও যথেষ্ট নহে। মনে 
রাখিও, মানব-জীবনের কোন গণিত-সিদ্ধ বিজ্ঞান নাই। তোমার 
গ্রণন! যতই গভীর হউক না, তোমার তাগ্য যতই স্থপ্রতিষ্ঠিত হউক 
না, দৈব-ঘটনা ও ইচ্ছার শ্বাধীনত! আগিয়া, তাহা বিপর্যস্ত করিয়! 
দিবে,_তোমার ছুঃখ তই নৈরাশ্যঞ্জনক হউক না, তাহা হইতে 
তোমাকে উদ্ধার করিবে, স্থখ ও দুঃখকে একত্র মিশাইয়া ফেলিবে-. 
তোমার দুূরদৃষ্টির মম্ত সিদ্ধান্তকে ব্যর্থ করিয়া দিবে। 


২৭০ সত, সুন্দর, মঙ্গল। 


এইরূপ চঞ্চল ভিত্তির উপর তুমি ধর্নিতীকে স্থাপন করিতে 
চাহ? দেখ, এই প্রহেলিকাবৎ সাধারণ-স্বার্থকে সমর্থন করিবার জন্য 
আমরা কতই কুতর্ক অবলম্বন করিয়া থাকি! আমার কোন বন্ধুর 
দৈনাদশ! উপস্থিত হইলে, আমি সহজেই সাধরণ স্ববার্থঘটিত এমন 
একটা দুর-সম্পর্কের হেতু বাহির করিতে পারি যাহার দোহাই দিয়া 
আমি আমার বন্ধুর সাহায্যে হয়-ত বিরত হইব। এই ব্যক্তি দুর্দ- 
শাগ্রন্ত হইয়া আমার নিকটে অর্থ যাঁচঞা1 করিতেছে; কিন্ত এ অর্থ 
বদি আমি বিশ্বমানবের কাজে প্রয়োগ করি, তাহা হইলে আমার এ 
অর্থব্যয় কি আরও সার্থক হইবে না? কলার অর্থকি আমার 
দেশের জনয আবস্তক হইবে না? অতএব উহা! আপাতত বার না 
করাই ভাল। তাছাড়। এই স্থলে সাধারণের স্থার্থ সুষ্পস্ট্নপে উপ- 
লব্ধি হইলেও ইহাতে তভ্রমের সম্ভাবনা! আছে ;_-এইরূপ নানা 
প্রকার মিথ্যা জল্পনা আসিয়া আমার মনকে অধিকার করিবে। 
কোন ভাল কাজ করিবার পূর্বে, গ্রথমে বদি ইহাই দেখিতে হয়, 
উহ! অধিকতম লোকের পরম স্বার্থ কি না, তাহ! হইলে এরূপ কাজ 
ছঃসাহনী ও উদ্মানগ্রস্ত লোক ভিন্ন আর কেহ করিতে সাহস 
গাইবে না। স্বীকার করি, সাধারণ-্বার্থের ধারণা হইতে উদার 
আত্মোৎসর্গ প্রশ্থত হইতে পারে, কিন্তু সেই সঙ্গে অনেক মহাপ- 
রাধও প্রশ্রয় পাইতে পারে। এ সাধারণ-্থার্থের দোহাই দিয়া, 
সর্ধপ্রকার উন্মত্ত ব্যক্তিরা-_-ধর্শোন্মত্ত, শ্বাধীনতা-উন্মত্ব, দর্শনশাস্ত্র- 
উন্নন্ত ব্ক্তিরা--বিশ্বমানবের পরম স্বার্থের উদ্দেশে, অনেক জঘন্য 
কাঞ্জ কি করেনাই? অবশ্য অনেক সময়, সেই সকল কাজের 
লহিত উচ্চতর নিঃস্বার্থভাবও মিশ্রিত ছিল। 

এই নীতিবাদের আর একটি তুল--ন্বয়ং মঙ্গল এবং মঙ্গলের 
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একটি প্রয়োগ-স্থল-এই উভয়কে উহা এক করিয়! ফেলে । যদি 
অধিকতম লোকের পরম শ্বার্থই মঙ্গল হয়, তাহ! হইলে, ইহার 
পরিণাম স্পষ্টই দেখা যাইতেছে ;-_-তাহা! হইলে শ্বীকার করিতে 
হয়, শুধু একট! সার্বজনিক ও সামাজিক ধর্শনীতিই আছে, নৈজিক 
কিংবা ব্যক্তিগত ধশ্মনীতির কোন অস্তিত্ব মাই ) শুধু এক শ্রেণীরই 
কর্তব্য আছে,-অন্যের প্রতি কর্তব্য) নিজের প্রতি আমাদের 
কোন কর্তব্য নাই। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত অনুসারে, আমর! ঠিক সেই 
সকল কর্তব্যকে ছাটিয়! ফেলিতেছি যাহার বিদ্যমানে অন্য সমস্ত কর্তব্য 
সাধন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হুয়। সর্বাপেক্ষা সেই ব্যক্তির 
সহিত আমাদের নিতা নন্ন্ধ যাহাকে আমর! “আমি” বলি। এক 
হিদাবে আমিই আমার সমাজ) সেই সমাজে আমি সর্বাপেক্ষা 
অন্রাত্ত। প্লেটো একটা কথ! বেশ বলিয়াছেন £_-আমি আমার অন্তরে 
একটা সমগ্র নগরকে বহন করিতেছি,_-ভাব, ধারণা, বাসন। প্রবৃত্তি, 
আবেগ, চেষ্টা প্রভৃতির দ্বারা উহা! অধ্যদিত; এই সকলের জন্য 
বিধিব্যবস্থ স্থাপন কর! নিতান্তই আবশ্যক । কিন্তু প্রাগুক্ত নীতিবার্দ 
অনুমারে, এই নিতান্ত-আবশ্যক আত্মশীসন-ব্যবস্থাকেই রহিত কর! 
হইতেছে; অর্থাৎ নৈজিক ধর্শনীতিকে-_আত্মনিষ্ঠ কর্তব্কে বিস- 
জ্জন করা হইতেছে। 

আর একটি নীতিবাদের কথা বণিব যাহার বাহিরটা দেখিতে 
বেশ উন্নত কিন্তু যাহার ভিতরে একটা দৃধিত নীতি প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। 

কেহ কেহ এইকপ বিশ্বাস করেন যে, কেবল ঈশ্বরের ইচ্ছার 
উপরেই চারিত্র-নীতির তিত্তি স্থাপিত। সেই ইচ্ছার অনুসরণ ও 
লঙ্ঘনের সহিতই ঈশ্বর দণ্-পুরস্কার জুড়িয়া দিয়াছেন, এবং মেই 
দণ্-পুরক্কারের দ্বার! চালিত হইয়াই মন্গষ্য কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হয়। 
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এই বিষয়টি একটু সংকোচের সহিত আলোচন! করিতে হইবে। 

এ কথা সতা,_বিবিধ যুক্তির দ্বারা ইহ! নিশ্চিতরূপে প্রতিপন্ন 
হয়যে ঈশ্বরই নীতির চরম ও পরম মৃলতন্ব ;-এমন কি ইহা 
বেশ বল! যাইতে পারে যে, খ্রশ্বরিক ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশই 
মঙ্গল 7 কেন ন।, ঈশ্বরের ইচ্ছা সেই সনাতন স্ায়ধর্শেরই অভি- 
বাক্তি যাহ! ত্বাহার মধ্য নিতাকাল অবস্থিত। অবশ্য ঈশ্বরের এই 
ইচ্ছা__তিনি যে ন্যারের নিষ্»ম আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও হৃদয়ের মধ্যে 
নিহিত করিয়াছেন, সেই নিয়ম অনুসারে আমর! কাজ করি) 
কিন্তু তাই বলিয়া তাহা হইতে একপ দিদ্ধান্ত হয় নাহার 
খামখেয়ালি ইচ্ছা-অনুদারে তিনি এই নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন । 
পরন্ত, ন্যায়ের নিয়ম ঈশ্বরের ইচ্ছার মধ্যেই রহিয়াছে; কেন না, 
সেই নিয়মের মৃণ তাহার জ্ঞানের মধ্যে, তাহার অস্তরতম স্বরূপের 
মধ্যেই চিরবিদ্যমান | 

থে নীতিবাদ ঈশ্বরের ইচ্ছার উপর স্থাপিত, সেই নীতিবাদের 
মধ্যে যেটুকু সত্য আছে তাহা বাদ দিয়া তাহার মধ্যে যাহা মিথ্যা, 
যাহা অগঙ্গত, যাহা নীতিবিরুদ্ধ তাহাই আমর! দেখাইতে চেষ্টা 
করিব। 

প্রথমত, যেকোন ইচ্ছাই হউক না কেন, ইচ্ছার ছারা 
যেমন সত্য স্ুন্দরকে প্রতিষ্ঠিত করা যায় না, সেইরূপ ইচ্ছার 
ছারা মঙ্গলকেও প্রতিঠিত করা যায় না। খশ্বরিক ইচ্ছা সম্বন্ধে 
আমাদের যে ধারণা তাহা আমাদের নিজের ইচ্ছ| হইতেই উৎপন্ন। 
ভাল করিয়া ধুঝিয়া দেখিলে, এই ছুই ইচ্ছার মধ্যে অনীম ও 
মসীমের প্রভেদ ভিন্ন আর কোন প্রভেদ নাই। এখন দেখ, 
আমার ইচ্ছার দ্বারা কোন সত্যকে আমি লেশমাত্রও স্থাপন করিতে 
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পারি না। আমার ইচ্ছা সপীম বলিয়াই ফি পায়িদা? লী, 
তাহা নহে; অপীমশক্তিসম্িত হইলেও ইচ্ছা এই বিষয়ে সমান 
অশক্ত। আমার ইচ্ছার প্রক্ৃতিই এই,_কোন কাজ করিবান্ন 
সময় এই জ্ঞানটি থাকে,_-আমি ইচ্ছা করিলে ইহার উপ্টাটাও 
ক্করিতে পারি) আর ইহা ইচ্ছার একট! আগন্তক লক্ষণ নহে, 
ইহাই ইচ্ছার মুখ্য লক্ষণ) অতএব, এরূপ ধদি মমে বরা যায়, 
সত্য কিংবা সত্যের যে অংশকে ন্যায় বলে, তাহা__কি এশ্বরিক, 
[কি মানবিক-_কোন ইচ্ছার দ্বারা স্থাপিত হইয়াছে, তাহা! হইলে 
ইহাও স্বীকার করিতে হয়, অন্ত কাধ্যের দ্বার অন্ত আর কিছু 
স্থাপিত হইতেও পারিত ) অন্ায়কে ন্যায় করা যাইতে পারিত, 
স্তায়কে অন্তায় করা যাইতে পারিত; কিন্তু এরূপ অধৰতা! ন্যায় 
ও সত্যের প্রক্কৃতি-বিরুদ্ধ। বান্তবপক্ষে, দার্শনিক তবসমূহের স্থান 
নৈতিক তন্বগুলিও শ্বতঃসিদ্ধ ধ্রবসতা। কারণ ব্যতীত কার্যোয় 
স্ভাব, বন্ধ বিনা গুণের সপ্ভাব ঈশ্বরও ঘটাইতে পারেন না; সত্য 
পালন করা, সত্যকে ভালবামা, প্রবৃত্তিনমূহকে সংযত কর! মদদ__ 
ইহাও ঈশ্বর স্থাপন করিতে পারেন না। জ্যামিতির স্বতঃসিদ্ধ 
হুত্রগুণির স্তায় নৈতিক স্ত্রগুণিও অপরিবর্তনীয়। মন্টেস্কিউ 
সমস্ত নিয়ম সম্বন্ধে সাধারণতঃ যাহা বলিয়াছেন, নৈতিক নিয়মের 
সম্বন্ধে সে কথা৷ বিশেষরণে প্রযুক্ত হইতে পারে। ইহ] সেই সব 
অবশ্যন্তাবী মন্বদ্ধ যাহা বস্তসমূহের নিজস্ব প্রক্কতি কিংবা স্বরূপ 
হইতে উৎপন্ন । 

ধরিয়া লও,_মঙ্গল ও স্তায় ঈশ্বরের ইচ্ছা হইতেই উৎপন্ন 
হইয়াছে, তাহ! হইলে তাহার মধো থে অবশাকর্তবাতার তাৰ আছে 
তাহা ঈশ্বরের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিতে: কি কোন ইচার 
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দ্বারাই অবশ্যকর্তব্যতা স্থাপিত হইতে পারে না । ঈশ্বরেক্ ইচ্ছাঁ_ 
একজন সর্বশক্তিমান পুরুষের ইচ্ছা ;_আর আমি একটি ক্ষু্ 
ছুর্বল জীব। একজন সর্বশক্তিমান পুরুষের মহিত একটি ক্ষ্র 
দুর্বল জীবের এই যে সম্ন্ধ--ইহার মধ্যে কোন নৈতিক ভাব 
থাকিতে পারে না। বলের হ্বারা বাধ্য হইয়া কোন বলবান্‌ ব্যক্তির 
আজ্ঞা আমর! পালন করি, কিন্ত অবশ্যকর্তব্য :বোধে তাহ! পালন 
করি না। ঈশ্বরের অন্ঠান্ উপাধি হইতে যদি মুহূর্তের জন্য ঈশ্ব- 
রের ইচ্ছাকে পৃথক্‌ করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে দেখিব, 
ধশ্বরিক ইচ্ছা-€প্ররিত ছলজ্ঘা আদেশের মধ্যে ন্যায়ের কণামাত্রও 
কিরণ নাই; সুতরাং তাহা হইতে অবশ্য কর্তব্যতার কণ! মাত্র 
ছায়াও আমার হৃদয়ে অবতীর্ণ হইবে ন1। 

কেহ কেহ এই কথ। বলিয়। উঠিবেন :--এই যে অবশ্যকর্তবাতা 
ওন্ায়_-ইহ! ঈশ্বরের খাম্‌খেয়ালী ইচ্ছা! হইতে নহে পরস্ক ঈশ্বরের 
বায়ইচ্ছা হইতেই স্থাপিত হইয়াছে। বেশ কথা। তাহা হইলে 
ত সবই উল্টাইয়। যায়। তবেই দরাড়াইতেছে--নিরবচ্ছিন্ন ঈশ্বরের 
ইচ্ছ। হইতে এই অবশ্যকর্তব্যতার উৎপত্তি নহে, পরস্থ যে জ্ঞানের 
হবার! তাহার ইচ্ছা নিয়মিত হয় অর্থাৎ তাঁহার ইচ্ছার মধ্যে যে 
্তায়ধন্ম অবস্থিত, সেই জ্ঞানই, সেই স্তায়ধশ্্ই এই অবশ্যকর্তব্যতার 
ভাব আমাদের মনে আনিয়া দেয়। অতএব, ন্যায়-অন্তায়ের যে 
প্রতেদ, তাহ। তাহার ইচ্ছার কার্ধ্য নছে। 

আর একটি নীতিখাদের কথা বলিব যাহার বাহিরটা দেখিতে 
বেশ উন্নত কিন্তু যাহার ভিতরে একট! দুষিত নীতি প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। 

কেহ কেহ এইরূপ বিশ্বা করেন যে, কেবল ঈশ্বরের ইচ্ছার 
উপরেই চারিত্রনীতির ভিত্তি স্থাপিত। সেই ইচ্ছার অনুন্পরণ ও 
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লঙ্ঘনের সহিতই ঈশ্বর দণ্ড পুরস্কার জুড়িয়! দিয়াছেন, এবং মেই 
ঘও পুরস্কারের দ্বারা চালিত হইয়াই মনুঘা স্বকীয় কার্ধ্য প্রবৃত্ত হয়। 
এই বিষয়টি একটু সংকোচের সহিত আলোচনা করিতে হইবে। 
এ কথা সত্য,__বিবিধ যুক্তির দ্বারা ইহা নিশ্চিতরূপে প্রতিপন্ন 
হয় যে ঈশ্বরই নীতির চরম ও পরম মূলতত্ব )--এমন কি ইহ! বেশ 
ৰল! যাইতে পারে যে, খরশ্বরিক ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশই মঙ্গল; কেন 
না, ঈশ্বরের ইচ্ছ! সেই সনাতন হ্যায়ধর্মেরই অভিবাক্তি যাহ! তাহার 
মধ্যে নিতা অবস্থিত | অবশ্য ঈশ্বরের এই ইচ্ছা-তিনি যে ন্যায়ের 
নিয়ম আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও হৃদয়ের মধ্যে নিহিত করিয়াছেন, সেই 
নিয়ম অন্থদারে আমর! কাজ করি; কিন্তু তাই বলিয়া! তাহা হইতে 
এরূপ দিদ্ধান্ত হয় না,_-তাহার খামখেয়াণি ইচ্ছ! অন্ুদারে তিনি 
এই নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন। সে কথা দূরে থাকুক, ন্যায়ের 
নিয়ম ঈশ্বরের ইচ্ছার মধ্যে এই জন্যই রহিয়াছে, যেহেতু দেই নিয় 
মেরমূল তাহার জ্ঞানের মধ্যে, তাহার অন্তরতম স্বরূপের মধ্যেই 
চিরবিদামান। এ 
ঈশ্বরের ইচ্ছার উপর যে নীতিবাদ স্থাপিত, সেই নীতিবাদের 
মধ্যে যেটুকু সত্য আছে তাহা বাদ দিয়া তাহার মধ্যে যাহা মিথ্যা, 
যাহ! অনঙ্গত, যাহ! নীতিবিরুদ্ধ তাহাই আমর! দেখাইতে চেষ্টা 
করিব। 
প্রথমত, যে কোন ইচ্ছাই :হউক ন1 কেন,-ইচ্ছার দ্বার! যেমন 
সত্য মুন্দরকে প্রতিটিত করা যায় না, দেইস্প ইচ্ছার দ্বারা মঙ্গলকেও 
প্রতিঠিত করা যায়ন!। ধশ্বরিক ইচ্ছা স্বন্ধে আমাদের যে 
ধারণ! তাহা আমাদের নিজের ইচ্ছা হইতেই উৎপন্ন। তাল করিয়! 
বুঝিয়া দেখিলে, এই ছুই ইচ্ছার মধ্যে অীম ও মগীমের পরতে ভিন্ন 


২৭৮ সত, সুর, মঙ্গল। , 


এবং তাহা হইলে ধর্খনীতির মধ্যে অবশ্যকর্তব্ভার ভাঁৰও কিছুই 
থাকে না। আবার যদি ন্যায়কেই ঈথরেচ্ছার প্রমাণ বলিয়া ধর, 
যে ন্তার, তোমার দিদ্ধান্ত অনুসারে ঈশ্বরের ইচ্ছ। হইতেই প্রামা- 
ণিকতা লাভ করে,_-তাহ! হইলে তুমি চক্র-ন্যায়ের ভ্রমে পতিত 
হইবে। 

আর একট! চক্র-্যায়ের ভ্রম আরও স্প্টরূপে এই স্থলে লক্ষিত 
হয়। প্রথমে, ঈশ্বরের ইচ্ছ! হইতে ন্যায়ধর্ম উৎপন্ন__এই সিদ্ধান্ত 
বৈধরূপে স্থাপন করিতে হইলে, বাধা হইয়া তোমাকে মানিয়া 
লইতে হয় যে, এই ইচ্ছা ন্যায়মূলক, কিন্তু আমি ম্পদ্ধা কায! 
বলিতে পারি, শুধু এই ইচ্ছ। হইতে ন্যায়ধর্ম কখনই স্থাপিত 
হইতে পারে না। তা ছাড়া, স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, যদ্দি পূর্ব- 
হইতেই তোমার মনে ন্যায় সপ্বন্ধে কোন প্রকার ধারণ| না থাকে, 
ঈশ্বরের কোন্‌ ইচ্ছ! ন্যায়মূলক তাহ! তুমি বুঝিতেই পারিবে না। 
এক পক্ষে, ঈশ্বরের ইচ্ছ| কি তাহ! না! জানিয়াও ন্যায় নম্বন্ধ 
তোমার একটা ধারণ! থাকিতে পারে, ও আছে; পক্ষান্তরে, ন্যায় 
সম্বন্ধে তোমার কোন ধারণ! ন| থাকিলে, উশ্বরিক ইচ্ছার ন্যায্যতা 
ভুমি বুঝিতে পারিবে না। 

এখন দেখ, আমর! যে নীতিবাদ সম্বন্ধে বিচার করিতেছি তাহার 
চূড়ান্ত দিদ্ধান্তটি এই শুধু ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই অমুক কাজ 
ন্যায্য ও অমুক কাজ অন্য) বলিয়! নির্ধারিত ;হইয়াছে। শুধু 
একটা! খামখেয়ালি আদেশের দ্বারাই যে এই ইচ্ছা অভিব্যক্ত 
হইতেছে তাহা নহে,__-আবার এই ইচ্ছা, খ আদেশের সঙ্গে আশ! 
ও তয়ের ভাব ভুড়িয় দিয়াছে। 

পারলৌকিক দণ্ডের ভয় ও পুরস্কারের আশা! কোন্‌ মানব-বৃত্তির 


অন্তান্ অমশ্পূর্ণ নীতিবাদ। ২৭৯ 


উপর কার্ধ্য করে? যেবৃত্বির বশবর্তী হইয়া আমার! ইহলোকেই 
ছংখকে ভয় করি, ও সুখের অন্বেষণ করি, সেই একই বৃত্তির 
উপর কাজ করে,-_সেই বৃত্তিটি কি 1__না, কল্পনার ছ্বারা উত্তে- 
প্রিতি আমাদের এন্দ্িয়িক অন্থভবশক্তি অর্থাৎ .আমাদের মেই 
বৃত্তি যাহা সর্বাপেক্ষা পরিবর্তনশীল, এবং মন্্যাজাতির মধ্যে যাহার 
তারতম্য সর্বাপেক্ষা! অধিক। পারলৌকিক সুখ ও দুঃখ, যাহা) 
সর্বাপেক্ষা জলম্ত অথচ চলস্ত দুইটি তাবকে আমাদের অস্তরে, 
উত্তেজিত করে-_সে ছুইটি ভাব কি 1 না, আশা! ও ভয়। বয়স, 
্বাস্থা, একখণ্ড চলস্ত মেঘ, হৃরধ্যর একটি রশ্মি, এক পেয়াল! 
কাফি, এবং এইরূপ অসংখ্য পদার্থ__সমন্তই :আমাদের আশা ও 
ভয়ের উদ্রেক করে। আমি এমন কতকগুলি লোককে জানি_- 
এমন কি, এরূপ কতকগুলি দার্শনিক পণ্ডিতকেও জানি, কোন 
কোন দিনে ধাহাদের আশার হ্রাস বুদ্ধি হইয়। থাকে । আর 
ইহারই উপর কিনা নীতির ভিত্তি পত্তন করিতে "হইবে! ফলত 
এ নীতিবাদ, মানব-আচরণে শুধু একটা! স্বার্থের উদ্দেশ্য খাড়া 
করিতে চাহে__তাহা ছাড়া আর কিছুই নহে। কারধ্যের ফলা- 
ফল গণনা করিয়া আমি যে কাজ করি, সেই গণন| ঠিক হইতেও 
পারে; তাহার দ্বারা আমি খুব স্ুখেরও আশ! করিতে পারি) 
কিন্ত তাহার মধ্যে এমন কোন ন্যায়ের তাব দেখিতে পাই ন! 
যাহা অবশ্যকর্তব্য বলিয়া কোন কার্ধ্য :করিতে আমাকে বাধ্য 
করিতে পারে ; অথবা এই গণন! করিতে পারা, কি ন! পারার 
মধো, কোন পাপ পুণ্যও দেখিতে পাই না, (যদিও প]াস্কাল 
তাহা দেখিতে পান); ফল কথা, আমাদের অন্ুভবশক্তি ও কল্পনা- 
শক্তির ভারতম্য অনুসারে, আমাদের প্রত্যেকের মনে আশ। ও 
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ভয়ের তারতম্য হইয়া থাকে। শেষ কথা, পারলৌকিক সখ ছুঃখ, 
দণ্ড পুরস্কারের আকারেই প্রদর্শিত হইয়। থাকে। কিন্তু সেই মব 
কর্মুই দণ্ড পুরস্কারের যোগ্য যাহা! আদলে ভাল কিংবা আদলে 
মনদ। যদি ভাল মন্দ বলির] আসলে কোন ঞ্বিনিস না থাকে, 
তাল মন্দের ধদি অবশ্যপ্রতিপাল্য কোন নিয়ম না থাফে, তবে 
তাহাতে না-আছে পাপ, না-আছে পুণ্য ; তাহা [হইলে .সে পুর- 
স্বার পুরস্কারই নহে; সে দণ্ড দণ্ডই নহে। কেন না, ভালমন্দের 
ধারণা হইতে তীহা মুর প্রাপ্ত হয় না। যে স্থলে এই ভালমনদের 
ধারণ! নাই, মে স্থলে দণ্ড পুরস্কারের পরিবর্তে শুধু স্থখের আকর্ষণ 
ও যন্ত্রণার ভয় ধর্মের অনুশাসন-বিধির সহিত ঘুড়িয়া দেওয়া হয় মাত্র? 
সে বিধির মধ্যে কোন ধর্খনৈতিক ভাব নাই; তখন আবার আমরা 
সেই পার্থিব কায়িক দণ্ডবিধির ব্যবস্থায় ফিরিয়৷ আসি যাহা লোক- 
কল্পনাকে সন্্াদিত করিবার জন্যই উদ্ভাবিত হইয়াছে এবং যাহা 
বাবস্থাকর্তাদের প্রচারিত আইনের উপরেই নির্ভর করে) এইরূপে, 
এই পার্থিব দণ্ড পুরস্কারকে, বিধি ব্যবস্থাকে, আমরা পরলোকেও 
লইয়া যাই। আমর! পরে দেখিব_-আত্মার অমরত্ব, উহ! অপেক্ষা 
দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত। 

এই মিথ্যা ও অসপ্পর্ণ নীতিবাদগুলিকে অপসারিত করিয়া এমন 
একটি সিদ্ধান্তে আমর! উপনীত হইব, যাহ! আমাদের মতে, সম্পূর্ণ 
সত্য; কেন না দিদ্ধান্ত, নিশ্চিত তথ্য ছাড়া আর কিছুই গ্রহণ 
করে না, কোন তথ্যকেই উপেক্ষা, করে না, এবং মেই সব তথ্যের 
যথাথথ লক্ষণ ও মর্ধযাদাঁও রক্ষা করিয়। থাকে৷ 
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ধর্দনীতির প্রকৃত মূলত । 


দশা তত্তজ্ানী, দার্শনিক পদ্ধতি সমূহের শুধু ব্রম দেখাইয়াই 
ক্ষান্ত থাকেন না, পরস্ত সেই ভ্রমসমূহের মধ্যে সে মত্য মিশ্রিত আছে 
তাহ! তিনি দেঁধিতে পান, এবং মেই মত্যগুলিকে দেই সব ভ্রম 
হইতে বিনির্মুক্ত করেন। বিভিন্ন পদ্ধতি সমূহের বিক্ষিপ্ত সত্যগুলি 
একত্র মিনিত হইয়া! একটি সমগ্র সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করে, এবং সেই 
মত্যকে, প্রতো পদ্ধতিই একটা বিশেষ দিক দিয়! দর্শন করে। 
আমরা যে সকল নৈতিক পদ্ধতি খণ্ডন করিলাম, তাহা পরম্পর 
বিরোধী হইলেও, তাহাদের মধ্যে সমগ্র ধর্মনীতির মূল-উপাদানগুলি 
নিহিত আছে। সমগ্র নৈতিক ব্যাপারকে পুনঃগ্রতিষিত করিতে 
হইলে, শুধু এসকল উপাদানকে একত্র কর! আবশ্যক। ফলত 
সমস্ত দর্শনের ইতিহাস-মানসিক ব্যাপারসমূহের বিশ্লেষণ বা 
বিশ্লেষণের চেষ্টা ভিন্ন আর কিছুই নহে। কোন পদ্ধতিবিশেষের 
মতে অন্ধ না! হইয়া, সমগ্র মানব-আচরণ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আমাদের 
মনে যে সকল ধারণ। ও ভাব উৎপন্ন হয় তাহাই আমর! বথাযথরূপে 
একত্র মংগ্রহ করিব । 

কতকগুলি কাধ্য আমাদের ঃপ্রীতিকর এবং কতকগুলি কার্ধ্য 
অপ্রীতিকর; কতকগুলি উপকারী, ও কতকগুনি হানিজনক )-. 
এক কথায়, সেই সকণ কার্যের সহিত আমাদের স্বার্থের যোগ । যে 
মূকল কাঁধ্য আমাদের হিতঙ্জনক সেই সকল কার্য্যের অনুষ্ঠানে আমর! 
আননিত হই, এবং যাহাতে আমাদের হানি হয়-সেইন্বপ কার্য 
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আমরা পরিবর্জন করি। যে সকল কার্যে আমাদের স্বার্থ সাধিত 
হয় আমরা নিয়ত সেই সকল কার্ধ্যেরই অস্থসরণ করি। 

এই ব্যাপারটি সর্ববাদিসন্মত ;--আরও একটি ব্যাপার আছে 
যাহ! উহারই মত অবিসম্বাদিত। 

এমন কতকগুলি কার্ধ্য আছে, যাহার সহিত আমার নিজের 
কোন সম্বন্ধ নাই, স্ৃতরাং তাহাতে আমাদের কি স্বার্থ আছে তাহা 
আমরা বিচার করিতে সমর্থ নহি, অথচ আমরা৷ সেই সকল কার্ধ্যকে 
ভাল কিংব! মন্দ বলিয়া! থাকি। 

মনে কর, তোমার সমক্ষে একজন সশন্ত্র বলবান্‌ ব্যক্তি, একজন 
হর্ধল নিরন্তর ব্যক্তিকে আক্রমণ করিয়! তাহার প্রতি মারপীট করিল, 
এবং তাহার গাঠের কড়ি হরণ করিবার জন্য তাহাকে »হতা! 
করিল। এই কার্যে তোমার নিজের গায়ে একটি আচড়ও লাগিল 
না, অথ্চ তোমার মন দ্বণ! ও রোষে পূর্ণ হইল; সেই হত্যা- 
কারীকে ধৃত করিয়া পুলিসে সোপর্দ করিবার জন্য, তুমি যথাসাধ্য 
চেষ্টা করিলে। যাহাতে দে কোন না কোনরূপে দণ্ডিত হয় তাহার 
জন্য তোমার আন্তরিক ইচ্ছা হইল, এবং তুমি মনে করিলে--এই- 
রূপ দণ্ডবিধান কর! ন্যায়সঙ্গত কাধ্য ; যতক্ষণ ন| তাহার উপযুক্ত 
দণ্ড হইল ততক্ষণ তোমার রোষ প্রশমিত হইল না। আবার আমি, 
বলি, এস্থলে তোমার নিজের কোন পপ্রত্যাশ(ও ছিল না, ভয়ও ছিল 
না। তুমি যদি কোন দুর্গম দুর্গের মধ্যে থাকিয়া, তাহার উচ্চ চূড়া, 
হইতে এই হতাকাণ্ড দেখিতে, তাহা হইলেও তোমার মনে এইকধপ 
ভাবই উৎপর হইঁত। 

একট! হত্যাকাণ্ড দেখিয়| .তোমার মনে যে ভাবের উদয় হয়, 
আহারই একট! মোটামুটি ছবি উপরে প্রদর্শিত হইল। এই ছরির 
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মধ্যে যে সকল বিভিন্ন রেখার সমাবেশ আছে, তৎসন্বদ্ধে একটু 
বিশ্লেষণ ও একটু বিচার করিয়া! দেখিলেই একটা দার্শনিক দিদ্ধাস্তে 
উপনীত হওয়া যায়। 

এই হত্যাকাণ্ড দেখিয়া কোন্‌ ভাবটি তোমার মনে প্রথম উদক্ধ 
হইল,?__অবশ্য, দ্বণামিশ্রিত রোষের তাব, একটা স্বাভাবিক 
আতঙ্ক তোমার মনে সঞ্চারিত হইল। অতএব দেখা যাইতেছে, 
এমন একটা ধিক্কারের ভাব স্বতই আমাদের মনে জন্মিতে পাঁরে_ 
যাহার সহিত স্বার্থের কোন সংশ্বব নাই) মনের এইরূপ একটা 
শক্তি আছে-__মনের ' এন্ধপ কতকগুপি ভাব আছে, যাহার লক্ষ্য 
আমি নিজে নহি। আমাদের মনে এমন একটা বিদ্বেষের ভাব, 
এমন' একটা বৈমুখোর ভাব, এমন একটা আতঙ্কের ভাব আছে, 
যাহা আমাদের নিজের অনিষ্টাশঙ্কা হইতে উৎপন্ন হয় না, প্রত্যুত 
এমন সকল কার্ধা হইতে উৎপন্ন হয় যাহা! আমাদের হইতে বহুদূরে 
অনুষ্ঠিত হন৷ থাকে, এবং যাহার আঘাত আমাদিগকে একটুও স্পর্শ 
করিতে পারে না)১--সেই সকল কার্ধ্যকে যে আমর! দ্বণা করি, 
তাহার একমাত্র হেতু, আমরা সেই সমস্ত কার্য্যকে মন্দ বলিয়া 
বিবেচনা করি। 

হাঁ, আমরা মেই সকল কার্য্যকে মন্দ বলিয়া বিবেচন1 করি। 
সেই সব কার্ধ্য আমাদের মনে যে সকল তাৰ উৎপাদন করে, তাহার 
মধো একটা বিচারক্রিয! প্রচ্ছন্ন আছে। যে সময়ে কোন কার্য 
দেখিয়। তোমার মানে ঘ্বণ| ও রোষের উদয় হয়, তখন যদ্দি কেহ বলে, 
তোমার এই নিঃস্বার্থ রোষ তোমার একট! বিশেষ দৈহিক গঠনের 
ফল, এবং & কাঁধ্য আগলে ভালও নহে মন্দও নহে__তখন এই ব্যাখ্যার 
প্রতি তুমি নিশ্চয়ই বিমুখ হও, তুমি তাহাতে কখনই দায় দিতে 
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পার না) তুমি তখনই বলিয়া উঠ, এঁ কার্যাটি স্বতই মন্দ) তৃমি তখন 
শুধু তোমার মনের ভাবযাত্র প্রকাশ কর না, তোমার বিচারে যাহা 
মনে হয় তাহাই তুমি বাক্ত করিয়! থাক | তাহার পর দিন তোমার 
মনের উত্তেজনা উপশমিত হইলেও এ কার্ধা তোমার বিচারে মন্দ 
বলিয়াই উপলব্ধি হয়| এ কাজটা যে সর্ঝত্র ও সর্বকালেই মন, 
তাহ| ছয় মাপ কাল পরেও তোমার মনে হয়) তাহার কারণ, 
তোমার বিবেচনায়, কাজটা শ্বতই মন্দ। শুধু তাহ! নহে, তোমার 
বিবেচনায় এরূপ কাজ না করাই উচিত। 

কাজটা আসলে মন্দ এবং উহ্ানা করাই উচিত--এই থে 
যুগল বিচারক্রিয়া--ইহাই তোমার দ্বণা ও রোষের মূলে অবস্থিত। 
যদি কাজটা আদলে খারাপ ন| হয়, তাহা! হইলে, তুমি এ কার্ধের 
দরুণ যে ধিক্কার ও রোষ অনুভব কর তাহ! তোমার শুধু একটা 
দৈহিক চেষ্ামাত্র এইরূপ মনে করা যাইতে পারে )--উহ! এমন 
একটা ব্যাপার যাহাতে কোন নৈতিক ভাবের সংঅব নাই॥ একটা 
প্রান্কৃতিক ভীষণ কাণ্ড ঘটিলে তোমার মনে যেরূপ ভাবের সঞ্চার 
হয় ইহা কতকটা সেইরূপ ধরণের :ভাব। কিন্তু ন্যাধ্যভাবে 
তুমি এ কাধ্যকারীর কাধ্যকে ভালমন্দ-নিরপেক্ষ বলিয়া ননে 
করিতে পার ন|। এ কার্ধ্যকারীর প্রতি যেব্যক্তি ঘ্বণা৷ ও রোষ 
অনুভব করে, তাহার মনে এই যুগল বিশ্বাম দুটিও থাকে যে,_ 
ধর কার্যা আসলে খারাপ, এবং এ কাঁধ্য করা উচিত নহে। 

কার্ধাটা আসলে খারাপ এবং উহ! কর! উচিত নহে--এই 
কথাটি বলিলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে ইহাও ধুঝায় যে, এ কার্ধ্যকারী 
ব্যক্তি জানে ঘে, সে থারাপ কাজ করিতেছে,--সে ধর্ম-নিয়ম 
লঙ্ঘন করিতেছে; তাহ! না হইলে, তাহার এই কাট! পণুবৎ 
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অন্ধশকির কাঁজ হইত, নীতিশক্কি ও বুদ্ধিশক্তির কাজ হইত না 
তাহা হইলে, মাথায্জ পাথর পড়িলে, যেমন পাথরের প্রতি আমা- 
দের দ্বণা ও ক্রোধ উৎপন্ন হয় না, সেই কাধ্যকারীর প্রতিও 
সেইক্প আমাদের দ্বধা ও ক্রোধ উৎপন্ন হইত না। 

তাছাড়া, যে ব্যক্তি এই দ্বণ! ও ক্রোধের পাত্র তাহার প্রকৃতিগত 
একটি বিশেষ লক্ষণ আছে ; অর্থাৎ দে স্বাধীন পুরুষ) মে যে কান 
করিয়াছে সে ভাহ| করিতেও পারিত, না করিভেও পারিত। ইহা 
স্প্টই দেখা যাইতেছে,_কোন কার্ষোর জন্ত দায়ী হইতে হইলে, 
সেই কার্ধাবর্তার স্বাধীনতা থাক। চাই। 

তুমি চাও যে সেই হত্যাকারী ধৃত হয় এবং ধৃত হইয়া বিচারার্থ 
রাজপুরুবদিগের নিকট সমর্পিত হয়, উপঘুক্ষ রূপে দণ্ডিত হয়; 
এবং মে দপ্ডিত হইলেই তুমি সন্তষ্ট হও। একি তোমার কল্পনার 
ও হৃদয়ের একটা থাম্থেয়াণী চেষ্টা মাত্র ?-_না, তাহা নহে । তুমি 
শান্তই থাক, কিংব! দ্বণা ও রোষে উত্তেজিতই হও, সেই হত্যা 
কাণ্ডের সময়েই হউক কিংবা! বহুকাল পরেই হউক, প্রতিশোধ 
লইবার কোন ব্যক্তিগত ভাব তোমার মনে থাকিতে পারে নাঃ 
কেন না তোমার উহাতে লেশমাত্র স্বার্থ নাই,__তথাপি তুমি চাও 
যে সেই হত্যাকারী দণ্ডিত হয়। দণ্ডিত না হইয়া প্রত্যুত যদি 
দেই অপরাধী ব্যক্তি তাহার সেই পাপ-কার্যেয়্ দরুণ কোন প্রকার 
সৌভাগ্য লাভ করে; তুমি তখন আবার এই কথা নিশ্চয় বল যে, 
সৌভাগ্য লাভ করা দূরে থাক্‌, তাহার অপরাধের প্রায়শ্চিতম্বরূপ 
কট পাওয়াই উচিত) তুমি তাহার সৌভাগ্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ 
কর, তুমি তখন কোন এক উচ্চতর স্তায়বিচারের দোহাই দেও। 
এই যে তোমার বিচারক্রিয়া, তত্বজ্ঞানীরা ইহাকে পাপ-পুণ্য-ঘটিত. 
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বিচার বলিয়! থাকেন। ইহাতে এইকপ বুঝায় যে, ধর্মের পুরস্কার 
স্থখ ও অধর্ম্ের দণ্ড দুঃখ--এইরূপ একটি ছুর্জ্বয উচ্চতর নিয়ম 
আছে বলিয়া মান্থুষ বিশ্বাম করে। এই নিয়মের ধারণাটি মানুষের 
মন হইতে উঠাইয়া লইলে, পাপপুণ্য বিচারের কোন ভিত্তি থাকে 
না) এই বিচারক্রিয়। অপসারিত করিলে, সৌভাগ্যবান অপরাধীর 
প্রতি দ্বপা ও রোষের তাৰ একেবারেই ছুর্কবোধা-_এমন কি অসম্ভব 
হইয়| পড়ে। তখন, কাহাকে কোন দুষ্ত্ম করিতে দেখিলে, সেই 
দু্র্্বের জন্য তাহাকে দর্ডিত কর! যে আবশ্যক-এ কথা তোমার 
মনেও আসে না। 

অতএব, নৈতিক ব্যাপারের সমুদায় অংশগুলি এইরূপভাবে 
অবস্থিত :--তৎসংক্রান্ত সমস্ত তথ্যগুলিই সুনিশ্চিত) উহার একটি 
তথ্াকে যদি টলাইরা দেও,_-সমস্ত নৈতিক ব্যাপারটাই বিপর্যান্ত 
হইয়! পড়িবে । অতি সামান্ পর্য্যবেক্ষণেই শ্রী নকল তথ্য সপ্রমাণ হর 
এবং উহাদের ঘন্ধনস্থত্র সহজেই আবিষ্কৃত হইতে পারে, তঙ্জন্য 
সুপ্মতম যুক্তির প্রয়োজন হয় ন[। হয়, হ্দয়ের ভাৰগুলিকে পর্যাস্ত 
অস্বীকার করিতে হয়, নয় স্বীকার করিতে হয়,-ভাব গুলির মধ্যে 
একটা বিচার-ক্রিয়! প্রচ্ছন্ন আছে; আবার এ বিচারংক্রি়ার মধ্যে 
ভালমন্দের পার্থক্য জ্ঞান নিহিত আছে ; এ পার্থক্য জ্ঞান হইতেই 
একটা অবশ্যকর্তবাতার তাব আসিয়া পড়ে, এবং এই অবশ্য- 
কর্তব্তা এরূপ কার্ধ্যকর্তার প্রতিই প্রঘুক্ত হয় যে বুদ্ধিমান ও 
স্বাধীন; পরিশেষে পাপপুণোর মধ্যে বে পার্থক্য আছে-যাহা! 
ভালমন্দের পার্থেকোরই অনুরূপ--সেই পার্থক্যের মধ্যে এই মৃলতন্ব- 
টিকেও স্বীকার করিতে হয় যে, ধর্ম ও সুখের মধ্যে একট। স্বাভাখিক 
সামঞ্জদ্য আছে। 
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এ পর্যন্ত আমরা কি করিয়াছি? কোন তৌতিকতন্ববেত্ব 
কিংবা কোন রাসায়নিক পণ্ডিত মেরূপ কোন সংশ্লিষ্ট বস্তুকে বিশ্লিষ্ 
করিয়। আবার তাহাকে তাহার মুল উপাদানে কিরাইয়! আনেন, আমরা 
কতকট! মেইরূপ করিয়াছি। এই মাত্র প্রভেদ, আমর! যে ব্যাপা- 
রের বিশ্লেষণ করিয়াছি তাহা আমাদের বাহিরে নহে--তাহ! আমা- 
দের অন্তরে অবস্থিত। তাছাড়া, বিশ্লেষণের প্রক্রিয়াট! উভযক্ষেত্রে 
একই প্রকার। উহার মধ্যে কোন ঘর-গড়া মত কিংবা মানিয়া- 
লওয়! দিদ্ধান্ত নাই) উহাতে কেবল প্রত্যক্ষ পরীক্ষার কথাই 
আছে। 

এই পরীক্ষাকে আরও দৃঢ়নিশ্চয় করিবার জনা, আর একটু 
প্রকার-তেদ করিয়া পরীক্ষা কর! যাইতে পারে। অনোর কোন 
ভাল কিংবা মন্দ কাজ যখন আমর! দর্শন করি তখন আমাদের মনের 
ভাব কিন্ূপ হয় তাহা পরীক্ষা ন| করিয়া,_-আমরা নিজে যখন 
কোন ভাল .কিংব1 মন্দ কাজ করি তখন .আমাদের মনের ভাব 
কিরূপ হয়, তাহাই আমাদের অন্তরাত্মীকে একবার জিজ্ঞাস! করিয়া 
দেখা যাক। এইরূপ স্থলে নৈতিক ব্যাপারের বিচিত্র উপাদানগুলি' 
আরও স্পষ্টর্ূপে আমাদের চোখে পড়িবে এবং উহাদের পারম্প্ধ্য'ও 
আমাদের নিকট সমধিক প্রকাশ পাইবে। 

মনে কর, আমার কোন বন্ধু, মৃত্যুকালে কিছু টাকা আমার 
নিকট গচ্ছিত রাখি্জা। আমাকে বলিয্! গেলেন, তাহার মৃত্যুর পর 
প্টাক! অমুক ব্যক্তিকে যেন দেওয়া হয়) টাকাটা ধাহার নামে 
দিয়া গেলেন, তিনিও জানেন না যে এ টাকা তাহার প্রাপ্য । 
তাহার পর, যিনি আমার নিকট গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন তাহার মৃতু 
হইল) তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাহার গুপ্ত কথাটিও চলিয়া গরেল.। 


২৮৮ সত, সুন্দর, মগল। 


বাহার জন্য এই টাকা আমার নিকট গচ্ছিত রহিয়াছে, তিনি তাহার 
বিন্দু বিসর্গ জানেন না) এখন আমি যদি :এই টাক! আত্মসাৎ 
করি, কেহই আমাকে সন্দেহ করিতে পারে না। এই অবস্থায় 
আমার কি কর্তব্য 1 ছু করিবার +এমন সুযোগ মনে কলপন! 
করাও কঠিন। শুধু যদি আমার স্বার্থের দিকে দৃষ্টিপাত করি, 
তাহ। হইলে ধ গচ্ছিত টাক! আত্মপাং করিতে আমি একটুও ইতস্তত 
করি না, এবং তাহা হইলে স্বার্থবাদিদিগের মতে আমি একজন 
বাতুল বলিয়া পরিগণিত হইব। আবার যদি ইতস্তত করি, নিজের 
প্রকৃতির নিকট আমি বিদ্রোহী হইব | আমি ইহার জন্য দণ্ডিত 
হইব না নিশ্চয় জানিয়াও তবু যে আমার মনে একটু ইতস্তত 
ভাব হইতেছে, ইহা হইতেই বুঝা যাঁয় যে, স্বার্থবদ্ধি হইতে ভিন্ন 
আর একটি প্রবৃত্তি আমার্দের অন্তরে নিহিত আছে। 

কন্ত শ্বভাবত আমার মনে কোন ছ্িধ| হয় না) আমার দৃঢ় 
বিশ্বীস, যে টাকা আমার নিকট গচ্ছিত রহিয়াছে তাহা আমার নহে, 
তাহা অন্তের। স্বার্থকে অপসারিত করিলে, এ গচ্ছিত টাকা আত্ম- 
সাৎ করিবার কথা আমার মনেও আসিবে না; কেবল স্বার্থবুদ্ধিই 
আমাকে প্রনুন্ধ করিতেছে, স্বা্থবুদ্ধিই আমাকে পাপের পথে বল- 
পূর্বক টানিয়! লইয়া যাইতেছে, আমি তাহাকে ঠেকাইতে পারিতেছি 
না। উহা হইতেই, স্বার্থবুদ্ধি ও কর্তব্যবুদ্ধি মধ্যে সংগ্রাম বাধিয়। 
যায়; এই সংগ্রামট। কি কষ্টপ্রদ ; এই সংগ্রামে আমাদের কত সঙ্ক- 
বলের বিপর্যয় ঘটয়! থাকে-_-কত প্রতিজ্ঞা করিয়া আবার তাহা 
পরিত্যাগ করিতে হয়। এই সংগ্রাম হইতেই বেশ বুঝ! যায়, স্বার্থ 
হইতে ভিন্ন আর একটি প্রবৃত্তি আমাদের অন্তরে অধিষিত আছে, 
এবং দেই প্রবৃত্তিটি স্বার্থেরই স্তা় বলবতী। 
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মনে কর, অবশেষে কর্তব্যবুদ্ধি পরাভূত হইল, স্বার্থই জরী 
হইল। আমি সেই গচ্ছিত টাকা ভাঙ্গিয়া আমার নিজের অভাব, 
আমার পরিবারবর্গের অভাব পুর্ণ করিলাম। আমি ধনশালী ও 
বাহ্যতঃ হুখী হইলাঁম। কিন্তুআমি ধনে মনে অন্ভাপের তীব্র 
যাতন। অহৃতব করিতে লাগিলাম। অন্থতাগ বলিয়া যে একটা 
জিনিস আছে তাহাতে কোন সংশয় নাই। ইহার প্রতিক শব 
সকণ ভাষাতেই আছে । এমন লোক নাই যে নৃানাধিক পরিমাণে 
অন্ৃতাপ অহ্থভব করে নাই। যতক্ষণ না অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত 
হয় ততক্ষণ ঘদক্ব দ্ধ হইতে থাকে । আমার সুখ মৌভাগ্যের 
মধ্যেও আমার ছুক্কতির স্থৃতি আমাকে অনুসরণ করে; লোকের 
স্ততিবাদ, এই হূর্ণিবার সাক্ষীর মুখ বন্ধ করিতে পারে না। যঙ্গি 
এই অন্থতাপ নির্কাণ প্রাপ্ত হয়ঃ তাহা হইলে অপরাধীর আর কোন 
উপায় থাকে নামে একেবারে অধঃপাতে যায়। তাহার আধ্যা- 
স্বিক জীবন বিনষ্ট হয়। যতক্ষণ স্বর্ধর়ে অন্তুতাপের অনুভূতি 
থাকে, ততক্ষণ জানা যায়, হৃদয়ের স্বর্গীয় জধি একেবারে নির্বাপিত 
হয় নাই। 

অগ্তাপ একট! বিশেষ প্রকারের ক্ট। অমুক অমুক বিষয় 
আমার ইন্ত্িয়ের উপর প্রতিবিদ্বিত হইয়াছে, কিংবা স্বাভাবিক 
পরবৃতিগুলা বাধ! প্রাপ্ত হইয়াছে, কিংব! আমার স্থার্থহানি হইয়াছে, 
কিংবা! আমার হদয় আশা ও আশঙ্কায় অস্থির হইয়াছে-_-এই. 
সকল কারণে আমি অন্গতাপেন্ধ কই ভোগ্ন করি না; এই অনৃতাপের 
কষ্ট ৰাহির হইতে আইসে না, তথাপি ইহার মত দারুণ কষ্ট আর 
নাই। আমি শুধু এই জন্তই কষ্ট পাই যে, আমি জানিয়া কুবি. 
একট! খারাপ কা করিয়াছি, দে কাজ আমি ন। কক্িলেও 


৩৭ 


২৯৩ শাতা, সুন্দর, মঙ্গল! 


করিতে পারিতাঁম, এবং তাহার দণশ্বর্ূপ আমি কষ্ট ভোগ 
করিতেছি, এবং ইহাও জানি, আমি এই দণ্ডের উপযুক্ত পাত্র। 
বিশ্লেষণ করিয়া! দেখিলে দেখ! যায়, এই অনুতাঁপের মধ্যে ভাল- 
মনের জ্ঞান, একট! অবশ্যগ্রতিপাল্য ধর্শের নিয়ম, স্বাধীনতা। ও 
পাপপুণ্যের ধারণা নিহিত আছে। কার্যকালে এই নকল ভাবের 
মধ্যে যে সংগ্রাম :চলিতেছিল, অন্থৃতাপকালে মেই সকল ভাব 
আবার আবিভূ্তি হয়। সেই গচ্ছিত টাক! হরণ করিবার জন্য 
স্বার্থ আসিয়। আমাকে কত পরামর্শ দিল; কিন্তু কে যেন আমাকে 
বলিয়। দিল, গচ্ছিত ধন অপহরণ কর! একটা অন্যায় কাজ) 
আমি যে এই কাজকে অন্যায় বলিয়া! বিবেচনা করি তাহা শুধু 
আজিকে নহে, চিরকালই এইকপ মনে করি) শুধু যে এই অব- 
শ্থায় কিংবা & অবস্থায় অন্ঠায় বলিয়৷ মনে করি তাহা নহে, সকল 
অবস্থাতেই অন্যায় বলিয়া মনে করি। যাহাকে এই গচ্ছিত ধন 
ফিরাইয়। দিতে হইবে, তাহার এ ধনে প্রয়োজন নাই, কিন্ত 
আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে--আমাকে এ কথা বলা বৃখা। 
আমার বিবেচনায় গচ্ছিতধন ফিরাইয়! দেওয়। আমার পক্ষে একট! 
ল্য ও ীকান্তিক কর্তব্য । আমি ইচ্ছ। করিলে উহা! .ফিরাইয়! 
দিতে পারি কিংবা! নাও পারি--এই জ্ঞানটি থাকাতেই, আমি 
উহ! ফিরাইয়া ন! দিলে, আপনাকে দ্ডার্থ বলিয়! বিবেচনা করি, 
আমার নিজেক্স উপর একট! ধিক্কার উপস্থিত হয়, আমার হৃদয়ে' 
অছুতাপের যন্ত্রণা হয়। এই অন্ুতাগের মধ্যেই সমস্ত নৈতিক 
ব্যাপারটা আবদ্ধ, এবং এই অন্ুতাপের ত্বারাই সমস্ত নৈতিক 
ক্যাপারের সম্যক ব্যাধ্য! হইতে পারে। 

পরীক্ষাপন্ধতির নিষ্বমানুসারে, ইহার উন্ট| প্রকয়ণট! কি, 
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'তাহাও একবার দেখা যাক্‌) আবার উপ্ট| দিকট। মনে করা 
যাক্‌ ;--্থার্থের প্ররোচনা! সত্বেও, হঃখ দৈন্যের সমস্ত কষ্ট সম্তেও,_- 
সত্য রক্ষার জন্য, এ গচ্ছিত ধন আমি যথাপাত্রে প্রতার্পণ করি- 
এলাম) তখন অন্তাপের পরিবর্তে আর এক প্রকার ভাব আমার 
অন্তঃকরণে আবিভূতি হইল। আমি জানি, আমি ভাল কাজ 
করিয়াছি) আমি জানি, আমি কোন কৃত্রিম মিথা! নিয়মের অন্থ- 
সরণ করি নাই, কাল্পনিক নিয়মের অনুসরণ করি নাই, পরস্ত 
এমন একট। নিয়মের অনুপরণ করিয়াছি যাহা সতা, :যাহা সার্ব- 
ভৌম, যাহা সমস্ত বুদ্ধিজ্ঞানসম্পন্ন স্বাধীন জীব মাত্রই অনুসরণ 
করিতে বাধ্য। আমি জানি, আমি আমার স্বাধীনতার নুব্যবহার 
করিয়াছি। এই স্বাধীনতার কার্য হইতে, আমার মনে একটা 
অপূর্র্ব ভাব, একটা জয়োল্লাসের ভাব আবিস্্তি হয়। অহ্তাপের 
পরিবর্তে আমি একটা অন্থপদ আনন্দ অন্থভব করি, এই আনন্দ 
আমার কিছুতেই অপনীত হইবার নহে; আমার যদি আর কিছুই না 
থাকে, শুধু এই আনন্দ আমাকে সাম্বন! দিবে, আমাকে দুঃখ হইতে 
উদ্ধার করিবে। এই সুখের ভাবটি অঙ্গতাপের মতই মর্শম্পর্শা ও 
স্থগভীর। সমস্ত উচ্চবৃত্ির সহিত বিদ্রোহ করিবার ফলে, মানব- 
হৃদয়ে যেমন অনুতাপ প্র্থত হয়, সেইরূপ সমস্ত উচ্চবৃত্তির 
চরিতার্থতায় এইবূপ আত্মপ্রসাদ উৎপন্ন হয় । 

নৈতিক ভাবটি--সমস্ত নৈতিক বিচারক্রিয়া ও সমস্ত নৈতিক 
জীবনের প্রতিধ্বনি মাত্র। উহা! প্রথমেই চথে পড়ে বলিয়া, 
খুব তলাইর! না দেখিলে, উহাই সমগ্র নীতির ভিত্তি বলিয়! 
লহস| মনে হইতে পারে। কিন্ত আমরা ইতিপূর্বে দেখাইয়াছি, 
বিচারক্রিয়। ব্যতীত এই নৈতিক ভাব উংপন্ন হয় না। ভাবি 


২৯২ মতা, সুন্দর, মহর। 


নীতির মূলতত্ব নহে, পরন্ধ উহা মানসিরু বিচারের পরিপাষ। 
বিচারক্রিয়। নীতি নহে, পরন্ধ বিচারক্রিয়া নৈতিক ভাবের পূর্ব 
রর্তী অবস্থা এইবপ বুঝায়। 

মানব-নীতিতন্ত্রের সমগ্ত উপাদ্বানগুলিই এখন আমর! প্রাগ্ধ 
হইয়াছিঃ এখন এই প্রত্যেক উপাদানকে আ্বামর! পৃথক্রূপে 
বিশ্লেষণ করিয়া দেখিব। 

যে জটিল ব্যাপারাট আয্নরা৷ এতক্ষণ আ্বালোচন| রুরিলাম, 
ভাহার মধ্যে নৈতিক ভাবটিই সর্বাপেক্ষা প্রত্যক্ষগোচর ; কিন্ত 
এই নৈতিক ভাবের মূলে বিচারক্রিয়। অবস্থিত। 

বিচার করিয়াই আমর! ভাল মন্দ নিদ্ধারপ করি এরং বিচার- 
ক্রিয্াই সমস্ত ভালমন্দের মুলতব্ব; কিন্ত সত ও সুন্দর সন্্ধীয 
বিচার-সিদ্ধান্তের ন্যায়, মঙ্গল সব্ধীয় বিচার-িদ্ধাত্তও মানবপ্রকৃতির 
স্বাভাবিক গঠনের উপর প্রতিষ্ঠিত। সত্য সুন্দর সম্বন্ধীয় বিচার ক্রিয়ার 
সত, এই বিবার জদ্লাটিও সহজ, আদিম, মৌলিক, ও অবিশ্লেষ্য। 

উহাদেরই মত,” এই বিচারনিস্ান্তটিও আমাদের ইচ্ছাসাগেক্ষ 
নহে। কতকগুলি ক্রিয়। বিদ্যন্্ানে, এ সম্বন্ধে আমর! একট! 
বিচারসিদ্ধাত্ত না করিয়। থাকিতে পারি না) সেই স্িদধাস্ত কগ্বার 
জময়ে ইহাও জানি, সেই বিচার সিল্ধান্তটাই তাল মন্দের 
স্বরূপ নহে, পরস্ধ ধ বিচার-দিদ্ধান্ত কোন্ট! ভাল কোন্টা রন 
ঢাহাই রলিয়! দেয় মা । এই বিচার দিদ্ধান্তের দ্বারাই নৈতিক 
ভেদাভেদের রান্তবতা। প্রকাশিত হয়) কিন্তু দৌনর্্যতত্ব যেদন 
দর্শকের নেত্র হইতে শ্বতত্ত, যেমন সার্বভৌম ও অবশ্য্তাৰী সত্য 
স্থরি সত্যের প্রকাশক জ্ঞান হইতে স্বতত্, সেরূপ মঙ্গলের বা, 
নিদ্ধাত্তও মন হইতে স্বতন্ত্। . 


ধর্মনীতির প্রকৃতি দুলতব। ২৯৩ 


মানব-কার্য্যের ভাল-মন্দ রাস্তব-লক্ষণযুক্ত,--ঘদিও & সকল 
ক্ক্ষণ চক্ষের দ্বারাও দর্শন করা যায় না, হস্তের দ্বারাও প্পর্শ করা যায় 
না। কোন কার্ষ্ের ভৌতিক গুণের সহিত তাহার নৈতিক গুণকে 
একীতুত করা যায় না বলিয়া সেই নৈতিক গুণ যে কম নিশ্চিত 
তাহা নছে। এইজন্ই, যে নকল কার্ধ্য ভৌতিক হিসাবে সমান, 
তাহা নৈতিক হিগাবে খুবই ভিন্ন। হত্যা সকল সময়েই হত্যা? 
অনেক সময়, উঠা মহাধরাধ হইলেও বৈধকার্ধাক্সপে পরিগণিত 
হয়; তাহার দৃষ্ান্ত,_যখন হত্যার সহিত প্রতিশোধ লইবার 
ভাব না থাকে, স্বার্থের সং্রব না থাকে, যখন শুধু আত্মরক্ষণের 
জন্তই হত্যাকাধ্য সাধিত হুয়, তখন সে হত্যা বৈধ হত্যা। রক্ত" 
পাত করিলেই মহাপরাধ হয় না, নির্দোধীর রক্তপাত করিলেই 
মহাপরাধ হয়। নির্দোধিতা ও অপরাধ, ভাল ও মনা,_-চির-নির্দিষ্ট 
বিশেষ বিশেষ রাহা অবস্থার মধ্যে অবস্থিতি করে না। বাহা রূপ 
বিভিন্ন হইলেও, বাহা অবস্থা কথন সমান কখনও অপমান হইলেও, 
উহার মধ্য হুইতে নির্দোধিতা ও অপরাধকে, ভাল ও মন্দকে, 
ক্লামাদের জ্ঞান ঠিক চিনিয়৷ লইতে পারে। 
আমাদের মনে হয়, ভাল মন্দ যেন সর সময়েই বিশেষ রিশেষ কার্ধা 
ল্লইয়াই ব্যাপূত; কিন্তু সেই সব কার্যের যে বিশেষত্ব আছে, সেই 
বিশেষত্বের দরুণ সেই সব কার্ধ্য আসলে ভাল কিংবা মন্দ নহে। তাই, 
আমর! যখন বণি, সক্রেটিসের প্রতি মৃত্ধা্দওবিধান অতীব আন্ঠান 
এবং লেওনিডাসের আত্মবলিদান অতীব প্রশংসনীয়, তখন আমর! 
একজন জ্ঞানী র্যক্তির অন্যায় মৃত্যুদণ্ডকেই দুষণীয় মনে করি, এবং 
একজন বীরের আত্মোৎসর্গকেই প্রশংসনীয় বলিয়। ষনে করি ১. 
সেই বীরের নাম লেওনিড়াসই হউক কিংৰ| £১5595ই হউক, সেই 


২৯৪ সত্য, সুন্দর, অঙগল। 


জ্ঞানীর নাম সক্রেটিলই হউক কিংৰ! 88011) হউক, তাহাতে কিছুই 
“আসিয়া যায় না? 

আমাদের ভাল-মন্দসংক্রান্ত বিচার-ক্রিয়| প্রথমে বিশেষ বিশেষ 
কার্য্েই প্রযুক হয় এবং সেই বিচারক্রিয়। হইতেই কতকগুলি 
সাধারণ মূলতন্ প্রস্থ হয়,__যাহ! পরে, সদৃশ কার্য সকল বিচার 
করিবার সমক্ষে বিচারের নিয়ম হইয়া দীড়ায়। যেমন অমুকটির 
অমুক কারণ ইহা বিচারের দ্বার! দিদ্ধাত্ত করিবার পরে আমর! এই 
মাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হই ধে, কার্ধ্য মাত্রেরই কারণ আছে, 
দেইরপ আমরা! বিশেষ বিশেষ কার্য্যসন্বন্ধে যে নৈতিক দিদ্ধান্ত করি, 
ভাহাই আনান্দের নৈতিক বিষয়সংক্রাস্ত বিচারের সাধারণ নিয়ম 
হইয়া হাড়ায়। তাই প্রথমে আমরা লেওনিডাপের মৃত্যুর প্রশংসা 
করি, পরে তাহ! হইতেই এই সাধারণ দিদ্ধাত্তে উপনীত হুই যে, 
স্বদেশের জন্য প্রাণ দেওয়া ভাল। লেওনিডাদের সম্বন্ধে যখন এই 
সিদ্ধান্ত প্রয়োগ করিয়াছিলাম তখনও এই দিদ্ধান্তটি আমাদের জান! 
ছিল, তাহ না হইলে এই বিশেষ স্থলে উহার প্রয়োগ অবৈধ হইত, 
এমন কি, উহা প্রয়োগ করা সম্ভব হইত না ? ফলত এ বিশেষ প্রয়ো- 
গের সহিত এ সাধারণ দিদ্ধান্তটিও জড়িত ছিল । পরে যখন এই 
সাধারণ গিদ্ধান্তটি বিশেষ হইতে আপনাকে বিনিমূক্ত করিল, সার্ব- 
ভৌম ও অবিষিশ্র আকারে আমাদের নিকট আবির্ভূত হইল, তখন 
গী দিদ্ধান্তকে আমর! সদৃশ স্থলে প্রয়োগ করিতে লাগিলাম। 

অন্ত বিজ্ঞানের স্যার, নীতিপান্ত্রেরও কতকগুলি স্বতঃসিন্ধ মূলস্ত্র 
সাছে; সকল ভাষাতেই এই সকল মৃলস্থত্র নৈতিক সত্যরূপে 
আভিহিত হুইয়! থাকে। 

শপথ ডঙ্গ করা উচিত নহে ইহাও একটি সত্য।. বস্তত; শপথ 


ধর্নীতির প্রক্কতি নূলত। ২৯৫ 


রক্ষ! কর! সত্যের মধ্যেই ধর্তব্য এবং এই উদ্দেশেই বিচারালয়ে শগথ 
করান হইয়া থাকে। নৈতিক সত্যগুলি, সত্যের হিসাবে গাণিতিক 
সত্য হইতে কম নিশ্চিত নহে। গচ্ছিত দ্রব্যের ধারণাটা যদি 
গোড়ার ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে আমি জিজ্ঞাসা করি 
যেমন প্রিকোণের ধারণার সহিত এই একটি তত্ব সংযুক্ত থাকে যে, 
উহার তিন কোণ উহার ছুই খন্ড কোণের সমান, সেইরূপ গচ্ছিত: 
দ্রব্যের ধারণার সহিত এই ধারণাটি সংযুক্ত থার্কে ধে, বিশ্বাসভঙ্গ না 
করিয়া এ গচ্ছিত দ্রব্য রক্ষা! কর! নিতান্তই কর্তব্য। তুমি ইচ্ছা' 
করিলে, এই গচ্ছিত দ্রব্য সম্বন্ধে বিশ্বাসতঙ্গ করিতে পার; কিন্তু এই 
বিখাসের নিয়ম অজ্ঘন করিয়া, তুমি সত্যকে উপ্টাইতে পারিবে এরূপ 
মনে করিও না; কিংবা ইহাও মনে করিও না যে, গচ্ছিত বস্ত 
কখনও তোমার নিজন্ব হইতে পারে। এই ছুই ধারণ পরস্পরকে খণ্ডন 
করে। গচ্ছিত দ্রব্য নিজস্ব-রূপে বাধহার করিলে, উহ! স্থামিত্বের 
সাদৃশ্য ধারণ করে মাত্র, কিন্ত আসলে উহাতে স্থাশিত্ব বর্তায় ন৷ ; 
প্রবৃত্তির আবেগ যতই প্রবল হউক না, স্বার্থের মিথ্যা জল্পনা উহার' 
সমর্থনে যতই চেষ্রা করুক না, উহাদের মধ্যে যে স্বরূপগত ভেদ 
আছে তাহ! কখনই উপ্টাইতে পারিবে না । এই জন্তই নৈতিক সত্য 
এরপ দৃঢপ্রতিষ্ঠ ৷ অনা সতোর ন্যায়, নৈতিক সতযও-_যাহা আছে 
তাহাই আছে) কাহারও খেয়ালে উহ! একটুও এদিক ওদিক" 
হয় লা। 

অন্য সত্যের সহিত নৈতিক সত্যের বিশেষত্ব এইটুকু £--নৈতিক' 
সত্য যধনই আমাদের জ্ঞানগোচর হয়, তখনই আচরণের নিয়মরূপে 
উহা আমাদের নিকট আবিভূত হয়। যদি এ কথা সত্য হয় যে, 
বধার্থ জধিকারীকে প্রত্যর্পণ করিবার জন্যই কোন ডরব্য গচ্ছিত রাখ 
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হইয়াছে, তাহ! হইলে মেই দ্রব্য তাহাকে প্রত্যর্পণ কর্রিতেই হইবে! 
বিশ্বাসের অবশ্যস্তাবিতার সহিত এস্থলে কার্ষযের অবশ্যস্তাবিতা 
ংযোজ্িত হ্ইয়াছে। কার্ধোর যে এই অবশান্তাবিতা-_ইহাই 
কর্তবাতা | যে টমতিক সত্াসমূহ, জ্রানের চক্ষে অবশাস্তাবী, তাহাই. 
ইচ্ছার নিকট কর্তবা। অর্থাৎ ইচ্ছ! তাহা! করিতে বাঁধা। যে. 
নৈতিক সত্য কর্তধ্োর মৃলীতৃত, গেই নৈতিক কর্তব্যও, স্বতঃসিদ্ধ 
অর্থাৎ অনন্তাপেক্ষ। যেমম অবশাস্তাবী সতাগুলি, নৃর্নাধিকরূপে 
অবশ্যস্তাবী মহে, সেইরূপ নৈতিক কর্তব্যও ন্যনাধিক পরিমাণে 
কর্তব্য নহে । বিভিন্ন কর্তৃব্যের মধ্যে গুরু লঘুতার ধাপ আছে 
সভ্য, কিন্তু স্বয়ং কর্তব্যতার মধ্যে ওরূপ €কান ধাপ নাই। কোন 
স্লেই *প্রায় কর্তব্য” এরূপ কথা বলা যাইতে পারে না) হয় বর্তয্য 
ময় কর্তব্য নহে__ইহার মাঝামাঝি কিছু নাই। 
যদি কর্তবাঁতা স্বতঃসিষ্ধী হয়__তাহ| হইলে উহা অপরিবর্জনীয় ওঁ 
সার্বভৌম। কারণ, যি আঙজিকার কর্তব্য কল্যকার কর্তব্য হইতে 
মা! পারে, তাহা হইলে কর্তৃবাতার মধ্যেই একটা প্রতেদ আসিয়া 
পত্ঠে,--তাহা! হইলে কর্তব্কে আপেক্ষিক ও আগন্তক বলিতে হয়। 
কর্তব্যের এই স্বতঃসি্বতা, অপরিবর্তনীয়তা, সার্বভৌমত| এত 
নিশিত ও হুশ থে, স্বার্থবাণীর। উহাকে তিথিরাচ্ছন্ন করিবার চেষ্টা 
কারা সত্বেও, আধুনিক তনববিদ্যাজগতের একজন গভীরদর্শী নীতি- 
বেত্বা, কর্তব্যের উপরি-উক্ত লক্ষণগুলি বিশেষরূপে উপলব্ধি করিয়া- 
ছিলেন; তাহার বিবেচনায় & গুলিই সমগ্র নীতির মূলতত্ব। যে 
্বার্থ কর্তব্যকে ধ্বংদ করে এবং থে ভাব-রন কর্তব্কে দুর্ঘল করিয়! 
ফেলে, এ উভয় হইতেই [97 কর্তব্যকে পৃথক্‌ করিয়া কর্তব্যের 
জ্কত লক্ষণকে পুনঃপ্রতি্ঠিত করিয়াছেন। [7617705এর যু 
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তিনি কর্তবোর পবিত্র নিরম পরাস্ত উত্থান করিয়া কর্তৃষো উচ্চ 
ভূমিতে আরোহণ করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু তখাপি তিনি 
যথেষ্ট উন্চে ওঠেন নাই ;ভিনি কর্তবোর মূলতব্বে উপনীত হন 
সাই। 

7৪01৮এর মতে, যাহ! অবস্ঠকর্তব্য তাহাই ভাল, তাহাই মঙ্গল। 
কিনব যুক্তির নিরমাহপারে,_ কোন কার্ধ্য স্বতঃ ভাল না হইলে, 
নেই কার্ধা সাধন করিবার অবশাকর্তব্তা কোথা হইতে আপিবে? 
কোন গচ্ছিত বস্তু নিজস্ব__এই কথা আমাদের জ্ঞান সম্পূর্ণকূপে 
অর্থঃকার করে বলিয়াই গন্ছি ভ্রৰা আম্মসাৎ করা অপরাধের কাধ্য 
হয় নাই কি? যদি কোন কার্য উচিত এবং কোন কার্ধ্য অনুচিত 
হয়, তাহা হইলে এই ছুই কাজের মধ্যে একটা মূলগত প্রভেদ 
অবশ্যই আছে। ভালোর উপর অবশ্যকর্তবাতাকে স্থাপন না করিয়া 
'অবশাকর্তবাতার উপর ভালোকে স্থাপন করাও যাকারণকে কার্ধ্য- 
রূপে গ্রহন করাও ত।। 

যি কোন সজ্জনকে আমি জিন্জাস। করি, নিজের হঃখদারিদ্রয 
সেও সে গচ্ছিত দ্রব্য আত্মসাৎ করিল না কেন? সে উত্তর 
করিবে £--আত্মলাৎ না করাই তাহার কর্তব্য। তাহার পরেও যদি 
আমি তাহাকে জিজাসা! করি, কিজন্ত ইহা তাহার কর্তব্য, সে এই 
প্রশ্নের উত্তরে এই কথা আমাকে বেশ বলিতে পারে :-_ কারণ 
উহাই স্তায়ণঙ্গত কাজ, ভাল কাক । খানে আপিয়াই সমস্ত উত্তর 
খামিয়া যায়। এখানে সমস্ত প্রশ্নও থামিয়া যায়। এ কথ ঘখনই 
স্বীকার করা হয়,__যাহ। আমাদের কর্তব্য বলিয়া মনে হইতেছে 
তাহা স্তাযবুদ্ধি হইতে প্রন্থত, তখনই মন পরিতুষ্ট হয়। কারণ উহা 
এমন একটা মুলতবে আদিয়। পৌছায় যাহার ওদিকে আর কিছুই 
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অন্বেষণ করিবার নাই )-_কারণ, ন্যায় আপনই আপনার মুলতব। 
্থায়ের সহধোগেই নৈতিক সত্যগুলির সতাত। নিষ্পন্ন হয়। মনুষ্যের 
পরস্পরের মধ্যে যে সন্বন্ধব__সেই বন্বন্ধের মধ্যে যে ভাল ও মন্দ 
প্রকাশ পায় সেই ভাল ও মন্দের মূলগত প্রভেদটি কি 1- না, ন্যায় 
এই স্তায়ই ধর্মনীতির সর্ব প্রধান তত্ব। 

নায়_কোন কারণের কাধ্য নহে, কেন না, উহা! অপেক্ষা 
উচ্চতর মূলতন্বে আরোহণ করা অসম্তব। খুব ঠিক করিয়া বলিতে 
গেলে, কর্তব্য মূলতন্ব নহে, কারণ কর্তব্যের উপরেও আর একটি 
মূলত আছে যাহা কর্তবো প্রযুক্ত হর, যাহার উপর কর্তব্যের 
প্রামাণিকত। নি্ভর করে-দেকি 1-না, স্তারু। 

যেমন মূল সতা, আমাদের নিকট অবশান্তাবীরূপে প্রতীয়মান 
হইলেও--ক্যান্টের 'ভাবা-অনুনারে--উহা কম অপেক্ষিক ও কম 
বিষরীগত নহে, (90)1০9৮৫) নেইরূপ নৈতিক দতাও আমাদের 
নিকট অবশ্কর্তব্যরূপে প্রতীয়মান হইলেও উঠা কম বিষয়ীগত 
নহে ॥ কিন্তু বদি ক্যান্টের ন্যায়, অবশ্যকর্তখ্যত| ও অধশ্াপ্তাবিতাতে 
আমিয়াই থামা যায়, তাহাহইলে অজ্ঞাতনারে মতা ও মর্গলকে-_ 
একেবারে ধ্বংদ কর! না হউক,--ছুর্বল করিয়। ফেল! হয়। 

মঙ্গল ও অমঙ্গলের মধ্যে যে অবশান্তাবী প্রভেদ আছে সেই 
প্রভেদের মধ্যেই অবশ্যকর্তব্যতার পনভৃমি 7) আবার অবশা- 
কর্তবাতাই, যুক্তি-অহসারে স্বাধীনতার পত্তনভূমি। বদি মানুষের 
কতকগুণি কর্তৃবা থাকে, তাহা হইলে অবশ্য দেই কর্তব্য সাধন 
করিবার শকিও তাহার থাক! চাই;-ধর্মনিয়ম পালন করিবার জন্য, 
বান| ও প্রবৃত্বিকে গ্রতিরোধ করিবার সামর্থও থাকা চাই, মানুষের 
স্বাধীনতা! থাকা চাই। বন্তও মানুষ স্থাধীন-তাহা না হইলে, মানব- 
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প্রক্কতির মধো একটা আত্মবিরোধ উপস্থিত হয় । অবশ্যকর্তবাতার 
নিশ্চিততার সঙ্গে সঙ্গে, স্বাধীনতার নিশ্চিততাও আপনিই আপিয়া 
পড়ে। 

অবশ্য, ইহা স্বাধীনতার একট উৎকৃষ্ট প্রমাণ ; কিন্তু 817 হে 
মনে করেন, ইহাই স্বাধীনতার একমাত্র বৈধ প্রমাণ_-এইটিই 
চ0া-এর ভূল । আশ্চর্যোর বিষয় এই যে তিনি সাক্ষীটৈতন্ের 
প্রমাণ না মানিয়া, কেবল যুক্তির প্রমানই গ্রহণ করিয়াছেন । যুক্তির 
প্রমাণ কি আত্মটচৈতনোর দ্বার দৃট়ীরূত হওয়া আবশ্যক নহে? 
আমার স্বাধীনতা আমার কি একট। নিজস্ব জিনিস নহে? পরীক্ষা- 
বাদের সম্বন্ধে (1207, ) তাহার বিষম ভয় ন! থাকিলে, সাক্ষী- 
চৈতন্ের সাক্ষা তিনি অবিশ্বাস করিতে পারিতেন না; কিন্তু তাহা 
হইলে যুক্তির উপরেও অনীম বিশ্বাস স্থাপন করা তাহার উচিত হয় 
না। আমর। যেস্ধপভাবে পৃথিবীর গঠিকে বিশ্বাস করি, সেরূপত'বে 
আমর! আমাদের স্বাধীনতাকে বিখ্বাস করি না| আমাদের অস্থরে 
ক্রনাগত স্বাধীনতার ভাব অনুভব করি বলিঘ্লাই আমরা স্বাধীনতাকে 
বিশ্বাম কমি। 

কোন একট। কাঙ্গ উপস্থিত হইলে, সে কাজট| করিবার জনা 
আমর| ইচ্ছা! করত পার, নাও করিত পারি-ইহ! সত্য কি 
না ৮-এই প্রশ্নউর মধোই সমস্ত স্বধীনতার সমপা বিদামান। 

কাজ করিধার শক্তি ও ইচ্ছা করিবার শক্তি-এই দুইয়ের 
পার্থক্য প্রথমে নিদ্ধারণ করা! যাউক। অবশা, আমাদের অধিকাংশ 
মনোবুত্তিই আমাদের ইচ্ছার সেবায় নিযুক্ত ও ইচ্ছার শাসনাধানে 
অধিষ্টিত) কিন্তু এই ইচ্ছার আধিপত্য প্রকৃত হইলেও নিতান্ত সীমা- 
বন্ধ; আমি আমার বাহুকে নাড়াইতে ইচ্ছা করি,_.অনেক সময়েই 
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নাড়াইতে সমর্থ হই। কিন্ত আমার পেশীপমুহ পক্ষা ঘা গ্রস্ত হইলে 
আমি অনেক সময় আমার বাহুকে নাড়াইতে সমর্থ হই না, ইত্যাদি 
কার্ষোর সম্পাদন সব সময়ে আমার উপর নির্ভর করে নাঃ কিন্ত দব 
সময়েই আমার উপর নির্ভর করে কি ?__না আমার কাধ্য করিবার 
সংকল্প । বাহিরের চেষ্ট। নিবারিত হইতে পারে, কিন্ত আমার সংকল্প 
কখনই নিবারিত হইতে পারে ন! ; নিজ ইচ্ছার রাজ্যে ইচ্ছাই সর্বময় 
অধিপতি। 

ইচ্ছার এই সর্ধমন্ন আধিপত্য জামরা অন্তরে উপলব্ধি করি? 
ইচ্ছাশক্তি কি প্রকারে প্রযুক্ত হইবে, প্রয়োগ করিবার পৃর্বেই 
আমার অন্তরে তাহ। অনুভব করি। যখন আমরা কোন কাজ করি- 
বার ইচ্ছা করি, পেই সময়ে আমর! ইহাও অনুভব করি নে উহার 
উল্টাট! করিতেও আমরা সমর্থ; আমি অনুভব করে, আমি আমার নঙ্ক- 
ল্লের প্রত সঙ্কল্প আমি রহিত করিতেও পারি, বরাবর সমানভাবে 
রক্ষা করিতেও পারি, আবার পুনগ্রহুণ করিতেও পারি। আমার 
স্বেচ্ছারত কাজটা আপাতত রহিত হইলেও, ইচ্ছ! করিলে উহ যে 
আমি আবার করিতে পারি_-এই অনুভবটি রহিত হয় না। ইচ্ছা 
শক্তির সহিত এই অন্ুভবটি সর্কদাই অবস্থিত; এই অগ্ুভৰট 
ইচ্ছার সমস্ত বহিরভিব্ক্তির উপরে অধিষ্টিত। অতএব স্বাধীনতাই 
ইচ্ছাশক্ষির মুখ্য উপাধি, এবং এই উপাধিটি ইচ্ছার সহিত চির- 
বিদ্যমান । 

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, ইচ্ছাশক্কি বাঁদনাও নহে, প্রবৃত্তিও 
নহে, বরং ঠিক্‌ তাহার বিপরীত । অতএব ইচ্ছার ন্বাধীনতা_-বাদনা 
ও প্রবৃত্তির উচ্ছঙ্খলতা নহে। বাদন| ও প্রতবত্তিতেই আন্গুবের 
দাসন্ধ, ইচ্ছাতেই মানুষের স্বাধীনত! | উচ্ছংজ্খলতা ও স্বাধীনতার 
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গ্রভেদ যদি সর্বত্র রক্ষা) করিতে হয়, তাহা হইলে মনন্তত্ববিদ্যাতে 
এই প্রভেদট স্থাপন করা কর্তব্য-_এই ছুইকে এক করিয়া ফেল! 
কর্তব্য নহে। যখন প্রবৃত্তিমূহ নিজ খেয়ালের হস্তে আপনাকে 
ছাড়ি দেয়, তখনই উহা উচ্ছৃঙ্খল হইয়! পড়ে ১_ইহাকেই 
উচ্চুঙ্খলতা। বলে। যখন অন্য প্রবৃত্তিমূহ একটা কোন বিশেষ 
উদ্দাম প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া কা করে তখনই তাহ! অত্যাচার ও 
উৎপীড়নে পরিণত হন্ব। এই উচ্ছংখলতা ও উংপীড়নের বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম করাই স্বাধীনতা । কিন্তু এই সংগ্রামের একটা উদ্দেশ্য থাকা 
চাই; এই উদ্দেশাটি কি? না__বিবেকের আদেশ পালনরূপ কর্তবা- 
সাধন। আমাদের বিবেক এবং বিবেক নে ন্যারধর্মকে আমাদের 
নিকট প্রকাশ করে, নেই গ্ঠানপত্রই আমাদের প্রক্কত নিরন্তা ও প্রহথ। 
বিবেকের অন্ুলরণ করাই ইচ্ছার নিজস্ব নিম, এবং নে ইচ্ছা ইচ্ছাই 
নহে থে এই নিয়মের অদীন না হয়| যত্তক্ষণ না বিবেক, বামন! 
প্রবৃত্তি স্বার্থের ধেগকে নাদের দ্বারা প্রতিরোধ করে, ততক্ষণ 
আমাতে আর আমি থাকি না। বিবেক ও নারধন্ই গরবুভতির দাসত্ব 
হইতে আমাবিগকে মুক্ত করে; কিন্তু দুক্ত করিয়। আবার আর একট। 
কিছুর দাঁদত্ব আমাদের স্বন্ধে টাপাইয়। দেয় না। কারণ_ ন্যায়" 
ধর্মের অন্ুদরণ করিয়া স্বাধীনতাকে বিপজ্জন করা হনব না-প্রতা্ত 
স্বাধীন হাকে রক্ষা করা হর, স্বাধীনতার বৈধ বাবহার করা হয়। 

স্বাধীনতানে এবং বিবেক ও স্তায়দর্ষের সহিত স্বাধীনতার এঁকা 
সাধনেই মন্ুযোর মনুষ্যত্ব। মানুষ, বিবেকের আলোকে আলোকিত 
স্বাধীন অব বপিয়াই মানুষকে পুরুষ বলা যায়। 

স্বাধীনতা থাকা কিংবা না থাকা, ইহাতেই একট! জিনিসের 
সহিত পুরুষের গ্রভেদ। ছ্িনিম কি? নাষাহা স্বাধীন নহে-- 


৩৪২ সতা, সুশয়, মঙ্গল। 


হুতরাং যাহা আপনার নিজস্ব নহে, যাহাতে আপনাত্ব কিছুই নাই ১. 
শুধু গণনার হিসাবে তাহার একটা পৃথক্‌ সত্ত। আছে মাত্র--সে পৃথক 
সত্তা, পৃরুষের হ্যায় প্রকৃত পৃথক্সত্া নহে, উহা পৃথক্‌ সত্তার একটা 
অসম্পূর্ণ নকল মাত্র । 

নিজের উপর, জিনিসের কোন অধিকার নাই 3 যে কেহ প্রথমে 
আসিয়া জিনিসকে গ্রহণ করে এবং আপনার বলিয়| চিহ্রিত করে-_ 
জিনিস্‌ তাহারই। কোন জিনিসই নিজের নড়াচড়ার জন্য দারী নহে, 
কেন ন! সে, ইচ্ছা করিগ্া নড়াচড়া কনে না, এমন কি, সে নড়াচড়া 
করিতেছে কি না তাহা জানে ও না । দায়িত্ব কেবল পুরুষেরই আছে; 
কেন না, পুরুষ বুদ্ধিমান ও স্বাধীন; এবং এই বুদ্ধি ও স্বাধীনতার 
জন্যই পুরুষ দায়ী। 

জিনিসের কোন অসম্মমর্ধাদার ভাব নাই; পুরুষেরই আদ্রমর্যযাদ! 
আছে। জিনিসের নিআরস্ব মূল্য কিছুই নাই--পুরুষ িনিসের বে মুণ্য 
নিদ্ধারণ করে তাহাই জিনিনের মূলা। পুরুষ গিশিনকে বাবহার 
করাতেই জিনিসের যাহা কিছু মূল্য-_গ্জিনিস পুরুষের সাধনোপার 
মাত্র। 

অবশাকর্তবাতার সহিত স্বাদীনতার অস্তি্টি ভিতরে ভিতরে 
জড়িত) অর্থাং ইহা অবশ্য-কর্তব্য এইরূপ বলিলে--ইহাঁ করিবার 
স্বাধীনতা আমার আছে-__এইবপ বুঝাইয়া যাঁয়। যেখানে স্বাধীনতা 
নাই, সেখানে কর্তব্যও নাই এবং যেখানে কর্তব্য নাই সেখানে অধি- 
কারও নাই। 

_ আমার মধ্যে এমন একটি পুরুষ আছেন বিনি সম্মানের যোগা ; 

এই জন্ব, তাহাকে লম্মান করা আমার যেন্ূপ কর্তবা, দেইরূপ তাহার 
প্রতি অন্যকেও সম্মান প্রদর্শন করাইবার অধিষার আমার আছে। 
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যে পরিমাণে আমার অধিকার-ঠিক্‌ দেই পরিমাণে আমার কর্তব্য । 
একটি অপরটির সাক্ষাৎ হেতু । আমার অন্তরস্থ পুরুষ যাহা কিছু 
করেন তাহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করাঅর্থাৎ আমার বুন্ধি ও 
আমার স্বাধীনতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা যদি আমার পবিদ্ 
কর্তৃবায না হর, তাহা হইলে, অন্যের আক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষ। 
করিবার আমার কোন অধিকার থাকে না। কিন্ত যেহেতু আমার 
অন্তরস্থ পুরুণ্টি শুন্ধপত্ব ও পবিত্র, দেই হেতু তিনি আমার নিংজর 
সন্বন্ধে আমার উপর একটি কর্তবা স্কাপন করেন, এবং অন্তের্‌ সম্বন্ধে 
আমাকে একটি অধিকার প্রদান করেন। 

পিকুষট প্রবৃত্তি, পাপ, প্রন্থতির হস্তে আহ্মসমর্পণ করিয়া যেমন 
আপনার অবনাঁত আমি নিজ সাধন করতে পারি না, সেইকূপ অন্- 
কেও তাহা করিতে দিতে পারি না। 

পৃরষ--এক মাত্র পুরুষই অলঙ্বনীয়। 

এই পুরুষ শুধু নে আক্মচৈতন্যের অন্তরতম মন্দিরেই অলঙ্ঘনীয় 
তাহ। নে, পরদ্ধ ঠাহার সমস্ত বৈধ অভিবাক্তির মধো, তাহার সমস্ত 
কাষোর মধ্যে, কাখোর সমস্ত পরিণামের মধো, এমন কি যাহার দ্বারা 
পুরুষ আপনার কাধাসাধন করিয়! লন সেই উপায় সমূহের মধ্যেও 
তিনি অলঙ্রণীর। 

সম্পন্তির অনজ্বনীরতার পত্তনতূমি এখানেই ।এই পুরুষই দর্ব- 
প্রথম ও পর্ধ প্রধান সম্পন্তি। পুরু হইতেই অন্ত সমস্ত সম্পত্তির 
উতপন্তি। ভাল করিয়! ভাবি! দেখ। সম্পত্তির নিজের কোন 
স্বত্বাধিকার নাই; সম্পত্তির যিনি অধিকারী তিনিই তাহার নিক 
ব্যক্রিত্, নিপ্ন স্বামিৰ, নিঙ্গ অধিকার, সেই মম্পাত্তর উপর মুদ্রিত 
করিয়া দেন। 


৩০৪ সত্য, নুদার়, দঙ্গল। 


পুরুষ যখন আপনার উপর কর্তৃত্ব হারায় তখন তাহাক্ন অবনতি 
না হইয়াযায়না। নিজের উপর পুরুষের যে অধিকার সে অধি- 
কারের হস্তান্তর হইতে পারে না! আপনার উপর পুরুষের যা 
ইচ্ছা-তাই করিবার অধকার নাই; পুকষ আপনার প্রতি একটা 
জিনিসের মত বাধহার করিতে পারে না, সে আপনাকে বিক্রুপন 
করিতে পারে না, হত্যা করিতে পারে না, এবং ধে ছুই উপাদানে সে 
গঠিত- দেই স্বাধীন ইচ্ছা! ও বিবেককে সেকোন প্রকারেই রহিত 
করিতে পারে না। 

শিশুদিগেরও কতকগুলি অধিকার কি জন্ত ধাকে 1--এই জন্য 
যে, ভাহারা পরে স্বাধীন পু্ধ হইয়া উবে । যে পুনর্বার শৈশব- 
দশা প্রাপ্ত হয় দেই অতিনৃদ্ধেরই বা কতকগুলি অধিকার কেন 
থাকে 1__যে নিতান্ত নি:্বাধ তাহারই বা কতকগুলি বিশেষ অধি- 
কার কেন থাকে? যেখানে জ্ঞানের উন্মেষ ও যেখানে জ্ঞানের 
অবশেষ-চিত্ব দেখা যায় সেস্থলেও লোকে স্বাধীনতার প্রতি সম্থান 
প্রদর্শন করে। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি বন্ধ-পাগল, কিংবা! যে বৃদ্ধ 
“ভিম্রতি, গ্রস্ত হইয়াছে তাহার কোন অধিকার থাকে না কেন? 
তাহার কারণ, তাহার! তাহাণের স্বধানত] হারাইরাছে। দাসব্বপ্রথ। 
এত ঘৃণিত হইল কেন? কারণ, ইহাতে করির। মন্বান্ের প্রতি 
সাংঘাতিক আঘাত করাহয়। এইজন্য কতকগুলি বাড়াবাড়ি 
আতয্মোৎসর্গের কাজও দোষের মধ্যে গণা হইয়! থাকে । সেনধপ ধরণের 
আত্মোত্সর্গ করাও দোষ, কাহাকে করিতে বলাও দোষ । মানব- 
অধিকারের ঘেটি সারাংশ তাহাকে বিসর্জন করিয়া আত্মোৎপর্গ কর1,-- 
স্বাধীনতাকে বিদর্জন করিয়া আয্মোৎসর্গ করা,পুরুষের আ গ্মমর্ধ[দ!কে 
বিসর্জন করিরা আয্মোৎপর্গ করা, _এই মকল আস্মোৎসর্সের কাজ 


ধর্মনীতির প্রকৃতি হূলতন্ব। ৩৯৫ 


বৈধ নহে। স্বাধীনতার বিষয় আলোচনা! করিতে গিয়া আঁমর| কতক- 
গুলি নৈতিক ধারণার উল্লেখ করিলাম-_:এই সকল নৈতিক ধারণার 
মধ্োই সম্বাধীনত! অধিষ্ঠিত ও স্বাধীনতার প্রর্কত ব্যাখ্য! পাওয়া! যায়। 
অতঃপর আনর! পাপ পুণ্যের বিচার সম্বন্ধে আলোচনা! করিব। 
ইহাই নৈতিক ব্যাপারের শেষ উপাদান । 

পাপ পুণ্যের বিচার ও দণ্ড পুরস্কারের বিচার-_-এই ছইটি এক. 
শৃজে আবন্ধ। বস্বত, তাল কাজ করিতেছি কি মন্দ কাজ করিতেছি 
এ কথা না জানিয়! যেব্যক্তি কোন কাজ করে, তাহার সে কানে 
পাপও নাই পুণ্যও নাই। যখন কোন জড় পদার্থের দ্বারা, অজ্ঞাত- 
সারে কোন হিতজনক কিংবা! অহিতজ্জনক কার্য সম্পাদিত হয়, তখন 
যেমন তাহার সেই কার্ধ্যে পাপও নাই পুণ্যও নাই-_ইহাও পেই 
প্রকার । অনিচ্ছাকৃত অপরাধের কোন দও নাই কেন? তাহার 
কারণ, ইচ্ছাকৃত নহে বলিয়াই তাহ! অপরাধ বলিয়া পরিগণিত হুর 
না। এই জন্যই অপরাধে মোকদমায়, অপরাধীর পূর্ব-সংকল্পকে 
এতটা প্রাধানা দেওয়া হয়। একট। বিশেষ বয়স পর্যন্ত বালক- 
অপরাধীকে লঘু দও দেওয়া! হয় কেন? তাহার কারণ, ভাল 
মন্দের জ্ঞান ও স্বাধীনতার জ্ঞান না থাকায়, তাহার কাজকে স্থুকৃতিও 
বল! যাস্ধ না, দুষ্কৃতিও বল! যায় ন) শুধু স্কৃতি ও দুষ্কৃতিই দণ্ড পুর- 
স্কারের যোগ্য । যদি কোন ব্যক্কি অনিষ্টজনক কোন কাজ করে, 
অথচ যদি তাহা ইন্ছাপূর্ব্বক না করে, তাহ! হইলে ক্ষতির পরিমাণ 
অন্সারে ভাহাকে ক্ষতিপূরণের দও দেওয়! হয় মাত্র) বাহাকে 
প্রক্কত দণ্ড বলে, সেরূপ দণ্ডে সে দিত হয় লা। 

অবশ্থাবিশেষে কোন কাপ পাপ ও কোন কা পুণ্য বলিয়া 
নির্ধারিত হন্স। ক্ার্্যের সেই বিশেষ অবস্থা ঘটিলে তবেই সেই 


৩৯ 


৩৯৬ 'সত্য, হুন্দর, মঙ্গল। 


কাজে পাপ কিংবা পুণ্য প্রকাশ পায়, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে দওড 
পুরস্কারও আলিয়া পড়ে। 

পুণ্য কাজ করিলে, পুরস্কত হইবার আমাদের স্বাভাবিক অধি- 
কার আছে; এবং পাপ কার্ধ্য করিলে, আমাদিগকে দণ্ড দিবার 
অধিকার অন্তেরও আছে ;-_-এমনও বলা যাইতে পারে,_-আমাদের 
নিজেরও আছে। কথাটা একটু অন্তত শোনায়,কি্তু ইহা 
আমলে ঠিকৃ। অনেক নময় দেখ! যায়, অপরাধীরা নিজেই 
অপরাধের জন্ত উচিত দণ্ড প্রার্থন। করে। পাপের অবশাস্তাবী ফল 
কষ্ট_-এ কথা যেমন সত্য, পাপের সহিত কষ্টের একটা! স্বাভাবিক 
সম্বন্ধ আছে--এ কথাটাও তেমনি সত্য। 

পাপ পুণ্য, যেন বৈধ খণস্থরূপ দণ্ড পুরস্কারের দাবী করে। কিন্ত 
পুণ্যের সহিত পুরুস্কারকে এবং .পাপের সহিত দণ্ডকে একীতৃত 
করিলে চলিবে লা। তাহা হইলে, কার্য ও কারণকে, ক্রিয়া ও 
পরিণামকে এক করিয়া ফেলা হয়। এমন কি, যখন দণ্ড পু" 
স্কারের অস্তিত্ব থাকে না, তখনও পাপ পুণের অস্তিত্ব থাকে। 

দণ্ড পুরস্কার পাপ পুণ্যের ফল-কিন্তু স্বয়ং পাপ পুণ্য নহে। 
দণ্ড পুরস্কারকে রহিত করিলেও, পাপ পুণ্াকে রহিত করা বায় ন!। 
পক্ষান্তরে, যদি পাপ পুণ্যকে উঠাইয়! দেও, তাহা হইলে প্রকৃত দণ্ডও 
থাকে না, প্রক্কৃত পুরস্কারও থাকে না। ধন খরশ্থ্ধ্য কিংব। অযোগ্য 
সম্মান_-এ সমস্ত শুধু ভৌতিক সুবিধা মাত্র; পুরস্কার ভ্রিনিসট! 
আদলে নৈতিক ; পুরস্কারের মূল্য-_পুরস্কারের আকারের উপর 
নির্ভর করে না। প্রাচীন রোমকের! যে ওক্‌.গাছের পাতার মুকুটে 
বীরপুরুষদিগকে ভূষিত করিত, তাহ! ইন্ত্রপুরীর সমস্ত এয 
অপেক্ষাও তাহার! মূল্যবান জান কগিত ; কেননা উহা সমস্ত 





ধর্মনীতির গ্রকূড মূলত । ৩৭ 


যোমক জাতির প্রদত্ত পুরঙ্কার-সবরূপ সন্মান-চিহব। পুরষ্কার কি? 
না, প্রতিদান। সংকার্ধের যে পুরস্কার তাহা সংকার্্যের খণস্বরূপ ঃ 
সংকার্ধ্য না করিয়! যে পুরস্কার লাভ করা যায়, তাহা! হয় তিক্ষা! নয় 
চৌর্যয। দওড সন্বন্ধেও এইরূপ বলা যাইতে পারে। অপরাধের 
সহিত কষ্টের একটা| স্বাভাবিক স্বন্ধ আছে। শুধু কষ্টটাই সত্য 
নহে, এই সহন্ধটাও সত্য । 

দুইটি কথা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করা আবশ্যক, কেন ন! দে ছুইটি 
কথাই ষত্য। প্রথম কথা:যাহ! মঙ্গল তাহা ন্বতই মঙ্গল, এবং 
তাহার ফন যাহাই হউকনা, তাহা সংদাধন কর! অবশ্যকর্তব্য ? 
দ্বিতীয় কথাঃ__মঙ্গলের পরিণাম মঙ্গলই হইয়া থাকে । মঙ্গল হইতে 
বিচ্ছিন্ন যে স্থথ তাহার কোন নৈতিক তাব নাই, কিন্ত মঙ্গলের 
ফলস্বরূপ যে নথ তাছাই নৈতিক জগতের অন্তত । 

সুখহীন ধর্ম, দুঃখহীন পাপ-_একণ| পরষ্পরবিরুদ্ধ, এবং ইহ! 
একট ঘোর উচ্ছ গত! | যদি ধস বলিতে ত্যাগ বুঝায়__অর্থাৎ 
কষ্ট স্বীকার বুঝায়__তাহা হইলে সেই ত্যাগের কষ্ট মাহসপূর্বাক সহ্য 
করিলে, পাঁরণামে তাহার পুরস্কার স্বরূপ সেই হুখই প্রাপ্ত হওয়! যায়, 
হাহা গোড়ায় বিসর্জন কর! হইয়াছিল ;-_ইহাই সনাতন স্যায়বিচার। 
এ ং স্থের প্রলোভনে কোন পাপকর্ণ করিলে পরিণামে ছুঃখ 
পাইতে হইবে-_ইহাও সনাতন স্তায়বিচার। 

এখন দেখ| যাউক--ভাল ও মন্দ কার্ষোের সহিত যে স্থথ দুঃখের 
নিয়ম সংযুক্ত রহিয়াছে, তাহা কিরূপে সংগিদ্ধ হয় । এই পৃথিবীতেই 
আঁধকাংশ স্থলে সেই নিয়মটি কার্ধো পরিণত হয়। এই পৃথিবীতেই 
নিয়মশূঙ্ঘলার আধিপত্য দেখ যায়। ইহলোকে কখন কখন এই 
নিযম-শৃঙ্খলার বাতিক্রম হইলেও, পাপ পুণোর সহিত দও পুরস্কারের 


৬৮ সন্া, হুসার, হয়ল। 


সম্বন্ধ না থাঁকিলেও, ইহা নিশ্চিত-_-অথণ্ড মঙ্গলের নিয়ম, পাপ 
গুণের নিয়ম, কর্তব্যের নিয়ম অলঙ্ঘনীয়। একথা আমাদের জ্ঞান 
কখনই অস্বীকার করিতে পারে না। আমাদের গ্রব বিশ্বাস.__যিনি 
আমাদের অন্তরে নৈতিক শৃঙ্খলার ভ্ঞান ও তাব নিহিত করিয়াছেন, 
তিনি স্বয়ং ইহাকে কথনই ব্যর্থ হইতে দিবেন না,_শীঘ্রই হউক, 
বিলঘ্বেই হউক, ধর্মের সহিত সখের সমন্বয় তিনি অবশ্যই পুনঃ 
প্রতিট্টিত করিবেন,_কি উপায়ে করিবেন সে তিনিই জানেন। 
সেই দুর-ভবিষাতের রহগ্য উদ্যানের এখনও আমাদের সময় হয় 
নাই। এখন আমরা কেবল নৈতিক সতোর প্ররূতি ও উদ্দেশ্য 
নির্দেশ করিবার জন্য সচেষ্ট হইব-এখন আমাদের পক্ষে ইহাই 
যথেষ্ট 

নৈতিক ব্যাপারের আর একটি উপাদান হৃদয়ের ভাব। 

এই বিষয়টি সন্ধে বিবৃত করিয়া আমরা এই জটিল নৈতিক 
ব্যাপারের বিশ্লেষণ শেষ করিব। এই হৃদয়ের ভাব, সমস্ত নৈতিক 
ৰাপারের অনুসঙল্গী, এমন কি, গ্রতিধষনি ৰলিলেও হয়। ধর্ম ও 
সুখের মধ্যে থে অবিচ্ছেরা যোগ রহিয়াছে, হৃদয়ের তাৰ সেই 
যোগের অনুভূতি মানব-আস্মায় আনিয়া দেয়। পাপ পুণ্যের নিয়মকে 
এই হাদয়ের ভাঁবই পাক্ষাংভাবে ও জলস্তভাবে কার্যে প্রয়োগ করে। 
এই হৃদয়ের ভাবই সমাক্গ-প্রতিঠঠিত দণ্ড-পুরস্থারের প্রমাণস্বরূপ। 
ইহাই রশ্বরিক দণড-পুরস্কারের আত্যন্তরিক আদর্শ। পরলোকের 
ভাব--স্ব্গের ভাব আমাদের হৃদয়েতেই প্রতিষ্ঠিত। স্ববগ-কল্পনা 
করিবার সন আমরা আমাদের হৃদয়কেই স্বর্গে স্থাপিত 
করি। 

কোন সৎবার্ধ্য প্রতাঙ্গ করিয়। (দেই সংকার্ধেযর কর্ত। আনিই 


ধর্মনীতির গ্রকৃত মূলভত্ব। ৩০৯ 


হই কিংবা অন্তই হউক) আমার অন্তরে একটি স্থুখ অন্ত্ুভব না 
করিয়া থাকিতে পারি না। সুনর পদার্থ দেখিয়। যেরপ স্থথ হয়, 
ইহা কতকট। সেই প্রকারের স্থখ। আবার কোন কুকাধ্য দেখিলে, 
আমাদের মনে বিপরীত ভাবের উদয় হয়ঃ কোন কুৎসিং বস্তু 
দেখিলে যে ভাব হয় ইহাও কতকটা সেইরূপ ভাব। সাধারণতঃ 
আমরা যাহাকে প্রীতিজনক অপ্রীতিজনক অনুভূতি বলি, ইহ! তাহা 
হইতে খুবই ভিন্ন। 

কোন ভাল কাধা করিয়া আমাদের মনে যে সম্তোষ জন্মে, উহ! 
অন্য কোন সুখের মত নহে। ইহা স্বার্থ কিংবা গর্বের উল্লাস নহে । 
ইহা ধর্মজনিত বিমল আত্ম-প্রসাদ। কোন কুকাধ্য করিলে আমা- 
দের পীড়িত অন্তরায্মা একট। বাথ! অনুভব করে; আমাদের দাকণ 
অন্ুশোচন! উপস্থিত হয়। 

অনারুত সংকার্ধা দেখিলেও আমাদের আম্মা অমৃতরসে অভি- 
ধিক্ক হয়। অন্ঠের যাহা কিছু মহত, যাহ! কিছু উত্তম-_তাহার সহিত 
আমাদের হৃদয় সব্মতোভাবে সাদ দেয়, তাহার সহিত আমাদের 
সম্পূর্ণ সহানুভূতি হয়। স্বার্থের দ্বার বিচলিত না হইলে, আমর! 
শ্বভাবতই,--ঘে ভাল কাজ করে, তাহার স্থানে আপনাকে স্থাপন 
করি) সে. যে ভাবে উত্তেজিত, আমরাও কতকট! সেই ভাবে 
উত্তেজিত হই। 

মন্দ কাধ্য দেখিলে সেইরূপ আমাদের মনে বিরাগ ও দ্বণা উপ- 
স্থিত হয়। ধিনি মানব-প্রক্ৃতির অষ্টা, তিনি আমাদের মঙ্গল অনু- 
ষানে সাহাধা করিখার উদ্বোশেই এই সকল ভাব আমাদের অস্তরে 
নিহিত করিয়াছেন। এই সকল ভাব ধর্মের পত্তনভূষি না হইলেও, 
উহার থে ধর্ধানুষ্টানের পরম সহায়, তাহাতে কোন মলেহ নাই। 


৩১৯ সভ্য, হুনার, হলল। 


ধর্ম ও সুখের মধ্যে যে সামপগ্রদ্য আছে, উহারাই তাহার কল্যাণকর 
সাক্ষী । 

নীতি সম্বন্ধীয় সমস্ত তথা আমর! যথাষথরূপে বিবৃত করিলাম । 
যাহা কিছু প্রকৃত তোর বাহিরে--তৎসমন্ত শশ-বিষাণ সদৃশ নিতা- 
স্তই অলীক। দেই সব তথ্যের মখো প্রভেদ নির্ীত না হহলে 
সমন্তই বিশৃঙ্খলা। 

আমরা এই নৈতিকতন্বের আলোচনায় সহজ জ্ঞান হইতে যাত্র! 
আরম্ত করিয়াহি। কারণ, সহ্জন্ানকে অবিধবান করা প্রকৃত 
বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য নহে, তাহাকে ব্যাথা করাই বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। 
এবং সেই জন্তই সহজ জ্ঞানকে গোড়ায় মানিয়া লইতে হয়। প্রথমে 
আমরা স্থুভাবে নৈতিক বাাপারের বর্ণনা করিয়াছি। পরে, নীতির 
উপাদান নকন্ন বিশ্লেবণ করিগ্না প্রত্যেকের বিশেষ লক্ষণ কি, তাহাও 
দেখাইয়াছি । 

সমস্ত তথ্য বিশ্লেষণ করিয়া! আমরা একটি সর্ধাদিম তগ্যে উপ- 
নীত হইয়াছি__সে তথাটি নিজের উপরেই নির্ভর করে--সে তথাটি 
কি?--না, মঙ্গল সম্বন্ধে আমাদের বিচারক্রিয়া। আমরা এই তথোর 
নিকট অন্যান্য তথাকে ৰলিদান দিই নাই । আমরা শুধু বলিয়াছি, 
কালের হিনাবে ও গুরুত্বের হিসাবে এইটিই সর্ধ প্রথম। 

সত্য ও সুন্দর সম্বপ্ধীয় বিটারক্রিয়ার সহিত ইহার একটা গভীর 
সাদৃশ্য উপলব্ধি হয়। আমর! তাই দেখিতে পাই,_নীতি, দর্শন ও 
সৌন্দর্যযতব ইহাদের পরম্পরের মধ্যে একটা! নিগৃঢ় যোগ আছে। 
মূলে, মঙ্গলের সহিত সত্যের মিল থাকিলেও সত্যের সহিত মঙ্গলের 
পার্থক্য এইটুকু ধে--মগগল ব্যবহারিক সত্য। সংকার্ধ্য অবশ্য-কর্তব্য। 
সৎকাধ্য ও অবশ্যকর্তব্যত1_:এই ছুইটী ভাব অবিচ্ছেদ্য হইলেও সর্ব- 


ধরনীতির প্রক্কৃতি মূলতন্ব। ৩১১ 


তোভাৰে এক নহে। কেন না, অবশ্য-কর্তব্যতা মঙ্গলের উপর প্রতি- 
ষ্টিত। উহাদের মধ্যে এই ঘনিষ্ট সম্বন্ধ থাকাতেই, মঙ্গল হইতেই 
অবশ্যকর্তৃবাতা,-বিশ্বজনীন ভাব ও স্ব-মপ্পূর্ণ এ্কাস্তিকতা প্রাপ্ত 
হইয়াছে। 

যাহা মঙ্গল তাহাই অবশ্য-কর্তব্য--ইহাই নৈতিক নিয়ম। ইহাই 
সমন্ত নীতির ভিত্তিভূমি। এই জন্য আমরা স্বার্থের নীতি ও ভাবের 
নীতিকে প্রত নীতি হইতে পৃথক্‌ করিয়াছি। আমরা সকল তথ্যই 
মানিয়। লইয়াছি, কিন্তু এক শ্রেনীর মধ্যে ভুক্ত করি নাই। 

মানুষের জ্ঞানে যেরূপ নৈতিক নিয়ম, মানুষের কাজে সেইরূপ 
স্বাধীনত|। স্বাধীনতাকে অবশ্য-কর্তব্যতা হইতে সিদ্ধান্তক্ূপে স্থাপন 
করা যায় শুধু তাহ! নহে, উহাই স্বাধীনতার একটি অকাটাংপ্রমাণ। 

মানুষ স্বাধীন জীব হইয়াও কর্তব্যের অধ!ন ;--ইহাতেই মানুষ 
নীতিমান্‌ পুরুষ। পুরুষ-_এই ধারণাটির মধ্যে অনেকগুলি নৈতিক 
ভাবের সমাবেশ আছে। তাহার মধ্যে অধিকারের ভাব একটি। 
পুরুষেরই অধিকার থাকিতে পারে। 

এই সকল ধারণার মধ্যে, পাপ পুণ্যের ধারণাকেও ধরিতে 
হইবে। 

অন্য ধারণাগুলি এই পাপপুণ্যের ধারণ! হইতে যেন “মঞ্জুরী? 
প্রাপ্ত হয়। 

পাপপুখ্য বলিলেই তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাল মন্দের ভেদ, অবশ্য 
কর্তব্যত, শ্বাধীনতা-_-এই সমস্ত বুঝাইয়! যায়, এবং উহ! হইতেই 
দণ্ড-পুরষ্কারের ধারণাটিও উৎপন্ন হয়। 

মঙ্গল যদি জ্ঞানের বিষরীতৃত হয় তবেই উহা! অটল ভিত্তির উপর 
স্থাপিত হইতে পারে। তাই) মঙ্গলের প্রকৃতি জ্ঞানমূলক--এই কথ 


৩১২ ষত্য, লুনার, যন্গল। 


আমর! বারশ্বার বলিয়াছি, অথচ উহার মধো যে ভাবের উপাদানটি 
আছে তাহাকেও আমর! অগ্রাহ্য করি নাই। 
আমাদের প্রত্যেক নৈতিক বিচার-ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভাবের 
অস্তিত্ব উপলব্ধি করা যায়। সেই সব বিচার-ক্রিয়ার নহিত হৃদয় 
সর্ধতোভাবে সায় দেয়। ষে কার্য আমরা তাল বণিয়। বিবেচনা 
করি, সে কার্যে আমাদের সুখানুতব হয় ; কোন একটা কর্তব্যকাজ 
সাধন করিয়াছি মনে করিলে আমাদের মনে একপ্রকার অপূর্ব 
নগ্তোষ জন্মে। 
যর্দিও কর্তব্যের জন্যই কর্তবা পালন করা উচিত, তথাপি এ 
কথা স্বক।র করিতে হইবে--কর্তবোর সহিত হৃনয়ের ভাব যদি 
ংযোজিত না হইত, তাহা হইলে এই কর্তব্যের নিযমর্ূপ উচ্চ 
আদর্শটি দুর্বল মানবের পক্ষে প্রায় ছুরধিগম্য হইয়। পড়িত। আমা- 
দের জ্ঞানের অনিশ্চিত আলোকের অভাব পূরণ করিবার জন্যই 
হুউক, অথবা কোন অপ্পষ্ট কিংব! কষ্টকর কন্তব্যস্থলে আমাদের 
ছুর্বল সঙ্করকে সুদৃঢ় করিবার জন্যই হউক,স্র্দর়ের ভাবরূপ 
ঈশ্বরের একটি মং দান আমর! প্রাপ্ত হইয়াছি। নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি- 
সমূহের প্রচণ্ড আবেগ প্রতিরোধ করিবার জন্য, উংকৃষ্ প্রবৃত্তির 
সাহাষ্য আবশাক | যেমন সত্যের ছবার৷ মন আপোকিত হয়, তেমনি 
ভাবের দ্বার] আত্ম! উত্তেজিত হইয়া কার্ধ্যে প্রবন্তিত হয়।বীরপ্রধর 
45585 স্বায় সৈম্তকে বাচাইবার অন্ত, আপনাকে যে বলিদান দিয়া- 
ছিলেন সে কেকল জপন্ত হদয়ের আবেগে--প্রশাস্ত জানের প্ররো- 
চনায় নছে। অতএব ভাবের আধিপত্যাকে যেন আমর! ছুর্বল করির। 
না ফেলি? হৃদয়ের উৎসাহকে যেন আমরা শ্রদ্ধ! করি --সর্ব গ্রযত্ে 
রক্ষ। করি। এই হৃদয়ের উৎস হইতেই মহতকার্ষা-পকল প্রস্থত হয়। 


ধর্দনীতিতর প্রকৃত মৃলস্ধত্ব। ৩১৩ 


আমাদেক্স নীতিতন্ত্র হইতে স্বার্থকে কি একেবারে নির্বাসিত 
করিতে হইবে ?--না। মানব-আত্মার মধ্যে একট! সুখের বাসন! 
আছে_ ইহা স্বয়ং ঈশ্বরের হৃট্টি। এই বাসনটি--একটা বাস্তব তথ্য ; 
অতএব যে নীতিতন্ প্রতাক্ষ পরীক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহাতে এই 
বাসনাটিরও একটা স্থান থাকা আবশ্যক। মানবংপ্রকৃতির নান! 
লক্ষ্যের মধ্যে সথখও একটি ; তবে, ইহাই একমাত্র লক্ষ্য কিংবা মুখ্য 
লক্ষ্য নহে। 

মানবের নৈতিক প্রকৃতির ব্যবস্থা অতি চমৎকার ! মঙ্গলই 
ভাহার চরম উদ্দেশ্য, ধর্মুই তাহার নিয়ম | অনেক সময় ইহার দরুণ 
মানুষকে কষ্ট সা করিতে হয়, কিন্তু এই কষ্টের দ্বারাই মনুষ্য জীবের 
মধ্যে শ্রেষ্ঠত। লাভ করিয়াছে । সত্য, এই ধর্মের নিয়মটি বড়ই কঠোর 
এবং ইহা হৃথম্পৃহার বিরোধী । কিন্তু তয় নাই £__ধিনি আ্ামাদের 
জীবনের বিধাতা, সেই মঙ্গলন্বরূপ ঈশ্বর এই কঠোর কর্তবোর পাঁশা- 
পাশি, হৃদয়ের ভাবরূপ একটি কমনীয় ও মধুর শক্তি আমাদের 
আত্মাতে নিহিত করিয়াছেন। তিনি সাধারণত ধর্মের সহিত স্থুখকে, 
সংযোজিত করিয়াছেন ;--অবশ্য ইহার ব্যতিক্রমস্থলও আছে-_-এবং 
সেই জন্ত তিনি আর একটা! জিনিস দিয়াছেন,_জীবনপথের শেষ 
প্রান্তে আশাকে স্থাপন করিয়াছেন ! 

আমাদের নীতিপদ্ধতিটি কি-_এক্ষণে তাহা জান। গেল। প্রত্যেক 
তখোর যথাযথ ব্যাখ্যা করা, তথ্যসমূহের মধ্য যে সাম্য ও বৈষম্য 
আছে তাহা ব্যক্ত করা__ইহাই আমাদের একমাত্র চেষ্টা। 

ইহা ব্যতীত, নীতিসন্বন্ধে আমর! কোন নূতন কথা বলি নাই। 
একটিমাত্র তথ্য স্বীকার কর! এবং সেই তথ্যের নিকট অন্তান্ত 
তথাকে বলিদান দেওয়া ইহাই প্রচলিত পন্থা ।. যে সকল তথ্য 

৪৪ 


৩১৪ বডা, সুত্ধর, যঙগগল। 


আমরা বিশ্লেষণ করিয়াছি, আমাদের নৈতিক পদ্ধতির মধ্যে তাহার 
প্রত্যেকেরই এক একটা বিশেষ কাজ প্রদর্শিত ভইয়াছে। বড় বড় 
দবার্শনিক সম্প্রদায়ের মধ্যে সকলেই সত্যের একটা দ্রিক্মান্জ দেখিয়া- 
ছেন। 
_ খপ্রিকার দিনে, কে আবার এপিকিউরসের মতে ফিরিয়। 
আঙিতে পারে_-যে এপিকি উরাল, সমস্ত প্রত্যক্ষ তথ্যের বিরুদ্ধে, 
সহজ জ্ঞানের বিরুদ্ধে, এমন কি সমস্ত নৈতিক ভাবের বিরুদ্ধে, এক- 
যাত্র স্থখলিগ্দার উপারই কর্তব্যকে, ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা 
গাইয়াছিলেন? কেহ যদি মতে আবার ফিরিয়া! আসেন তাহ! 
হইলে তিনি তাহার ঘোর অন্ধতা! ও সম্পূর্ণ ্যর্থতারই পরিচয় দিবেন। 
পক্ষান্তরে মঙ্গলের (2)30280% 1092) সার-ধারণার নিকট, ন্ুখকে, 
সকল গ্রকার পুরস্কারের আশাকে কি আমর! বলিদান দিব? ট্টোরিক 
সম্প্রদায় তাহাই করিগাছিল। ক্যান্টের স্তায় আমর! কি সমস্ত 
নীতিকে অবশ্যকর্তব্যতার মধ্যেই রুদ্ধ করিয়া রাখিব? তাহা! হইলে 
নীতিকে আরও সংস্কীর্দ করিয়৷ ফেল! হইবে। 

এক-বৌকা গিদ্ধান্তের দিন চলিয়! গিয়াছে ; আবার উহ! আরম্ত 
করিলে, দার্শনিক সংগ্া্বকে চিরস্থায়ী কর! হইবে। প্রন্যেক দর্শনই 
একটা-না-একট! বাস্তব তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, এবং প্রত্যেকেই 
দলেই তথাটিকে কোন প্রকারে বজায় রাখিতে চেষ্টা করে) স্থৃতরাং 
প্রতোকেই পর্থযায়ক্রষে একবার অয়ী ও আর একবার পরাজিত হয়; 
এইরূপে একই দর্শনতন্ ফিরিয়া ুরি়! পুনঃ পুনঃ জনসমাজে আবি- 
তৃতি হয়। ফতক্ষণ সমস্ত হর্শনতন্ত্রের মধ্যে একটা সমন্বর সাধিত 
হইকা আয একটা নূতন দর্শন প্রকাশিত হইবে, ততক্ষণ এই 
সংগ্রাফ কথলই থাবিবে না। 


ধর্নীতির প্রন্কৃতি মূলতন্ব। ৩১৫ 


ফেছ আপত্তি করিতে পার়েন--এরূপ দর্শনতন্ত্রের কোন 
একটা! চক্িত্রগত বিশেষত্ব থাকিবে না। কিন্তু সভ্য ছাড়া, 
দর্শনের নিকট হইতে আয় ফোন বিশেষস্ব দাবী করিলে, দর্শনকে 
লইয়! ছেলেখেল1 কর হর নাকি? এই বলিয়াকি কেহ আক্ষেপ 
করেন যে, যেহেতু আধুনিক রসায়নের অন্থশীলন কেবল তথ্যের 
ষধোই সীমাবদ্ধ, এবং উহ! একটি মাত্র মুলপদার্থে গিয়া পর্ধ্যবসিত 
হয় না, অতএব উহার কোন চরিত্রগত বিশেষত্ব নাই? মানব-প্রক- 
তির সমন্ত অবয়বগুলি যথাপরিমানে অঙ্কিত করিয়! মানব-প্রকৃতির 
একটি যথাযথ চিত্র প্রদর্শন করাই প্রকৃত দর্শনের কাজ। আমাদের 
দর্শনতন্ত্রের ষে একতা-_-সে মানব-আত্মার একতা। মানব-আস্মা 
মাত্রই মঙ্গপকে উপলব্ধি করে ) মঞ্লকে অবশ্যকর্তৃব্য বলিয়া! জানে ? 
মঙ্গলকে ভালবাসে ; জানে--ভা'লমন্দ কাজ করিবার স্বাধীনত! তাহার 
আছে; জানে--তাহার করব অনুনারে সে দণ্ড পুরস্কার প্রাপ্ত হইবে, 
স্থথ দুঃখ ভোগ করিবে । আমাদের দর্শনতগ্রে আর এক প্রকারের 
একত। আছে-_অর্থাৎ সমস্ত তথ্যের মধ্যে একটা অখও ঘনিষ্ঠ যোগ 
আছে ;--সকল তথাই পরস্পরকে ধারণ করে, পরস্পরকে পোষণ 
করে। 

একটিমাত্র তত্ব ছাড়া আর কোন তত্বকে দর্শনের মধ্যে আসিতে 
দেওয়া হইবে না--ইহাঁকে যদ্দি একত! কলে, তবে এরূপ একতা 
স্থাপন করিবার কাহারও অধিকার নাই। কেবজ বিশুদ্ধ গণিতরাজ্যেই 
এন্সপ একতা সম্ভৰ। গণিতশান্ত্র তথ্য লইয়! বাস্ত নহে; গণিত ষে 
পদার্থের অন্থশীলন করে, সরণীকরণের উদ্দেশে তাহাকে সংক্ষেপ 
করিবার জন্তই তাহার ক্রমাগত. চেষ্টা /--এইরূপে উহ। কতকগুলি 
সার-ধারণামাত্রে পরিণত হয়। তথ্যমূলক বিজ্ঞান কতকগুলি সমী- 


৬১৬ সপ্য, সুন্দর, হঙগল। 
করণের (90800) ) সমস্যা মাত্র নহে । পদার্ঘসমূহের মধ্যে যে 


প্রাণ আছে এই বিজ্ঞান সেই প্রাণকে সন্ধান করে, এবং প্রাণের 
মধ্যে যে সাম্য ও বৈষম্য আছে তাহারও অন্বেষণ করে। 


পঞ্চম উপদেশ। 
আপনার প্রতি ও অন্যের প্রতি কর্তব্য। 


আমরা জানিয়াছি _নৈতিক হিপাঁবে, আমাদের মধ্যে ভালও 
আছে, মন্দও আছে; আমর! জানিয়াছি এই ভাল মন্দের প্রভেদ 
হইতেই অবশ্যকরণীয়তার উৎপত্তি, একটা নিয়মের উৎপত্তি, 
অর্থাং আমাদের কর্তবাকন্মের উৎপত্তি। কিন্তু আমরা এখনও 
জানিতে পারি নাই__এই কর্তব্যগুলি কি? শুধু কর্তব্য-নীতির 
সাধারণ মূলতন্বটি স্থাপিত হইয়াছে মাত্র, কার্যত ইহার কিরূপ 
প্রয়োগ. হয়, এক্ষণে তাহাই দেখা আবশাক। 

যদি, কোন সত্য অবশ্যকরণীয় হইলেই তাহ কর্তবা নামে অভি- 
হিত হয় এবং যদি শুধু প্রজ্ঞার দ্বারাই সেই মত্য জানা যাইতে পারে, 
তাহা হইলে, কর্তব্য-নিরমকে মানিয়। চলাও ঘা», প্রজ্ঞাকে মানির] 
চলাও তা/_একই কথ|। 

কিন্তু প্প্রস্তাকে মানিয়। চলা”_-এই কথাটি বড়ই অস্পষ্ট ও 
হুক্মধারণামূলক । আমাদের কোন কাধ্য প্রস্তার অনুযায়ী কিংব1 
প্রজ্ঞার অহ্থযামী নহে, তাহার কিরূপে নিশ্চয় হইবে ? 

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, প্রজ্ঞার একটি লক্ষণ সার্ববভৌমতা ; 
আমাদের কার্য এই প্রজ্ঞার অন্থ্যায়ী হইতে হইলে, এই কার্যেতেও 
কতকটা সার্ভৌমের লক্ষণ থাকা আবশ্যক। আবার আমাদের 
.কাধ্যপ্রবর্তক অভি গ্রা়ের উপর আমাদের কার্্যের নৈতিকতা নির্ভর 
করে? যদি কোন কাজ ভাল হয়, তবে সেই কাজের অভিপ্রায় হই- 
তেও প্রজ্ঞার লক্ষণ প্রতিভাত হয়। কি নিদর্শন দেখিয়া বুঝা যাইবে 
যে অমুক কাজ প্রজ্ঞার অগ্ন্দারী--কিংব! মেই কাজ তালো!? যদি 


৩১৮ সত্য, সুনার, মঙ্গল। 


কার্য প্রবর্তক কোন অতি গ্রায়কে বিশ্ববিধানের অন্তর্গত এমন একটি 
নীতিস্ত্র বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারি, যাহা! প্রজ্ঞ| সমন্ত বুদ্ধিবিশিষ্ট 
স্বাধীন জীবের অন্তরে স্থাপিত করিয়াছেন_তাহা! হইলে বুঝিব 
উহা প্রঙ্ঞান্থযায়ী কাজের নিদর্শন__ভাঁল কাজের নিদর্শন। তদ্ি- 
পরীতই মন্দ কাজ। যদি এইকপ কোন অভিপ্রান্নকে সার্বভৌম 
নিরমরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারি, তাহা! হইলে বুঝিব সেই কাজ 
ভালও নহে মন্দও নহে,_-উহ! উপেক্ষণীয়। অর্মান দার্শনিক কাণ্ট 
এইরূপ মানদণ্ড প্রয়োগ করিয়া, কার্ধোর নৈতিকতা নিদ্ধারণ করি- 
্াছেন। ন্যায়ের কঠোর অবন্ধবপদ্ধতি অবলম্বন করিম! যেরূপ যুক্তির 
দ্বারা সত্য ও ভ্রান্তি নির্ঘ্ঘ করা হয়, সেইরূপ উক্ত নৈতিক মান- 
দণ্ডের দ্বারা, আমাদের কি কর্তব্য, ও কি কর্তব্য নহে, ভাহ! 
সুম্পষ্টরূপে নির্ধারিত হই থাকে । 
প্রন্তাকে অন্থমরণ কর1_ইহা নিজেই একটি কর্তব্য; এই 
কর্তব্যটি-_প্রস্তার সহিত স্বাধীনতার যে সম্বন্ধ আছে, দেই নম্বদ্ধের 
উপর প্রতিষ্টিত। 
এমন কি, একথা ৰল| যাইতে পারে,--আমাদের গুধু একটি 
কর্তবা, মেট কি ?__না প্রজ্ঞার অন্বর্তী হইয়! চলা! । কিন্তু মানুষ 
বিচিত্র সম্থন্ধে আবদ্ধ হওয়ায়, এই সাধারণ কর্তৃক্যটি, বিশেষ বিশেষ 
কর্তব্যে বিভক্ত হইয়! পড়িয়াছে। 
আমার নিজের সহিত আমার যেরূপ নিত্য সম্বন্ধ এরূপ আর 
ক্কাহারও সহিত নহে। অন্যান্য কার্যের বেয়প নিয়ম আছে, 
সেইরূপ ঘাছুষ যে সকল কার্ধোর কর্তা ও বিষয়, তাহায়ও একটা! 
বিশেষ নিম আছে। এই শ্রেণীর কার্ধোন যে কর্তধ্য উহ্াই মাহবের, 
নিজেক্স প্রতি কর্তব্য। 


আপনার প্রতি ও অন্তের প্রতি কর্তব্য । ৩১৯ 


খ্রথষ দৃষ্টিতে উহ! একটু অদ্ভুত বলিয়া মনে হয় যে, নিজের 
প্রতি মানুষের আবার কতকগুলি কর্তব্য আছে। 

মান্থয স্বাধীন বলিয়া, মান্তুষ আপনার নিজস্ব । আমার সর্বা- 
পেক্গা আম্মীরর কে ?-ন1, আমি নিজে ১-ইহাই আমার প্রথম 
স্বত্বাধিকার ; ইহার উপর অন্তান্য স্বত্বাধিকার প্রতিষ্টিত। স্বত্বাধি- 
কারের মূল কথাটি কি?__না স্বত্বাধিকারী নিজ ইচ্ছামত তাহার 
সম্পত্তির ব্যবহার করিতে পারেন ; অতএব আমার নিজের সম্বন্ধে 
আমার যাহা ইচ্ছ! তাহাই কি আমি করিতে পারি ন! ? 


না, তাহ। পারি না। মানুষ স্বাধীন, পিঞ্ষের উপর মানুষের 
অধিকার আছে বটে-_তাই বলিয়। এপ সিদ্ধান্ত কর ঠিক নছে, 


যে, মানুষ আপনার সম্বন্ধে যাহা ইচ্ছ! তাহাই করিতে পারে। বরং 
মানুষের স্বাধীনতা আছে বণিয়াই,__বুন্ধি আছে বলিয়াই, আমার 
মনে হয়, মান্য তাহার স্বাধীনতার ও তাহার বুদ্ধির অবনতি সাধন 
করিতে পারে না। স্বাধীনতাকে বিসর্জন করাই স্বাধীনতার অপ- 
ব্যবহার করা। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি ৫ স্বাধীনতা যে শুধু 
অন্যের নিকটেই পৃজ্য তাহা নহে, উহা! নিজের নিকটেও পৃজ্য। 

কর্তব্যের উদার অনুশাসনে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিকে বদ্ধিত না 
করিয়া, যদি আমর! তাহাকে প্রবৃত্বির অধীন কিয়া; রাখি, তাহ! 
হইলে আমরা অভ্যন্তরস্থ এমন একটি জিনিসকে হীন করিয়া ফেলি, 
যাহা আমাদের নিজের ও অপরের শ্রদ্ধার বিষয়। মানুষ একটা 
বিনিম নহে, শ্থৃতরাং নিজের প্রতি একটা জিনিসের মত ব্যবহার 
করিবার অধিকার মানুষের নাই। 

যদি আমার নিজের প্রতি কতকগুলি কর্তব্য থাকে, তবে সে 
ব্যক্তিগত কর্তব্য নহে-_সে দেই স্বাধীনত।| ও বুদ্ধিবৃত্তির প্রতি কর্তব্য 


৩২৬ সত্য, সুন্দর, মঙ্গল। 


_যে স্বাধীনতা! ও বুদ্ধিবৃততি লইয়া! আমার নৈতিক *পুরুষটি” সংগঠিত 
হইয়াছে। | 
কোন্‌ জিনিসটি আমাদের নিজের, এবং কোন্‌ জিনিসটি বিশ্ব- 
মানবের তাহা ভাল করি! নির্ণয় কষা আবশ্যক। আমাদের প্রত্যে- 
কের অন্তরে মানবপ্রকৃতি এবং সেই সঙ্গে মানবপ্ররুতির সমস্ত উপা- 
দানগুণি সন্নিবিষ্ট আছে। কিন্তু এই সকল উপাদানগুলি বিশেষ- 
ধিশেষ বাক্তির অন্তরে বিশেষ-বিশেষ প্রকারে সন্নিবিষ্ট। এই বিশেষত্ব 
হইতেই বাক্তি গঠিত হয়, কিন্তু পুরুষ গঠিত হয় না। আমাদের 
অন্তরে বে পুরুষটি আছেন কেবল সেই পুরুবই আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র 
ও পবিত্র, কারণ লেই পুরুষই বিশ্বমানবের একমাত্র প্রতিনিধি । 
ধাহাতে নৈতিক পুক্ধবের কোন আন্থা নাই, তাহা ভালও নহে, মনও 
নহে, তাহা উপেক্ষত্রীর। ভালও নহে, মন্দও নহে--এই সীমা-গণ্ডির 
মধ্যেই আমি আমার যাহ! অভিরুচি তাহা করিতে পারি, এমন কি 
আমার থেয়ালও চরিতার্থ করিতে পারি, কারণ উহার মধ্যে অবশ্য- 
কর্তব্য ব'লণা কিছুই নাই,_-উহার মধ্যে ভালও নাই-_মন্দও নাই। 
কিন্তু যখনই কোন কার্য, নৈতিক পুরুষের সংস্পর্শে আসে, তখনই 
আমার ইচ্ছা তাহার শাননাধানে স্থাপিত হয়, প্রজ্ঞার শাননাধীনে 
স্থাপিত হয়__ঘে প্রজ্ঞা স্বাবীনতাকে কিছুতেই নিপ্গের বিরুদ্ধে যাইতে 
দেয় না। তাহার দৃষ্ান্ত_যদি আমি কোন খেয়ালের বশে, কিংবা 
বিষাদের আবেগে, কিংবা আর কোন অভিপ্রায়, আমার শরী- 
রকে অত্যন্ত নিগ্রহ করি) যদি দীর্ঘকাল অনিদ্রায় যাপন করি, সমস্ত 
নির্দোষ ন্থুখ পর্য্যন্ত বিসর্জন করি, এবং এইরূপে যদ্দি আমি আমার 
্বাস্থোর হানি করি, জীবনকে বিপন্ন করি, বুদ্ধিবৃত্বিকে নষ্ট করি-_ 
তাহ! হইলে এই সব কাজ আর উপেক্ষণীয় হইতে পারে না। তখন 


আপনার প্রতি ও অন্তের প্রতি বর্তব্য। ৩২১ 


মেই সব কাজের পরিপাম-্বরূপ আমাদের রোগ, মৃত, কিংবা উস্মাদ 
মহাপরাধ বলি গণ্য হয়, কেন না আমরা! স্বেচ্ছাক্রমেই উহাদদিগ্রকে 
উৎপর করিয়াছি! 

আমার অন্তরস্থ নৈতিক পুরুধটিকে আমি শ্রদ্ধা করিতে বাধ্য ;-_ 
এই বাধ্যত(, এই অবশ্যকরণীয়তা আমি নিজে স্থাপন করি নাই, 
স্থতরাং আমি নিজে উহাকে ধ্বংদ করিতেও পারি না। চুক্তিকারী ছুই 
পক্ষ রাজি হইয়া স্বেচ্ছাপূর্ব্বক যেমন স্থীয় চুক্তি রহিত করিতে পারে, 
সেইরূপ স্বেচ্ছাকৃত কোন চুক্তির উপর কি এই আত্মস্রদ্ধা প্রতিষ্ঠিত ? 
এই চুক্কির ছুই পক্ষই কি “আমি*?-_ন1। ইহার এক পক্ষ আমি নহি, 
ইহার এক পক্ষ বিখমানব )-বিশ্বমানবের প্রতিনিধি আমাদের 
অন্তরস্থ নৈতিক পুরুষ। এবং এস্থলে ইহা কোন বন্দোবস্তও অহ, 
চুক্িও নহে। নৈতিক পুরুষটি শুধু আমাদের অন্তরে আছেন বলি- 
যাই আমরা তাহার শাসন মানিতে বাধ্য )_তাহার সহিত আমাদের 
কোন বন্দোবস্ত নাই__কোন চুক্তি নাই। এ বাধ্যতার বন্ধন অচ্ছেদ্য। 

আমাদের অন্তরস্থ নৈতিক পুরুষকে শ্রদ্ধা করা__-এই সাধারণ ' 
মূলতত্বটি হইতেই আমাদের সমস্ত বাক্তিগত কর্তব্য সমুতপন্প। ইহার 
কতকগুলি দৃষ্টান্ত নিয়ে প্রদর্শন করিতেছি । | 

যে কর্তবাটি সর্ব প্রধান, থে কর্তৃবাটি আর সমস্ত কর্তব্যের উপর 
আধিপত্য করে, সে কর্তব্যটি কি ?--ন! আপনার প্রভু হইয়! থাকী। 
হুই প্রকারে আপনার উপর প্রতৃত্ব আমর! হারাইতে পারি ;--এক' 
কাম ক্রোধ প্রভৃতি উল্মাদনী প্রবৃত্তিগমূহের দ্বারা নীয়মান হইয়া, 
আর এক-_বিষাদ প্রভৃতির দ্বার আপনাকে অবসাদপ্রস্ত করিয়া। 
উভয়ই সমান ছূর্বালতা। : আমার নিজের ' উপর ও সমাজের উপর 
উহাদের কিরূপ কার্ধ্যফল, তাহা! এস্থলে আমি কিছুই বলিতেছি না। 


৪১ 


৩২২ সভা, সুন্দর, মঙ্গল। 


উত্থারা ম্বতই মন্দ $ কেন না, উহার! মানুষের গর্ত গৌরবের উপর 
আঘাত করে, শ্বাধীনতার লাঘব করে, বৃদ্ধিকে বিক্ষু্ধ করে। 

অগ্রপশ্চাদ্‌ বিবেচন! বা পরিণাম-বুদ্ধি-__ইহা একটি উচ্চতর সদ্‌- 
খুণ। আমি সেই স্থবিবেচনার কথা বলিতেছ্ছি, যাহ! সকল কাজেরই 
মানদণডস্বরূপ ;- সেই প্রাগ্তৃষ্টি, সেই দূরদৃষ্টি-যাহা বীরত্বনামধারী 
পগোঁয়ার্তিযি” হইতে আমাদিগকে সর্বদ! রক্ষ! করে) বীরন্নামধারী 
এইজন্ত বলিতেছি, কেননা, কখন কখন, কাপুরুষত| ও স্বার্থপরতাও 
এই নামটি অন্ায়রূপে দখল করিয়া বসে। বীরত্ব যুক্তির স্বার! 
চালিত হয় না সত্য) কিন্তু যুক্তির দ্বার চালিত ন! হইলেও, 
বীরত্বের যুক্তিসঙ্গত হওয়া আবশ্যক । আমরা সময়ে সময়ে 
বীর হইতে পারি, কিন্তু আমাদের দৈনিক ভ্রীবনে, সুবিবেচক 
ও পরিণাষদর্শী হইতে পারিলেই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট । আমাদের 
জীবনের রাশরজ্জু আমাদের হাতে থাক। চাই, উপেক্ষা কিংবা গৌয়া- 
তিমির দ্বারা আমরা যেন অনর্থক বাধা বিষ্্ প্রস্তুত না করি, অনর্থক 
নৃতন বিপদে সৃষ্টি না করি। অবশ্য, সাহদী হওয়া প্রার্থনীয়, 
কিন্ত এই পরিধামগর্শিতাই__সাহসের মুলতত্ব না হউক, সাহসের 
একটা নিয়ম; কেননা, প্রকৃত সাহস একটা অন্ধ আবেগ মাত্র নহে; 
ইহা মুখ্যত বীরতা,__বিপদকালে বিচি না৷ হওয়া, আপনার উপর 
জখল হারাইয়া ন ফেল! । এই পরিণামবুদ্ধি, মিতাচারিত] সন্বন্ধেও 
শিক্ষা দেয়; ইহ! আমাদের আম্মার সেই সাম্যভাব রক্ষা করে, যাহার 
অভাবে আমরা ভ্তায়কে ঠিক্‌ চিনিতে পারি না, স্তায়বৃদ্ধি-অন্ুসারে 
ক্কাজজ করিতে পারি না। পুরাকালের লোকের! এই জন্তই পরিপাম- 
দর্শিভাকে সকল সদ্‌গুধের জননী ও রক্ষক বলিতেন। এই পরিগাম- 
বুদ্ধি, স্বাধীন ইচ্ছাকে স্থবিবেচনার দ্বার! পরিশাসন করা ভিন্ন আর 


আপনার গ্রতি ও অন্যের প্রতি কর্তব্য । ৩২৩ 


কিছুই নহে; আবার যে স্বাধীনত' বৃদ্ধিবিবেচনার হাত-ছাড়ি। হয়, 
তাহাই অবিমৃধাকারিতার নামান্তর ; একদিকে সুশৃঙ্খলা, আমাদের 
মনোবৃত্তির পরস্পরের মধো উচ্চনীচতা-অস্সারে স্াধা অধীনত৷ সং- 
স্থাপন; অন্য দিকে উচ্ছংজ্খসতা, অরাজকতা ও বিদ্রোহিত|। 

সত্যবাগিতা আর একটি মহদ্গুণ। সত্যের সহিত মনুষ্যের ষে 
একটা! শ্বাভাবিক বন্ধন কাছে, মিণ্যাবাদিতা সেই বন্ধন ছেদন 
করিয়া মন্তষ্যের গৌরব নষ্ট করে। এই অন্যই মিথ্যা কথনের ন্যায় 
গুরুতর অপমান আর নাই, এবং এই জন্তই অকপটতা ও খজুতা এত 
সম্মানিত হইয়! থাকে । 

আমাদের অন্তরস্থ নৈতিক পুরুষের যাহ! সাঁধন-যন্ত্র সেই সাধন 
যন্ত্রকে আঘাত করিলে, স্বন্নং নৈতিক পুরুষটিকেই আঘাত করা হয়। 
এই অধিকারস্ত্রেই, শ্বকীয় শরীরের প্রতি মানুষের কতকগুলি 
অনজ্যনীন্ কর্তবা অ'ছে। এই শরীর আমাদের একটা বাধাও হইতে 
পারে, কার্যাসাধনের একটা উপাক্$ও হইতে পারে। যাহার দ্বারা 
শরীর রক্ষা হয়, শরীরের বলাধান হয়, তাহ! যদি শরীরকে না দেওয়া 
হয়, যদি শরীরকে অতিমাত্র উত্তেজিত করি্বা তাহা হইতে অধিক 
কাজ আদায় করিরার চেষ্টা করা হয়, তাহা হইলে শরীর অবসন্ন 
হইবে, শরীরের অপব্যবহারে শরীর ক্ষীণ হইয়। পড়িবে । আবার 
যদ্দি শরীরকে বেশী প্রশ্রয় দেও, যদি তাহার সমস্ত উদ্দাম বাদনাকে 
চরিতার্থ করিতে দেও, যা্দি তুমি শরীরের দাস হইয়া পড়_-সে আরও 
খারাপ। যে শরীর আদলে আত্মার দাদ দেই শরীরকে যদি হূর্বল 
করিয়া ফেল, তাহা হইলে আয্মারই হানি কর! হইবে; আরও 
ছানি কর! হইবে যর্দি তুমি আত্মাকে শরীরের দান করিয়া ফেল। 

কিন্ত আমার্দের অস্তরস্থ ইতি পুরুবটিকে নম্মান করিলেই 


উ 


৩২৪ সতা, হুন্দর, মঙ্গল । 


যথেষ্ট হইবে না, উহার উৎকর্ষ সাধন করিতে হইবে। ঈথরের 
নিকট হইতে ধেষনটি পাইয়াছি তাহ! অপেক্ষ! উৎকৃষ্ট করিয়া 
আমাদের আত্মাকে ঈশ্বরের হাতে যাহাতে প্রত্যর্পণ করিতে পারি, 
তত্প্রতি আমাদের বিশেষ ফত্ত করিতে হইবে । আবার নিত্য 
সাধনা বাতীত এই বিষয়ে স্পিদ্ধ হওয়াও ন্ুকঠিন। প্রক্কৃতিরাজ্যে 
সর্বত্রই দেখা যায়,__নিকৃষ্ট জীবের!, ইচ্ছা না করিয়া, ও না বুবিয়া, 
বিনাচেষ্টাতেই স্বকীয় নির্দিষ্ট বিকাশ লাভ করে। কিন্তু মনুধোর 
পক্ষে অন্তরূপ নিয়ম । মানুষের ইচ্ছাশক্তি যি নাদ্রত হস্ব, তাহ! 
হইলে তাহার অন্ত মনোবুত্তিদমূহ অবদাদগ্রস্ত ও জড়তাগ্রস্ত হইয়! 
কলুষিত হইয়। পড়ে ; তখন উদ্দাম অন্ধ আবেগের দ্বারা চালিত 
হইয়া, প্র সকল মনোরুত্তি অপথে গমন করে। ফলত, আপনার দ্বার 
শাদিত হইয়াই, আপনার দ্বারা শিক্ষিত হইয়াই, মান্য বড় হইয়াছে। 

সর্বাগ্রে, স্বকীয় বুদ্ধিবৃত্তি লইয়া মাহুষের ব্যাপৃত থাক! আব- 
শ্ক। ফলত একমাত্র বুদ্ধিবৃত্তিই তা ও মঙ্গলকে স্পষ্টরূপে 
দেখিতে আমাদিগকে জ্মর্থ করে, এবং একমাত্র বুদ্ধিবুত্তিই শ্বাধীন- 
তাকে স্বকীর প্রযস্ত্ের ন্যাধ্য বিষয় প্রদর্শন করিস্কা তাহাকে যথা- 
পথে চালিত করে। বুদ্ধিবুত্তি মনকে সর্বদাই কোন প্রকার কাজে 
নিযুক্ত রাখে, শরীরের ন্যায় মনকেও সুদৃঢ় করে, নিদ্রাজু হইলে 
তাহাকে হ্বাগাইয়। তুলে ; যখন ছুষ্ট অশ্খের ন্যায় রাশরজ্জ, ন| মানিয়। 
গলাইবার চেষ্টা! করে, তখন ত্বাহাকে ধরিয়! রাখে, এবং তাহার» 
নিকট নৃতন নূতন বিষয় আনিয়। উপস্থিত করে। কেননা, মনকে 
সর্বদাই বিবিধ সম্পদে বিভূধিত করিতে পারিলেই মনের দৈন্য 
নিবারিত হয়। আলস্য মনকে অনাড় ওহ্র্বল করিয়া ফেলে। 
সুনিয়ফিত কান্ধ মনকে উত্তেজিত করে, সুদৃঢ় করে; এবং এইরূপ 


আপনার প্রতি ও অন্তরের প্রতি কর্তব্য । ৩২৫ 


কাধ কর! আমাদের সকলেরই সাধ্যায়ত্ত। আমাদের অন্থান্ত 
মনোবৃত্তির স্যার স্বাধীনতারও একট। শিক্ষা আছে। কখন শরী- 
রকে দমন করিয়া, কখন স্বকীয় বুদ্ধিরৃত্তিকে শাসন করিয়া, বিশে- 
ষত প্রবৃত্বিদমূহের আবেগকে প্রতিরোধ করিয়া আমর! স্বাধীন 
হইতে শিক্ষা করি। বাধাবিদ্রের সহিত প্রতিপদে আমাদিগের 
ংগ্রাম করিতে হইবে। যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিলে চলিবে না। 
এইরূপ প্রতিনিয়ত সংগ্রান করিয়াই আমরা স্বাধীনতায় অভ্যস্ত হই। 
এমন কি, আমাদের ভাববৃত্তিরও একট! শিক্ষা! আছে। ভাগ্য- 
বান তাহারা যাহাদের হৃদয়ে অপস্ত উৎপাহরূপ স্বর্গীয় অগ্ি স্বভাৰতই 
বিগ্মান.! ইহাকে সর্বপ্রথত্রে রক্ষা! করা তাহাদিগের কর্তবয। এমন 
কোন আত্মা নাই যার অন্তরের প্রচ্ছন্ন স্তরে কোন একটা উচ্চভাবের 
খনি সঞ্চিত নাই। ইহাকে আবিষ্কার কর! চাই, অন্থুমরণ করা চাই, 
এই পথে যদি কোন বাধা থাকে তাহাকে অপদারিত করা চাই, 
যদি কোন অনুকূল জিনিস থাকে, তাহার অনুসন্ধান কর! চাই, 
এৰং অবিশ্রান্ত যত্বের দ্বারা তাহ! হইতে অল্পে অল্পে রত্ব উদ্ধার 
করাচাই। যদি কোন একটা বিশেষ উচ্চভাব তাহার অন্তরে 
স্পষ্টাকারে নাও থাকে, অন্তত যে উচ্চভাবের অঙ্কুর তাহার 
অন্তরে নিহিত আছে, তাহারই পুষ্টিসাধংন করা আবশ্যক। 
সেই ভাবের শ্রোতে সময়ে সময়ে আপনাকে ছাড়িয়া দিতে, 
হইবে, এমন কি বুদ্ধিবৃত্তিকেও তাহার সাহায্যার্থে আহ্বান করিভে 
হইবে ; কেনন! সত্য ও মঙ্গলকে যতই জানা যায়, ততই তাহাকে না 
ভালৰাসিয়া থাকা যায় না। এইরূপে বুদ্ধিবৃত্তি, আমাদের ভাববৃত্তি 
হইতে যাহ। কিছু ধার করে, পরে তাহ! আবার স্থদসমেত ফিরি 
গায়। মহত্ভাবমমূহে পরিপু্ট ও পরগিবর্ধিত হওয়ায় বুদ্ধিবৃ্ি, ভলগী 


৩২৬ সত্য, হুদার, মঙ্গল। 


দার্শনিকদিগের বিরুদ্ধে আপনার অন্তরে একটি সুদৃঢ় ছূর্গ নির্নাণ 
করিতে সমর্থ হয়। 

অন্তের সহিত সংশ্রব যদি রহিতও হয়, তবু মানুষের কতকগুণি 
কর্তব্য থাকে। যতক্ষণ তাহার কতকটা বুদ্ধি থাকে, কতকটা স্বাধীনতা 
থাকে, ততক্ষণ তাহার অন্তরে মঙ্গলের ধারণা এবং সেই সঙ্গে বর্তৃ- 
ব্যের ধারণাও বি্যমান থাকে । যদি আমর! কোন মরুদ্বীপে নিঙ্গিপ্ 
হই, সেখানেও কর্তব্য আমাদিগকে অনুপরণ করে। স্বকীয় বুদ্ধি- 
বৃত্তি ও স্বাধীনতার প্রতি কোন বুদ্ধিমান ও স্বাধীন জীবের যে কর্তব্য 
আছে,_-কতকগুলি বাহ্‌ অবস্থা, সেই কর্তব্য হইতে তাহাকে অবা- 
হতি দিবে,_এ একটা অনঙ্গত কথা। কোন গভীর বিজনতার 
মধ্যে থাকিরাও দে অনুভব কর-.ম একটা নিয়মের অধীন, 
তাহার উপরে সেই নিয়মের তীক্ষ সতর্ক দৃষ্টি সতত নিপতিত রহি- 
য়াছে। ইহ! তাহার পক্ষে যেমন একটা বিধম যন্ত্রণ। তেমনি আবার 
গৌরবের বিষয়। 

আমার অন্তরে আছে বলিঘ্াই ধে নৈতিক পুরুষটি আমার নিকট 
পবিত্র তাহা নহে,নৈতিক পুরুষ বলিয়াই পবিভ্র। নৈতিক 
পুরুষটি স্বতই শ্রদ্ধেয়) নৈতিক পুরুষ সর্বত্রই শ্রদ্ধার পাত্র। 

এই নৈতিক পুরুষটি যেমন আমার মধ্যে আছেন, তেমনি 
ডোমার মধ্যেও আছেন ;--উভয়ত্রই আছেন একই অধিকার-সথত্রে। 
আমার নিজের সম্বন্ধে, তিনি আমার উপর যে কর্তব্যের ভার নাস্ত 
করেন, নেই কর্তব্যটি আবার তোমার মধ্যে একটি অধিকারের ভিত্তি 
হইয়া দাড়ায় ; এবং এই স্থত্রে আবার তোমার সন্বন্ে, আমার একটি 
নৃতন কর্তব্য আমিয়া পড়ে। 

সত্য যেমন আমার পক্ষে আবশ্যক, তেমনি তোমার গঙ্গেও 


আপনার প্রতি ও অন্তের প্রতি কর্তব্য । ৩২৭ 


আবশ্যক। কেন না, সত্য যেমন আমার বুদ্ধিবৃত্তিব নিয়ম, তেমনি 
তোমার বুদ্ধিবৃত্তিরও নিয্নম। সত্যই বুদ্ধিবৃত্তির নিজস্ব ধন। তাই, 
তোমার চিত্তবৃত্তির বিকাশের প্রতিও আমার সম্মান প্রদর্শন কর! 
কর্তব্য ; সতোর পথে তোমার চিত্ত যাহাতে বাধ! ন! পায়, এমন কি, 
সতোর অর্জনে সুবিধা! স্থযোগ প্রাপ্ত হয়, ততপ্রতিও আমার দৃষ্টি 
রাখা কর্তব্য। 

তোমার স্বাধীনতার প্রতিও আমার সম্মান প্রদর্শন কর| আব- 
শ্যক। এমন কি, তোমার কোন দোষ ক্রটি নিবারণ করিবারও 
সকল সময়ে আমার অধিকার নাই। স্বাধীনত! এমনি একটি পবিত্র 
সামগ্রী যে, উহ! যখন বিপথগামী হয়, তখনও উহাকে একেবারে 
বাধা ন| দিয়া, কতকট। উহাকে বাগাইরা আনিবার চেষ্ট/ করিতে 
হয়। অনেক সময় আমরা কোন মন্দ নিবারণ করিবার জন্য 
অতিমাত্র আগ্রহ প্রকাশ করিয়। ভুল করি। ভাল মন্দ ছুই ঈশ্বরের 
বিধান। কোন আত্মাকে বলপূর্ধক সংশোধন করিতে গিয়া তাকে 
আমর! আরও পশুবৎ করিয়া ফেলি। 

যে সকল অন্ুরাগবৃত্তি তোমারই অংশরূপে অবস্থিত, সেই 
সকল অনুরাগের প্রতি আমার সম্মান প্রদর্শন কর! কর্তব্য; এবং 
যত প্রকার অনুরাগ আছে তন্মধ্যে পারিবারিক অনুরাগ-গুলিই 
সর্বাপেক্ষা পবিত্র। আপনাকে আপনার বাহিরে প্রনারিত করা, 
(বিক্ষিপ্ত করা নহে) স্ুুপংঘযত ও ধর্মপৃত কোন একটি অন্থরাগের 
দ্বারা কতকগুলি আত্মার মধ্যে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করা-. 
এইন্ধপ একটি দুর্সিবার প্রয়োজন আমাদের মধ্যে বিদ্যমান আছে। 
পরিবারমণ্ডলীর দ্বারাই আমাদের এই প্রয়োজন চরিতার্থতা লাভ 
করে। মানুষের প্রতি অন্থ্রাগ--ইহা একটি সাধারণ অনুরাগ। 


৩২৮ সত্য, সুন্দর, মঙ্গল। 


পারিবারিক অন্ুরাগ-_-কতকট! আত্মানুরাগ হইলেও নিয়বচ্ছিন্ 
আন্মানরাগ নহে। যে পরিবারবর্গ প্রায় আমাদের নিজেরই মত, 
সেই পরিবারবর্গকে নিজেরই মত ভালবাসিবে--ইহাই পারিবারিক 
অনুরাগ । এই অন্থরাগ,__পিতা, মাতা, সন্তান ইহাদের পরস্প- 
বকে একটি স্বমধুর অথচ সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ করে? পিতামাতার 
স্নেহ ভাগবাসা পাইয়! সন্তানগণ অমোঘ আশ্রয় লাভ করে, এবং 
পিতামাতার ও চিন্ত আশা ও আনন্দে পূর্ণ হয়। তাই, দাম্পত্য- 
অধিকারের প্রতি কিংবা পিতামাতার অধিকারের প্রতি আক্রমণ 
করিলে, আয়া-পুরুষের মধ্যে যাহা সর্বাপেক্ষা! পবিত্র, তাহাকেই 
আক্রমণ করা হয়। 

তোমার ধনসম্পত্তির প্রতি আমার সম্মান প্রদর্শন করা কর্তৃবা, 
কেন না উহা তোমার শ্রমের ফল। তোমার শ্রমের প্রতি আমার 
মন্মান প্রদর্শন কর! কর্তৃবা) কারণ, স্বাধীনতাকে কাজে খাটানোই 
শ্রম। ভূমি যদি তোমার ধনসম্পন্তি উত্তরাধিকারস্থত্রে পাইয়া 
খাক, তাহ! হইলেও, ষে স্বাধীন ইচ্ছ! এ ধন সম্পত্তি তোমাকে দান 
হরিয়! গিয়াছে, সেই স্বাধীন ইচ্ছাকেও আমার সম্মান কর! কর্তব্য। 

অন্যের অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করাকেই ন্যায়াচরণ 
বলে। কাহারও অধিকার লঙ্ঘন করাই অন্যায়াচন্রণ | 

সকল প্রকার অন্যায়াচরণই আমাদের অস্তরস্থ নৈতিক পুরুষটির 
প্রতিই উৎপীড়ন; আমাদের বেশমাত্র অধিকার খর্ব করিলেই, 
আমানের নৈতিক পুরুষটিকেই খর্ব কর| হয়) অস্তত উহার দ্বারাই 
পুরুষকে জিনিসের পদবীতে নামাইয়া আনা হয়। 

সর্বাপেক্ষা গুরুতর অন্যায়াচরণ কি 1--না দাপত্ব। কেন না, 
নকল অন্যাগাচরণই এই দাপত্বের অন্তর্ক্ত। আর একজনের 


আপনার গ্রতি ও অন্তেক্গ প্রতি কর্তব্য। ৩২৯ 


জাতের জন্য, কোন বাক্তির সমস্ত মনোবৃত্তিকে তাহার সেবায় নিধুক্ক 
ক্ষরাই দাসত্ব। 

দাসে্স যে টুকু বুদ্ধিবৃত্তিষ্ন বিকাশ সাধিত হয়-_সে কেবল 
বিদেশী প্রতুর স্বার্থের জন্য। দাসের বুদ্ধিবৃত্তি প্রভুর কাজে 
আপিবে বলিয়াই তাহাকে কতকট৷ তাহার বুদ্ধিবৃত্তির চালনা করিতে 
দেওয়া হয়। কখন-কখন ভূমির সহিত আবদ্ধ দাসকে সেই ভূমির 
সহিত বিক্রপন কর! হয়; কখন বা দাসকে প্রতুর শরীরের সহিত 
শৃ্থলিত করা হয়। যেন তাহার কোন স্নেহ মমতা থাক! উচিত 
নহে, যেন তাহার কোন পরিবার নাই, তাহার পত্রী নাই, তাহার 
সন্তানসন্ততি নাই, এইরূপ মনে করা হয়। তাহার কাজকর্ম তাহার 
নহেখ কেন না, তাহার পরিশ্রমের ফল অন্যের তোগ্য। শুধু, 
তাহাই নহে; দাসের অস্তপ্ন হইতে স্বাভাবিক শ্বাধীনতার তাবকে 
উন্মুলিত করা হয়, সর্বপ্রকার অধিকারের ধারণাকে নির্বাপিত করা 
হয়) কারণ, এই তাবটি দাসের অন্তরে থাকিলে, দাসত্বের স্থায়িত্বের 
প্রতি দৃ্নিশ্চ্ হওয়া যায় না; কেন ন| তাহা হইলে, এক সমস়্ে 
্রত্ুর অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অধিকার জাগি! উঠিতে পারে। 

্ায়-ব্যবহার, এবং বাহার উপর মানুষের ব্যক্তিত্ব নির্ভর ক্করে 
তাহার প্রত্তি সম্মান প্রদর্শন,_ইহাই মান্গষের প্রতি মানুষের 
প্রথম কর্তব্য । কিন্তু ইহাই কি একমাত্র কর্তব্য? 

আমর! বদি অন্তের বক্তিত্বের প্রতি সম্মান প্রদর্শন .করি, যদি 
তাহার ক্াবীনতাঁয় বাধা ন! দিই, তাহার বুদ্ধিবৃত্ির উচ্ছেদ না 
করি, হদি ভাহার পরিবারের প্রতি কিংবা তাহার ধনসম্পত্তিয় 
প্রতি আক্রষণ না করি, তাহা হইলেই কি আমর! বলিতে :পাক়্ি__ 
ভাছার লত্বদ্ধে আমরা সমস্ত কর্তব্য পালন করিলাম? মনে ক, 

২ 


৩৬, সূতা, সুন্দর, মন্বল। 


একজন হতভাগ্য বাক্ি তোমার চোখের সাম্নে কষ্ট পাইতেছে 
আমর! তাহার কষ্টের কারণ নহি,-_-এইটুকু সাক্ষ্য দিতে পারিলেই 
কি আমাদের অস্তরাম্মা পরিতুষ্ট হয়? না) কে যেন আমাদিগকে 
বলে,__তাহাকে একটু অন্ননান করা, আশ্রয় দান করা, সান্বন। 
দান করা আরও ভাল। 

এইখানে একটি গুরুতর প্রভেদ নির্দেশ করা আবশ্যক| 
যদি তুমি অনোর দুঃখ কষ্টকে ভ্রক্ষেপনা করিয়া কঠোর-ছদয় 
হইয়া থাকিতে পার, তাহা হইলে তোমার অন্তরার তোমাকে 
তন! করিবে) কিন্তু তাই বশিল্না, যে ব্যক্তি কষ্ট পাইতেছে, 
এমন কি মরিতে বণিয়াছে,_-তোমার গ্রভৃত ধনমম্পাত্ত থাকিলেও 
সেই ধন সম্পত্তির উপর দেই ব/ক্তির গেশমাত্র অধিকার নাই; 
এবং মে যদি একগ্রাম অন্নও তোমার নিকট হইতে বলপুর্নক 
কাড়িয়৷ লয়, তাহা হইলে সে অপরাধী হইবে। এই স্থলে আমর! 
এমন এক শ্রেণীর কর্তব্য দেখিতে পাই-যাহার অগ্নরূপ অন্যের 
কোন অধিকার নাই। কোন ব্ক্তি স্বীয় অধিকারের প্রতি সম্মান 
আদায় করিবার জন্য বনের আশ্রয় গ্রহণ .করিতে পারে) কিন্ত 
যতটুকুই হোক্‌ না কেন, সে অন্তের নিকট হইতে ত্যাগ আদায় 
করিতে পারে না। ন্তায়পরত! অন্যের সম্মান বায় রাখে, অন্তের 
অধিকার পুনরুদ্ধার করে। দয়াধশ্ দান করে-স্বাধীনভাবে।, স্বেচ্ছা- 
পূর্বক দান করে। 

দয়াধন্্ অন্তকে দান করিবার জন্য কিয়ৎপরিমাণে নিজ্জেকে বঞ্চিত 
করে। যথন দানশীলত। এতটা! প্রবল হয় যে, আমাদের প্রিয়তম 
বা্থদমূহকেও বিসর্জন করিতে আমরা উত্তেগ্গিত হই-তখন দেই 
দবানশীলতা আস্মত্যাগ নামে অভিহিত হয়। 


| 


আপনার প্রতি ও অন্তের প্রতি কর্তব্য। ৩৩১ 


অব এ কথ! বলা যাইতে পারে না যে, দানধর্শের অনুষ্ঠান 
'আমাদের অবস্থাকর্তৃব্য নহে; কিন্ত ্তায়-বাবহার সম্বন্ধে আমাদের কর্তৃ- 
কোর নিয়ম পেরূপ সুনির্দিষ্ট ও দুর্ণমা, দানধর্শের কর্তব্য ঠিক্‌ সেরূপ 
নহে। দান কি?--ন! অস্ঠের জন্ত ত্যাগন্থীকার | ত্যাগের নিয়ম, 
কিংবা আয্মবিসর্জনের মূলস্ত্রটি কেহ কি শ্পষ্টাক্ষরে নির্দেশ করিতে 
পারে? কিছু ন্যায়ের মূল স্পষ্ট £_অন্যের অধিকারকে সন্মান 
করা। দানধার্ম্ের কোন নিমনমও নাই, কোন সীমাও নাই । ইহা সকল 
বাধাতাকে অতিরুম করে । উহার স্বাধীন চেষ্টাতেই উহার সৌনর্য্য। 

কিন্ত একটি কথা এইখানে স্বীকার করা আবশ্বক £__দানধর্মের 
অনুঠানেও কতকগুপি বিপ্দ আছে। দানধর্থ যাহার উপকার করিতে 
ইচ্ছ। করে, তাহার চেষ্টার স্থলে আপনার চেষ্টাকে স্থাপন করিবার 
দিকে তাহার প্রবণত! দৃষ্ট হযন। কখন কখন, দানধন্ব সেই দান- 
পাত্রের বাক্তিত্বকে বিলোপ করে, দে একপ্রকার তাহার বিধাতা- 
পুকম হইয়! দাড়ায় যাহা মান্ুধের পক্ষে আদৌ বাঞ্চনীয় নহে। 
আন্তের প্রয়োজন সাধন করিতে গিয়া, দানধন্ম তাহাদের প্রতু হইয়! 
বনে এবং তাহাদের স্বাভাবিক অধিকারগুলির প্রতি হস্তক্ষেপ 
করিতেও পারে এইরূপ আপকঙ্কা হয়। অবশা অনাকে কোন কাজে 
প্রবৃত্ত কিংবা কোন কাজ হইভে নিবৃত্ত কর! নিষিদ্ধ নহে। অন্থনয় 
বিনয়ের দ্বারা এ কাঁধা সাধিত হইতে পারে। আবার যদ্দি কেহ 
অপরাধের কাজ কিং! নির্ব,দ্িতার কাজ করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন 
তাহাকে ভয় প্রদর্শন করিয়াও সে কাজ হইতে আমরা তাহাকে নিবৃত্ত 
করিতে পারি। যখন কেহ কুপ্রবৃত্তির প্রচ আবেগে নীয়মান 
হইয়। তাহার শ্বাধী নত| হারায়, তাহার বাক্তিত্ব হারায়, তখন তাহার 
গ্রতি বলপ্রয়োগ কান্গিবারও আমাদের অধিকার আছে। 


৬৩২ সভ্য, সুন্দর, মঙ্গল। 


কেহ আত্মহত্য। করিতে প্রবৃত্ত হইলে, তাহাকে ও আমর! এই- 
রূপে বলপুর্বক নিবারণ করিতে পারি। যখন আমরা কাহারও 
সম্বন্ধে আত্মকর্তৃত্বের পরিবর্তে পরকীয় কর্তৃত্ব স্থাপন কর! আবশ্যক 
মনে করি, তখন দেখিতে হইবে তাহার কতটা স্বাধীনতার শক্তি 
আছে; কিন্তু ইহা কি করিয়া নিশ্চিতরূপে জানা যাইবে ? যখন কোন্‌ 
হর্বলচিত্ত ব্যক্তির উপকার করিতে গিয়, আমর। তাহার আত্মাকে 
একেবারে দখল করিয়। বদি, কে নিশ্চয় করিয়! বলিতে পারে 
আমরা আরও বেশী দূর অগ্রনর হইব না ?-_ধাহার উপর আমাদের 
প্রেমের প্রতৃত্ব, সেই বাক্তির উপর হইতে প্রেম চলিয়। গিয়া, অব- 
শেষে তাহার স্থলে আমাদের প্রতুত্বের প্রেম আনিয়া, পড়িবে ন 
ইহা! কে বলিতে পারে? অনেক সময়, পরসম্পত্তি দখল করিবার 
উদ্দেশে, দানধর্্ম একটা, ছুতামাত্ব, একট! ছলমাত্র হইয়া থাকে ) 
দয়ার উত্তেজনায়, অবাধে দান করিবার অধিকার আমাদের তখনই 
হয় যখন আমর! স্তারধর্শের অনুষ্ঠানে দীর্ঘকাল অত্যন্ত হইয়া আপনার 
উপর. দৃঢ় আধিপতা স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছি। 

অন্ঠের অধিকারকে সম্মান করা, এবং অন্বের উপকার করা, 
যুগপৎ স্বায়পরায়ণ ও দানশীল হওয়া-ইহাই সামাজিক ধর্শনীতি » 
এই ছুই উপাদানেই সামাজিক ধর্মনীীতি গঠিত 

আমর! সামাজিক নীতির, কথ! বলিভেছি, কিন্তু সমাজ গিনিসট। 
কি তাহ এখনও বল! হয় নাই, আমাদের চতুর্দিকে একবার দৃষ্টি 
পাত করা যাব্‌। 

সর্বত্রই দেখ। যায়, সমাজ বিস্তমান। যেখানে সমাজ নাই, 
মেখানে মাহুষ যাহুষের মধ্যেই গণা নহে। সমাজ একটি সার্বভৌম 
তথা, অস্তএব সমাগত একটা! সার্বভৌম, পন্ধনভূমি থাক! আবহুক। 


আপনার প্রতি অন্যের গ্রতি কর্তৃঘ্য। ১৩৩ 


সমাজের উৎপত্তির মূল কি, এই প্রশ্নের মীমাংসায় আমর! এখন 
প্রবৃত্ব হইব না। গত শতাবীর দারশনিকের! এই প্রশ্নট লইরা নাড়া" 
চাড়া করিতে বড়ই ভাল বাপিতেন। যে প্রদেশটি তমসাচ্ছন্ন, সেখান 
হইতে কি প্রকারে আলোক প্রত্যাশ৷ কর! যাইতে পারে? একটা 
অনুমানের আশ্রয় লইয়া কিরূপে বাস্তব তখোর হেতু নির্দেশ কর 
যাইতে পারে ? বর্তমান সামাজিক অবস্থার হেতু নির্দেশ করিবার 
জন্য, একট! আনুমানিক আদিষ অবস্থায় আরোহণ করিবার প্রয়ো- 
জন কি? বর্তমান সামাঞ্জিক অবস্থার অবিসম্বাদিত প্রকৃতি ও লক্ষণ- 
গুলি কি আলোচনা করিতে পারা যায় না? যাহার পূর্ণ অবস্থা 
আমরা প্রতাক্ষ দেখিতে পাইতেছি, তাহা অস্কুরাবস্থায় কিরূপ ছিল, 
অনুসন্ধান করিবার প্রয়োজন কি? ত। ছাড়া, সমাজের মূল- 
উৎপত্তির সমস্যায় হস্তক্ষেপ করায় একটা সঙ্কট আছে। সমাজের 
উৎপত্তির মূল কেহ কি অন্বেষণ করিয়া পাইয়াছে? যাহারা বলেন 
গাইয়াছেন তাহার। করেন কি1-__না, তাহাদের কন্পনা-প্রস্থত 
আদিম সমাজের আদর্শ-অন্ুপারে তাহারা বর্তমান সমাজের ব্যবস্থা 
নির্দেশ করেন 3 রাজনৈতিক বিজ্ঞানকে, তিহাসিক উপন্যাসের 
হস্তে নির্দয়রূপে সমর্পণ করেন। কেহবা কল্পনা করেন, সমাজের 
আদিম অবস্থা একটা বলপ্রয়োগের অবস্থা, জবরদস্তির অবস্থা) এবং 
এই অন্থমান হইতে স্ুত্রপাত করিয়। তাহারা বলেন, “জোর যার মুলুক 
তার”, এবং এই রূপে যথেচ্ছারকে তাহারা একটা পুজ্য আমন 
প্রদান করেন। আবার কেহবা মনে করেন,_-সমাজের আদিম 
রূপটি পরিবারের মধ্যে অধিষ্টিত, এবং তাই তাহার! রাজশক্তিকে 
পিতৃস্থানীয় ও প্রজামণ্ডলীকে সন্তানের স্থানীয় মনে করেন। তাহাদের 
চক্ষে, সমাজ যেন একটি নাধালক, তাহাকে পিতৃশাসনের অধীনে, 


৩৩৪ সতা, হুর, মঙ্গল। 


বরাবর থাকিতে হইবে, এবং থে হেতু, গোড়ায় পিতাই সর্বামন্ কর্ণ! 
অতএব তাহার এই সর্বময় কর্তৃত্ব বরাবর বজায় রাখিতে হইবে। 
আবার কেহ কেহ ইহার বিপরীত সীমায় গিয়! উপনীত হন ) তাহা- 
দের মতে, সমাজ একটা| চুক্তির ব্যাপার ; এই চুক্তির বন্দোবস্তে, 
স্বজনের কিংবা অধিকাশের ইচ্ছ! প্রকাশ পায়। তীহার! স্যায়ধর্শের 
সনাতন নিয়মকে এবং বাক্তির নিজন্ব অধিকারকে, জনভার চির- 
চঞ্চল ইচ্ছার হস্তে সমর্পণ করেন। আবার কেহ কেহ মনে করেন, 
সমাজের শৈশবণশায়, শক্তিমান ধশ্ম-প্রতিষ্ঠানদমূহ দেখিতে পাওয় 
যায়; অতএব, স্তাননত পুরোহিত সম্প্রদায়েতেই কর্তৃত্বের প্রকৃত অধি- 
কার বর্তে। ঈশ্বরের গৃঢ় উদ্দে্য তাহারাই অবগত আছেন এবং 
স্ঠাহানলাই এশ্বরিক শাসনকর্তৃতহ্বর একমাত্র প্রতিনিধি। এহরূপে, 
একট। দীর্শনিক ভ্রান্ত মত, শোচনীর রাষ্ট্রনীতিতে উপনীত হয়; 
একট অগ্ুমান হইতে অ.রস্ত করিরা, তাহাদের মতবাদ উচ্ছুঙ্ঘলতা 
কিংবা বথেচ্ছাচারিতায় আপিয়। পর্যবপিত হয়। 

যে অতাতকল চিরতরে অগ্ঠহিত হইয়াছে, যাহার কোন চিহ্ন" 
মাত্র নাই, দেই অতীতের অঞ্ধকারের মধ্যে এতিহাধিক তথোর 
অন্বেষণ করিয়া, সেই তথ্যের উপর প্রকৃত রাষ্ট্র বিজ্ঞানকে কখনই 
দাড় করান যাইতে পারে না। প্রকৃত রাষ্্রবিদ্ঞান, মানব-প্রক্কৃতির 
উপর প্রতিষ্ঠিত। 

যেখানেই সমাঞ্জ আছে কিংব। ছিগ--দেইখানেই সমাজের নিষ্ন- 
লিখিত পন্তনভ'মটি দেখিতে পাওয়া যায়ঃ--(১) মানুষ মানুষের সঙ্গ 
চায়, মানুধের মধ্যে কতকগুপি সামাজিক সহজ সংস্কার বদ্ধমূল রহি- 
মাছে? (২) ন্যায় ও অধিকার সন্বদ্ধে একটা! স্থায়ী ধারণা আছে। 

অদহায় দুর্বল মানব যখন একাকা থাকে, তখন তাহার মনো- 


আপনার প্রতি অনোর প্রতি কর্তব্য । ৩৩৫ 


বৃত্তির পুষ্টিসাধনের জনা, তাহার জীবনকে বিভূষিত করিবার জন্য, 
এমন কি তাহার প্রাণধারণের জনা, অন্য মানবের সাহাব্য আবশ্যক 
বণিয়া তাহার অন্তরে একট গভীর অভাব অন্থহৃত হইয়া থাকে । 
কোন বিচার না করিয়া, কোন প্রকার বনোবস্ত ন| করিয়া, সে 
তাহার সদৃশধস্্মী জীবদিগের নিকট হইতে বাহুবল, অভিজ্ঞতা, ও 
প্রেমের সাহাযা দাবী করিয়া থাকে । শিশু যখন মাকে ন চিনিয়াও 
মাতৃসাহাধ্লাভের জন্য কাদিয়! উঠে, তখন তাহার সেই প্রথম ক্রন্দ- 
নেই সামাজিক সহজ-সস্কারের ঈষৎ পরিচয় পাওয়া ষায়। অন্ুুকল্পা, 
সহানুভূতি, দয়! প্রভৃতি ঘে সকল ভাব অন্যের জন্য প্রকৃতি-দেবী 
আমাদের অন্তরে নিহিত করিয়াছেন, সেই সকল ভাবগুলির মধ্যে 
এই সামাজিক সহজ-সংস্কারটি বিগ্যমান। ইহ সত্ীপুরুবের আকর্ষণের 
মধ্যে, স্ত্রীপুরুষের মিলনের মধো, পিতামাতার অপতা-স্নেহের মধো, 
এবং অন্যানা সকল স্বাভাবিক সম্বন্ধের মধ্যে নিহিত । বিধাতা খিজন- 
তার সহিত বিষাদের সংযোগ ও সজনতার সহিত হর্ষের সংযোগ 
করিয়! দিয়াছেন ;--তাহার কারণ, মানুবের সংরক্ষণ ও সুখসাধনের 
জন্য, জান ও নীতির পরিপুষ্টির জনা, সমাজ নিতান্তই আ্বাবশ্যক। 

কিন্তু মানুষের অভাব ও সহজ সংস্কার হইতে যে সমাজের স্ুত্র- 
পাত হয়, স্থায়বৃত্তিই তাহার পূর্ণতা বিধান করে। 

একজন মানুষকে যখন আমর! সন্মুথে দেখি, তখন কোন বাহ 
নিয়মের আবশ্যক হয় না, কোন চুক্তি বন্দোবস্তের আবশ্যক হয় না, 
-_সে মান্য, অর্থাৎ, সে বুদ্ধিবিশিষ্ট স্বাধীন জীব, এইটুকু জানিলেই 
যথেষ্ট হন ; তাহলেই আমর] তাহার অধিকারগুলিকে সম্মান করি_- 
সেও আমার অধিকারগুলিকে সম্মান করে। আমর! বুঝিতে পারি, 
আাদের পরস্পরের কর্তব্য ও অধিকার মমান। গে ষদি এই অধি- 


৩৩৬ সত্য, সুদার, মঙ্গল। 


কারসামোর নিয়ম লক্ঘন করিয়া স্বকীয় বলের অপবাবহার করে, তাহা 
হইলে আমিও আমার আত্মরক্ষার অধিকার ও তাহার নিকট হইতে 
সম্মান আদায় করিবার অধিকার জারি করিতে প্রবৃত্ত হই। এবং যদি 
আমাদের দুইজনের অপেক্ষা বলবান আর একজন তৃতীয় ব্যক্তি, 
এই সময়ে আমাদের মধ্যে আপিয়। পড়ে, যাহার এই বিবাদ-কলহে 
ব্যক্তিগত কোন স্বার্থ নাই।-__-তখন সেই তৃতীয় ব্যক্তি বলপ্রস্কো- 
গের দ্বার, হুব্বলকে রক্ষা! করা, এমন কি, অন্তায়াচরণের জন্ত অত্যা- 
চারার প্রতি দওবিধান কর! তাহার কর্তব্য বলিয়া বিবেচনা করে। 
ইহাই সমাজের পূর্ণ আদর্শ ; এবং স্তায়, স্বাধীনতা, সাম্য, শাসন ও 
দও এইগুলি সমাজের অস্তনিহিত মুখ্াত্ন্ব । 
স্তায়পরতাই স্বাধীনতার প্রতিতৃম্বরূপ। আমার যাহা ইচ্ছা তাহাই 
করিব ইহা প্রকৃত স্বাধীনত! নহে, পরক্ত যাহা আমার করিবার অধি- 
কার আছে তাহ! করাই প্রকৃত স্বাধীনতা। প্রচণ্ড আবেগের স্থাধী- 
নতা৷ ও খেয়ালের স্বাধীনতার পরিণাম কি 1--না, যাহারা খুব দুর্বল, 
তাহার! বলবানের অধীন হয়, এবং যাহারা খুব বলবান তাহার! স্বকীয় 
উচ্ছৃঙ্খল বাসনার বশীভূত হইয়া পড়ে। প্রচণ্ড আবেগকে দমন 
করিয় ও স্তায়ের অনুগত হইয়াই মানুষ স্বকীয় অন্তরাত্মার মধ্যে 
প্রত স্বাধীনতা উপলব্ধি করিতে পারে। উহাই আবার প্রকৃত 
সামাজিক স্বাধীনতারও আদশ। সমাজ আমাদের স্বাভাবিক স্বাধী- 
নতাকে খর্ব করে--এই যে একটি মত, ইহার ন্যায় ভ্রান্ত মত আর 
দ্বিতীয় নাই। স্বাধীনতাকে খর্ব করা দূরে থাকুক, সমাজই স্াধী- 
নতাকে সু প্রতিষ্ঠিত করে, পরিপুষ্ট করে) সমাজ স্বাধীনতাকে দমন 
করে না, প্রতাত মনের প্রচণ্ড আবেগকে দমন করে। সমাজ যেরূপ 
স্বাধীনতার কোন হানি করে না, সেইরূপ ন্যায়েরও কোন ছানি করে 


আপনার প্রতি ও অন্যের প্রতি কর্তব্য। ৩৬৭ 


না। কেননা, সমার্জ আর কিছুই হে-_-্যায়ের ভাব, বাস্তবে পরি- 
ণত হইলেই সমাজ হইয়! দীড়ায়। 

ন্যায় স্বাধীনতাকে দৃঢ় গ্রতিঠিত করিয়া, সমাজকেও দৃঢ প্রতিটিত 
করে। মালপিক শক্তি ও দৈহিক বলদম্বন্ধে নকল মহুষ্যের মধ্যে 
সমত| ন| থাকিলেও, তাহার! সকলেই স্বাধীন জীব ;--এই স্বাধী- 
নতার হিসাবেই সকল মনুষ্যই সমান, স্ৃতরাং সকলেই সম্মানের 
যোগা। যখনই মানুষের মধ্যে পবিত্র নৈতিক পুরুষের লক্ষণ উপলদ্ধি 
কর! যায়, তখনই মানুষ মাত্রই একই অধিকারসথত্রে ও সমান পরি- 
মাণে সম্মানাহ বলিয়া বিবেচিত হয়। 

স্বাধীনতার মীম! স্বাধীনতার মধ্যেই বিদ্যমান ; অধিকারের সীমা 
কর্তব্যের মধ্যে অধিষ্ঠিত। শ্বাধীনত| ভতঙ্ষণই সম্মানের যোগা হয় 
যতক্ষণ অনোর স্বাধীনতার হাণি না করে। তোমার যাহা ইচ্ছা তুমি 
তাথ। অবাধে করিতে পার-_শুধু এই একটি মাত্র সর্তে যে, তুমি 
আমার স্বাধীনতা আক্রমণ করিবে না। কেনন! তাহা হইলে, স্বাধী- 
নতার সাধারণ অধিকারহত্রেই, আমার শ্বাধীনত! রক্ষা করিবার জন্য 
আমি তোমার বিপথগামী স্বাধীনতাকে দমন করিতে বাধ্য হইব। 
সমাজ, প্রত্যেকের স্বাধীনতার প্রতিতৃম্বক্ূপ ; অতএব যদি একজন 
অপরের স্বাধীনতাকে আক্রমণ করে, তাহা হইলে ম্বাধীন্তার নামেই 
তাহাকে দমন কর! যাইতে পারে। তাহার দৃষ্টান্ত, ধর্শমতের স্থাধী- 
নত! একটি পবিত্র ঞ্িনিস; এমন কিঃ তোমার অস্তরের গুঢতম 
প্রদেশে, কোন একটা উদ্‌ভট উপধর্্মকেও তুমি পোষণ করিতে পার) 
কিন্তু যদি তুমি কোন ছূর্নাতিমুলক ধর্শমত প্রকাশ্যে প্রচার করিতে 
যাও, তাহা! হইলে তোমার সংরাষ্থ্িকদিগ্ের স্বাধীনতা ও বিৰে- 
বৃদ্ধির প্রতি আন্রদণ করা হইছে । তাই এইক্প ধর্পঞত।র নিখি্ধ। 


৪৩ ্ 


৩ মতা, সুন্দর, মঙ্গল। 


এইরূপ দমনের আবশ্যকত। হইতেই দমনের সুব্যবস্থিত গ্রতৃশক্তির 
আবশ্যকতা প্রশ্থৃত হয়। | 

ঠিক করিয়! বলিতে গেলে, এই প্রতৃশর্ি কতকটা আমার মধ্যেও 
আছে :-কারণ, আমাকে অন্তাক়রূপে কেহ আক্রমণ করিলে, 
আমারও আত্মরক্ষা! করিবার অধিকার আছে। কিন্ত প্রথমতঃ আমি 
সর্বাপেক্ষা ববান নহি, দ্বিতীয়তঃ আপনার কার্ধ্য সম্বন্ধে কেহই 
অপক্ষপাতী বিচারক হইতে পারে না; যাহাকে আমি বৈধ আত্ম- 
রক্ষার চেষ্টা বলিয়! ঘনে করি, তাহা হয়ত অন্যের প্রতি অত্যাচার ঝ। 
জবরদস্তি বপিয়া বিবেচিত হইতে পারে। 

অতএব প্রত্যেকের অধিকার রক্ষার জন্য এমন একটা অপক্ষ- 
পাতী প্রভৃশক্তির প্রয়োজন যাহ! ব্যক্তিবিশেষের সমস্ত শক্তি হইতে 
উচ্চতর । 

এই প্রতৃশক্কি, এই অপক্ষশাতী তৃতীয়, যাহ! সকলের স্থাধীনত| 
বজায় রাখিবার জন্য আবশ্তকীয় ক্ষমতার দ্বারা সুলজ্জিত,--এই 
প্রতুণক্িকেই রাষ্ট্রপক্তি ব! রাজজশক্তি বল যায়। 

বাজশক্তিই সকণের ও প্রত্যেকের অধিকারের প্রতিনিধি। যে 
ব্যক্তিগত আত্মরক্ষার অধিকার, ব্যক্তিবিশেষ কর্তৃক স্ুচারুনূপে সম- 
ধিত হইতে পারে না__তাহা! এমন একটা সর্বোচ্চ প্রতুশক্ষির হস্তে 
সমগিত হওয়া আবশ্যক, যে শক্তি সাধারণের স্থার্থরক্কার উদ্দেশে, 
নিয়মিতরূপে ও ন্যাধারূপে বল প্রয়োগ করিতে পারে। 

অত এব রাজশক্তি সমাজ হইতে পৃথক ও স্বতন্ত্র নাহ। কিন্ত 
এই নন্বন্ধে ছুই লেখক-সম্প্রদায়ের ছুই বিভিন্ন মত; এক সম্প্রদায় 
রাজপকির নিকট স্মাঞ্কে বলিদান দিতে চাছেন, আর এক সম্প্রদার 
মনে করেন, র!জশক্তি সমাজের শত্র। যদি রাজশক্তি সমাঞ্জের 


আপনার প্রতি ও অন্তের প্রতি কর্তবা। ৩৩৯ 


প্রতিনিবিস্বরূপ না হয়, তাহা হইলে পে শক্তি গুধু ভৌতিক শক্তি 
মাবর,সে শক্তি শীঘ্রই বলহীন হইয়। পড়ে; আবার, রাজশক্তির 
অবিদামানে, সকলের সহিত সকলের যুদ্ধ বাধিয়া সমাজ একট! 
বিরাট যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়। সমাজ রাজ্শক্তিকে নৈতিক বলে 
বলীয়ান করে, এবং রাজশক্তি সমাজকে সর্ব প্রকার বিপদ হইতে 
রক্ষা করে। প্যান্কাল যে বলিয়াছেন, “যাহ। স্তায়সঙ্গত তাহাকে 
বলবান করিতে না পারিয়, যাহ! বলবাঁন তাহাকে ন্যায়সঙ্গত কর! 
হইয়াছে”_এ কথা ঠিক নহে। প্যাদ্কালের কথার স্কুল মর্ম এই 
যে,-বাহুবলের দ্বারা বলীয়ান নাঁয়ই রাজশক্কি। 

যে রাষ্ট্রনীতি, কর্তৃরশ্তি ও স্বাধীনতাকে পরম্পর-বিরোধী মনে 
করিয়া, মূলত বিভিন্ন মনে করিয়া, বাজশক্তি ও সমান্জের মধ বিরোধ 
বাধাইয় দেয়, নে প্রত রাষ্্রনীতি নহে। আমি অনেকসময় এই 
কথা বলিতে শুনিয়াছি যে, প্রন তত্ব একটি স্বতন্ত্র ও পৃথক্‌ তত্ব, এবং 
প্রনথশক্তির বৈধতা শ্বতঃসিদ্ধ, স্বতরাং অনোর উপর প্রভুত্ব করিবার 
জনাই প্রতুর কৃষ্টি । ইহা একটা বিষম তূল। সহসা মনে হইতে 
পারে, এই কথার দ্বারা প্রতু-তব্বকে স্থাপন কর! হইতেছে; কিন্ত 
তাহা দুরে থাক, প্রতৃত্বের যে সুদৃঢ় ভিত্তি সেই ভিভ্তিটিকেই প্রভু 
হইতে অপসারিত কর! হইতেছে। প্রত্বৃব-_অর্থাৎ বৈধ ও নৈতিক 
প্রতুতব_-উহ! ন্যায় ছাড়া আর কিছুই নহে; এবং ন্যাযও, স্থাধী- 
নতার প্রাত সম্মান প্রদর্শন ভিন্ন আর কিছুই নহে। অর্থাৎ & 
দুইটি বিভিন্ন ও বিপরীত তত্ব নহে, উহ্া একই তত্ব। সকল অব- 
স্থাতেই, সকল প্রয়োগস্থলেই উহাদের সমান ফ্রবত্ব--সমান মহত্ব? 

কেহ কেহ বলেন প্রতৃশক্তি সাক্ষাৎ ঈশ্বরের নিকট হইতে আসি- 
য়াছে £ অবশ্য ঈশ্বরের নিকট হইঠেই আনিয়াছে। ভাল--স্বাধীনত1 
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কোথা হইতে আপিয়াছে? পৃথিবীতে যাহ! কিছু উংকৃষ্ট সবই ত 
ঈশ্বরের নিকট হইতে আসিয়াছে। স্বাধীনতা হইতে উৎকষ্ট জিনিস 
আরকি আছে? 

প্রতুশক্তির মূল ভিত্তিটি জানিতে পারিলে, প্রভুর বল আরও 
বৃদ্ধি পায়। প্রভুর আল্ঞ/ পালন কর! কত সহজ হয়,_ঘদি জানিতে 
পারি, এ আদেশ পালনে আমার হীনতা৷ হইবে না, প্রতুত আমার 
গৌরব বৃদ্ধি হইবে; এই আজ্ঞান্থবন্তিত! দাতের সাদৃশা ধারণ ন! 
করিয়া, বরং স্বাধীনতার অপরিহার্যা নিয়মন্ধপে, স্বাধীনভার প্রতিতর- 
রূপে প্রকাশ পাইবে। 

রাজশক্তির নির্দিষ্ট কাধ্য ও চরম লক্ষ্য কি?-_না, সার্বজনিক 
স্বাধীনতার রক্ষক যে ন্যায়ধ্ৰ সেই নার়ধর্মের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত 
কর! । স্থতরাং অনোর স্বাধীনতাকে দমন করিৰার অধিকার কাহারও 
নাই। অতএব, মিথ্যাকথন, অমিতাচার, অপরিণাম? শিতা, বিলা- 
দিতা, স্থার্থপরতা৷ প্রভৃতি ব্যক্তিগত চারিত্রদোধ যতক্ষণ না অনোর 
অনিষ্টজনক হয়, ততক্ষণ রাজশক্তি ভাহার জন্য কাহাকে দণ্ডিত: 
করিতে পারে না। আবার রাজশক্তিকে অতান্ত সংকীর্ণ সীমার 
মধো বদ্ধ করিয়া রাথাও বিহিত নহে। 

সমাঞ্জের প্রতিনিধিস্বরূপ রান-সরকারও একটি-_পুরুষ ১ ব্যক্তি- 
বিশেষের নায় তাহারও একট! দয় আছে? তাহার উদ্দারতা আছে, 
সাধুভাৰ আছে, বদানাত! আছে। এমন কতকগুলি বৈধ ও সর্বাজন- 
গ্রশংসিত তথ্য আছে যাহার কোনরূপ ব্যাথ্য! কর! যাইতে পারে না, 
--যদি প্রজার অধিকার সংরক্ষণই রাজমরকারের একমাত্র কার্ধা 
বলিয়া নিষ্ধারিত হয়। যাহাতে প্রজাগণের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল হয়। তাহা- 
দে বৃদ্ধি পরিপুঈ হর, ভাহাদের ধর্ম-নীতি দু়ীতভৃত হয়, জন- 
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সমাজের ও বিশ্বমানবের স্বার্থের উদ্দেশে--ততপ্রতি রাজনরকারের 
কিয়ৎপরিমাণে দৃষ্টি রাখা কর্তবা। সেই জন্ত কখন কখন, মানুষের 
হিতকরে, রাজনরকারের বলপ্রয়োগ করিবারও অধিকার আছে। 
কিন্ত এই বলগ্রয়োগে বিশেষ বিবেচনা ও বিদ্রতা আবশ্তক-_কেননা, 
অপবাব্হারে এই বলগ্রয়োগ অত্যাচারে পরিণত হইতে পারে । 

এক্ষণে দেখা যাক, রাজমরকার কিন্ধপ নিরমে রাজশক্তি প্রয়োগ 
করিতে পারেন । যে শক্তি রাজলরকাণের হস্তে বিশ্বস্তভাবে অর্পিত 
হইয়াছে, রাজনরকার য্ৃচ্ছাক্রমে কি সেই শক্তি প্রয়োগ করিতে 
পারেন? সগ্যোজাত মদাজেই,_শাননতন্ত্ের শৈশব দরশাতেই, সেই 
শক্তির এইরূপ প্রয়োগ হইর! থাকে । কিন্তু এই শক্তির প্রয়োগে 
মানুষ নানা প্রকারে বিপথগামী ও হইতে পারে এক দুর্বলতা! 
প্রমুন্ত, আব এক, বলের আহিশধ্য প্রমুক্ক। অতএব এমন একটি 
নিয়ম চাহ যাহ! মান্ধুবের নিজের “চকে উচ্চতর, এমন একটি সর্ববজ্তন- 
বিপিত বিধি চাই, যাই প্রজাগণের পক্ষে উপদেশস্বরূপ হইতে পাকে 
এবং রাজনরকারের পক্ষে ঘুগপৎ আটক ও আশ্রয় উভয়ই হইতে 
পারে। এই নিয়ম বিধিকেই আইন বলে? 

আইনের আইন--লেই সব্ষোচ্চ আইন কি?-না স্বভাবসি্গ 
স্ায়ধন্ম; উহা! লিখিত হয় না) উহার বাণী প্রতিজনের অন্তরে শ্রুত 
ভয়। স্বাভাবিক স্তায়ধন্ম অমুক অথুক স্থলে কি আদেশ করে, লিখিত 
আইন তাহাই অমন্পূর্ণরূপ প্রকাশ করে মাত্র। 

উত্তম আইনের প্রধান লক্ষণ, অপরিছার্ধা লক্ষণ এই যে উহাতে 
একটা বিশ্বজনীন ভাব থাকে । যত প্রকার অবস্থা কল্পনা করা 
যাইতে পারে, সেই প্রতোক অবস্থাতে স্তায়ধর্শের আদেশ কি হইতে 
গারে, তাহাই সাধারএহাবে নিদ্ধারণ করা আইন-প্রণেতার প্রথম 
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কর্তবা। তাহা হইলে, ধন্নপ কোন একটি অবস্থা উপস্থিত হইলে 
তিনি সেই নির্দিষ্ট আদেশ অমুসারেই দেশ-কাল পার নির্জিশেষে সেই 
অবস্থার বিচার করিতে সমর্থ হন। 
যে সকল নিয়ম কিংবা! আইন বাক্তিগণের মামাজিক সম্বন্ধ নিয়মিত 

করে, সে সমস্তের সমবায়কে সামাজিক বাবহার বলে, সামাজিক ব্যব- 
হার স্বাভাবিক সঞ্্ধজনিত অধকারের উপর প্রতিষ্ঠিত; স্বাভাবিক 
অধিকারই উহার ভিত্তি, উঠার মানদণ্ড, উহার সীমা। সমস্ত সামা- 
ছিক বিধি-ব্যবস্থার প্রধান নিয়ম এই যে, উহা স্বাভাবিক ব্যবহার- 
বিধির বিরোধী হইবে ন]। 

কোন আইনই আমাদের স্বান্ধে একটা মিথা! অধিকার চাপাইতে 
পারে না, কিংবা একট! সতা অধিকার হইতে আমাদিগকে বিচাত 
করিতে পারে না। 

আইনের শাসনশন্তি কিনে প্রকাশ পা? ?_না, দগ্ডবিধানে। 
আমরা পূর্বে বলিয়াছি, পাপের ধারণা হইতে দণ্ডের উৎপত্তি। 
বিশ্বশাসনতন্থে ঈথর স্বরং কল প্রকার অপরাধের জণ্ত দণ্ড বিধান 
করেন। নাগ তন্থে রাজপরকার, শুধু সকলের স্বাধান তা রক্ষা করি- 
বার জন্তই দগ্ুবিধানের অধিকার পাইয়াছেন; রাজপরকার তাহা- 
দিশকেই দও দেন যাহার] অন্ঠের স্বাধীনতাকে লঙ্বন করে। 
অতএব যে কোন দোব স্তায়ধণ্বের বিরোধী নহে এবং স্বাধীনতার 
ব্যাধাতকারী নহে, সেই দোষের জন্য সমাজ কোন প্রতিশোধ লয় না। 
তা ছাড়া, দণ্বিধানের অধিকার ও প্রতিশোধ এইবার অধিকার এক 
নহে। মন্দ কাজের প্রতিশোধ লহবার জন্ মন্দ কাজ করা, চক্ষের 
বদলে চক্ষু ও দস্তের বদলে দস্তের দাবী করা,ইহা জ্ঞানালোক- 
বর্জিত একপ্রকার বর্ষরোচিত ন্যায়বিচার । কেননা তুমি আমার 
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থে অনিষ্ট করিয়া, তোমার অনিষ্ট করিয়া আমি সে. অনিষ্টকে 
কখনই অপসারিত করিতে পারি না। 

অত্যাচারপীড়িত ব্ক্কির কষ্ট হইয়াছে বলিয়৷ অত্যাচারীকে যে 
তাহার অনুরূপ কষ্ট দিতে হইবে, একথা ঠিক্‌ নহে) পরস্থ যে ব্যক্তি 
ন্যায়কে লঙ্ঘন করে, প্রায়শ্ততম্বরূপ তাহাকে সমুচিত কষ্ট ভোগ 
করিতে হইবে ইহাই দণ্ডের প্রকৃত নীতি। দও ক্ষতিপূরণ নহে। 
যদি আমি অজ্ঞাতদারে তোমার কোন ক্ষতি করিয়া! থাকি, তাহা 
হইলে আমি ক্ষতিপূরণের জনা দারী। তাহাতে কোন দণ্ড বর্তে না, 
কেন না, এস্থলে আমি জ্ঞাতসারে অপরাধ করি নাই। কিন্তু আমি 
যদি কোন বদমাইসির কাজ করিয়। থাকি, আর সে কাজে যদি 
কাহারও ক্ষতি হইস়! থাকে, তাহা হইলে আমি তাহার আর্থিক ক্ষতি- 
পুরণের জনা ত দায়ী আছিই, তাহা বাতীত অন্যায়ের প্রায়শ্চিন্তব্ধপ 
আমাকে উপযুক্ত কষ্ট ভোগ করিতে হইবে। ইহাই প্রকৃত দণ্ডনীতি। 

দও ও অপরাধের মধ্যে ঠিক্‌ অন্ুপাতটি কি? এই প্রশ্নের 
একটা! সম্পূর্ণ মীমাংস! হইতে পারে না। ইহার মধ্যে যেটুকু বৰ ও 
অপরিবর্তনীয় তাহা এই--যাছা ন্তায-বিরুত্ধ তাহাই দও্নীয়, এবং 
অন্যায় যতই গুরুতর হইবে, তাহার দণ্ডও সেই পরিমাণে কঠোর 
হওয়া উচিত। কিন্তু দণ্ডবিধানের অধিকারের পাশাপাশি, অপরাধ- 
মংশোধনের একট। কর্তব্যও আছে। অপরাধীকে দোষ-সংশোধনের 
একটা অবমর দেওয়া উচিত। মানুষ যতই অপরাধী হউক না, তবু 
সে মানুষ; মানুষ ত একটা! গিনিস নহে যে তাহার দ্বার] কিছুমাত্র 
আমাদের হানি হইলেই আমর! তাহাকে মরাইয়। ফেলিব। আমাদের 
মাথায় একটা পাথর পড়িলে আমরা তাহাকে দূরে নিঃক্ষেপ করি, 
পাছে উহ! আর কাহাকে আঘাত করে। মনুষ্য বুদ্ধিবিশিষ্ট জীব, 


৩৪৪ সভা, হন্দর। মঙ্গল। 


মানুষ ভাল ষন্দ বুঝিতে পারে, কোন-না-কোন দিন তার অস্থৃভাপ 
হইতে পারে, আবার স্থপথে ফিরিরা আসিতে পারে। এই সকল 
তরু হইতে অগ্টাদশ শতাব্দীর শেবভাগে ও উনবিংশতি শতানদীর 
প্রারস্তে এমন কতকগুলি সদণষ্ঠানের সি হয়, যাহাতে করিয়া এ 
দুই শতাব্দী বিশেষ গৌরবাদ্ধিত হইয়াছে। সংশোধনালয়ের কথ! 
উল্লেখ করিতে গেলে, খৃষ্টধর্শের প্রারস্তকাল মনে পড়িয়া যায়। তখন 
দণ্ড প্রারশ্চিত্তস্বর্ূপ ছিল। অপরাধীরা প্রায়শ্চিত্ত করিয়া, অনুতাপ 
করিয়। আবার সাধুর শ্রেণীতে প্রবেশ করিতে পারিত। এই স্থলে, 
উদার মৈত্রীর হস্ত দেখিতে পাওয়! যায়; এই মৈত্রীতৰ ন্যায়-তন্ব 
হইতে অনেকট| ভিন্ন । দবিধান করা ন্যায়ের কাজ, দোষনংশো- 
ধন কর! মৈত্রীর কাজ। কিরূপ পরিমাণে এই দুই তন্বকে সম্মিলিত 
কর! বিধের ?--ইহা নিদ্ধীরণ করা বড়ই কঠিন,--অভীব শক্্রবিচার- 
সাপেক্ষ । তবে, এইটুকু নিশ্চিতরূপে বলা ঘাইতে পারে, & ছুই 
তত্বের মধ্যে ন্যায়েরই গ্রাধানা থাকা উচিত। অপরাধীকে সংশো- 
ধন করিবার কালে অনেক সময় রাজনরকার, ধর্টের অধিকারকে দখল 
করিয়া! বমেন। কিন্তু রাজসরকারের যাহা বিশেষ কাজ, যাহা! নিজস্ব 
কর্তব্য-_রাজনরকার ঘেন তাহা বিস্বত ন! হন। 

যাহাকে প্রক্কত রাষ্্রনীতি বলে, এখন সেই রাষ্ট্রনীতির প্রবেশ" 
দ্বারে আসিয়া একটু থামা যাক্‌। পুর্বোক্ত তৰগুলি ছাড়৷ আর কিছুই 
রব নহে, কিছুই অপরিধর্তণীয় নহে, বাকি আর মমস্তই আপেক্ষিক। 
জনপাধারণের কতকগুলি দর্ণজ্ঘয অধিকারকে সমর্থন ও সংরক্ষণ 
কর্মাই রাজশক্তির কান; অতএব অধিকার সংরক্ষণের সংশ্রবেই 
রাজ্যতন্্সূছের মধ্যে যাহা! কিছু প্রবন্ধ। কিন্তু রাঞ্তন্ত্মূহের 
একটা আপেক্ষিক দিক্‌ও আছে। দেশ কাল পাত্র অনু্ারে, আচার 


আপনার প্রতি ও অন্যের প্রতি কর্তব্য। ৩৪৫ 


বাবহারও ইতিহাপের বিশেষত্ব অনুপারে, রাজাতন্ত্ের রূপাস্তর 
হইয়! থাকে। দর্শনশাস্তর, রাষ্তন্থকে যে পরম নীতিটি অন্থদরণ করিতে 
উপদেশ দেন তাহা এই-__মমস্ত অবস্থ| সম্যক্রূপে বিবেচনা করিয়া, 
মমাজের এরূপ গঠন ও ব্যবস্থাদি বিধান কর| কর্তব্য, যাহাতে, ঘতট। 
সম্ভব নিত ও ধ্রুবতত্বনমূহের সহিত তাহাদিগের মিল থাকে । সমা- 
জের দেই সকল গঠন, সেই সকল বাবস্থাকেও ধ্রব-নিতা বলা যাইতে 
পারে, কেননা উহা কোন হছৃচ্ছাপ্রবৃন্ত অন্থমান-বুদ্ধি হইতে প্রস্থত 
নহে, পরস্থ উহ! অপরিবন্তনীন্ন মানব-প্রক্কতির উপর, হৃদয়ের সর্বোচ্চ 
প্রবৃত্তিসমূহের উপর, ন্যায়ের অবিনশ্বর ধারণার উপর, মহোন্নত 
মৈত্রীভাবের উপর, প্রত্যেক ব্যক্তির বিবেকবুদ্ধির উপর, কর্তব্য ও 
অধিকারবুদ্ধির উপর, পাপপুণ্যের উপর স্ুপ্রতি্টিত। যাহা প্রক্কত 
সমাজ, যাহা মানব-সমজ নামে অভিহিত হইতে পারে, অর্থাৎ যে 
সমাক্জ স্বাধীন ও বুদ্ধিবিশিষ্ট জীবের দ্বারা পরিগঠিত,_-উক্ত তত্বগুলি 
ধরূপ সমাজেরই প্রতিষ্ঠাভূমি। যে রাজ্যতন্ত্র ইহ! জানে যে, কতক- 
গুলা পশুর সহিত তাহার ব্যবহার নহে, পরন্ধ বুদ্ধিবিশিষ্ট মানুষের 
সহিত ব্যবহার; যে রাজাতন্তর মানুষকে সম্মান করে, প্রীতি করে, 
মেইরূপ রাজ্যতন্থই শ্বকীয় নিদিষ্ট কার্য সম্পাদনের যোগ্য । 
প্রাগুক্ত নীতিহ্থত্রগুণিই এই প্রকার রাষ্ট্ীতম্থকেই পরিচালিত করিয়া 
থাকে। 

ঈশ্বরের কৃপায়,_-ফরামী সমাজ এবং যে রাজবংশ কয়েক শতাব্দী 
ধরিয়া ফর/নী সমাজকে কল্যাণের পথে পরিচালিত করিয়াছে, 
দেই রাজবংশ বরাবর এ অবিনশ্বর আদর্শের আলোক ধরিয়া 
চলিয়াছে। (1,9019 19 0109) রাজা “মোটা'-লুই, পৌর-দাধারণ- 
সঙাকে স্বাধীন করিয়। দিয়াছেন; রাজা 'রূপবান'ফিণিপ পালেমে্ট 

৪8৪ 


৩৪৬ মতা, স্থনর, মঙ্গল। 


স্থাপন করেন এবং বিচারালয়ে স্বাধীন বিচার ও বিনামূলোর বিচার 
প্রবর্তিত করেন) চতুর্থ হেনরী ধর্মগসবনবীয় স্বাধীনতার ৃত্রপাত 
করেন) ত্রয়োদশ লুই ও চতুর্দশ লুই যেমন একদিকে ফ্রান্সের 
স্বাভাবিক প্রান্ত গুলি ফ্রান্সকে প্রদান করিবার জনা উদ্যোগী হইয়া- 
ছিলেন, তেমনি ফরাদী জাতির কল অংশকে একত্রীভূত করিবার 
জন্য, সামস্ততন্বের অরাজকতার স্থানে নিরন্ত্রিত শাসনকার্ধ্য প্রবর্তিত 
করিবার জনা, মাতৃভূমির সাধারণ হিতকল্পে বড় বড় সামন্তদিগের 
অধিকার ক্রমশ খর্ব করিয়া, তাহাদিগকে আমীর-ওম্রার শ্রেণীতে 
আনগন করিবার জন্য অশেব চেষ্টা করিয়াছিলেন। একজন 
ফ্রান্সের রাজাই, দেশে অঠিনব অভাব সকল বুঝিতে পারিয়া, তং- 
কালের সাধারণ উন্নতির সহিত যোগ দিবার অভি প্রায়ে, বিশৃঙ্খল ও 
গঠনহীন প্রতিনিধি-শাসনতন্তের স্থানে সভাজাতির উপযুক্ত প্রকৃত 
প্রতিনিধিশাসনতন্ত্র প্রবর্তিত করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। দুঃখের 
বিনয়, নানা কারণে সেই চেষ্টা বার্থ হইয়া লোমহর্ষণ রাষ্্রবিগ্নবে পরি- 
পত হয়) কিন্তু সেই গৌরবান্ধিত চেষ্টা বার্থ হইত না, যদি সে সময 
রিশ্লিউ কিংবা ম্যাজ্যার্যার মত কোন বাক্তি রাজ্যের কর্ণদার 
থাকিত ! সর্বশেষে, যোড়শ লুইয়ের ভ্রাতা স্বতঃপ্রবর্তিত হই! ফ্রান্‌ 
সকে এমন একটি স্বাধীন ও জনহিতকর শাসনতন্থ প্রদান করিয়াছেন, 
যাহা আদাদের পিতৃপুরুবদিগের স্বপ্পের বিষয় ছিল, এবং মন্টেস্কিউ 
স্বকীয় গ্রন্থে যাহার আভাস দির গিয়াহিলেন ) সেই রাজ্যতন্্র অংশত 
কার্যে পরিণত ও ক্রমশ: পরিপুষ্ট হইয়া, বর্তমান কালের ও দূর ভবি- 
য্যং কালেরও উপযোগী হইয়াছে। তাহার প্রদত্ত অধিকারের 
ঘোষণা-পত্রে মেই সকল বীজস্ত্রের উল্লেখ আছে যাহা! আমর! ইতি- 
পূর্বে বিবৃত করিগাছি। ফ্রান্মের উদ্দেশে ও বিশ্বমানবের উদ্দেশে 


আপনার প্রতি অন্যের প্রতি কর্তৃঘ্য। ১৪৭ 


আমরা যে সকল স্পৃহা ও আশ! অন্তরে পোষণ করিয়া থাকি তত- 
সমস্তই সেই অধিকার-পত্রের মধ্যে সন্নিবিষ্ট আছে। 

জগতের নৈতিক শৃঙ্খলা ইতিপূর্ষে নিঃসংশররূপে প্রতিপাদিত 
হইয়াছে। আমরা এখন নৈতিক সত্যকে পাইয়াছি, মঙ্গলের 
ধারণাকে পাইয়াছি, এবং মঙ্গলের ধারণার সহিত যে অবশ্তকর্তব্যতা 
সংযুক্ত আছে তাহাও পাইয়াছি। সার-নত্যে পৌছিয়াও যে তন্ব 
আমাদিগকে থামিতে দেয় নাই, থে তন্থ বাস্তব সত্তার মধ্যেও 
পরম প্রজ্ঞার অন্থসন্ধব/নে আমাদিগকে প্রবুন্ত করিয়াছে,_সেই 
একই তন্ব, সেই পরম পুরুষের সহিত মঙ্গনভাবের সম্বন্ধ স্থাপন 
করিতে আমাদিগকে বাধ্য করিয়াছে,বিনি মঙ্গলভাবের প্রথম ও 
চরম পত্তনভূমি। 

অন্থান্ত সার্তৌম ও অবশ্ঠস্তাবী সত্যের ন্যায়, নৈতিক সত্যও 
বস্বহীন কেবল একটা হুক্মভাবের অবস্থার থাকিতে পারে 
না। আমাদের অন্তরে এই নৈতিক সত্য কেবল ধারণার বিষয় 
হইতে পারে, কিন্কু এমন কোন পুরুষ আছেন-_-এই নৈতিক সত্য 
বাহার শুধু ধারণার বিষয় নহে, পরন্ত নৈতিক সত্যই ধাহার 
স্বরূপ। 

যেমন, সমন্ত সত্যের মহিত একটি অখণ্ড মূল-সত্যের যোগ 
আছে, সমস্ত দৌন্দর্যোর সহিত একটি অখণ্ড মূল-সৌনদরোর যোগ 
আছে, সেইরূপ সমস্ত নৈতিক তন্বের সহিত একটি অথণ্ড মুলতত্বের 
যোগ আছে--সেই মুলতন্বটি মঙ্গল। এইরূপে আমরা ক্রমশ এমন 
একটি মঙ্গলের ধারণার উত্থিত হই, যে মঙ্গল স্বরূপত মঙ্গল, যে মঙ্গল 
পরিপূর্ণ মঙ্গল, যাহা সমস্ত বিশেষ বিশেষ কর্তব্য হইতে উচ্চতর ও 
শ্রেষ্ঠ এবং যাহার দ্বারা (বুশেষ বিশেষ কর্তব্য সকণ নিদ্ধারিত হই! 
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থাকে। আ্মতএব যথাযথরূপে বলিতে গেলে, এই পুর্মঙ্গল-_মঙ্গল- 
স্বরূপ পূর্ণপুরুষ ছাড়া আর কাহার উপাধি হইতে পারে? 

অনেকগুলি পূর্ণ পুরুষ থাক1 কি সম্ভব? যিনি পূর্ণ সতা, ধিনি 
পূরণ সুন্দর, তিনিই কি পূর্ণ মঙ্গল নহেন? পূর্ণতার ধারণার সহিত, 
পূর্ণ অথণ্ততা, পূর্ণ একতার ধারণা! সংজড়িত। সত্য সুন্বর ও মঙ্গল 
-_এই তিন তব স্বরূপত পৃথক নহে। ইহার! আসলে একই ; তিন 
প্রধান উপাধিরূপে ইহারা পৃথক্‌ রূপে আলোচিত হইয়া থাকে মাত্র 
আমাদের মনই এইরূপ ভেদ স্থাপন করে) কেন না, ভেদ না 
করিয়া, বিভাগ না করিয়া, অ'মাদের মন কিছুই বুঝিতে পারে ন!। 
কিন্ত এই তিন তত্ব ধাহার মধ্যে অবস্থিত, সেখানে এই তন্বগুণি 
এক ও অখণ্ড; এবং দেই পুরুষ থিনি “তিনে এক, :একে তিন”? 
ধিনি একাধারে পূর্ণ দতা, পূর্ণ সুন্দর ও পূর্ণ মঙ্গল-_-তিনি ঈশ্বর ভিন্ন 
আর কেহ নছেন। 

সৃষ্ট ভীবদিগের যে কল সদ্‌্গুণ ব| উপাধি আছে, তাহার মধ্যে 
এমন কোন বাস্তব সদ্‌গুণ বা উপাধি আছে কি-_যাহা অষ্টার 
মধ্যে নাই? কারণ ছাড়। কার্ধ্য আর কোথা হইতে স্বকীয় বাস্তবতা 
ও সত্ব! প্রাপ্ত হইতে পারে? কার্যের যে বাস্তবতা, কার্যের যে 
সত্তা, দে তাহার কারণ হইতেই প্রস্থত হইয়া থাকে৷ অন্ততঃ 
কার্য যাহা কিছু বাস্তবতা, তাহ! তাহার কারণের মধোই অবস্থিত। 
কার্ধের যে বিশেষত্ব__সে বিশেষত্ব, কার্ধ্যের নিকুতাতে, কাধ্যের 
হীনতাতে, কার্যের অপূর্ণতাতে। কেবল উহার দ্বারাই কার্ধোর 
গরাধীনতা, কার্ধ্যের উৎপত্তি সিদ্ধ হয়। কার্ধোর মধ্যে অধীনতার 
নিদর্শন, অধীনতার নিয়ম বিগ্তমান। অতএব যদিও কার্যের 
অপূর্ণতা হইতে কারণের অপূর্ণতাবূপ দিদ্ধান্তে আমর! বৈধরূপে 
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উপনীত হইতে পারি না, কিন্ত আমর! কার্ধের উৎকষ্টত হইতে 
কারণের পূর্ণতারপ দিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি। নচেৎ কার্যোর 
মধ্যে এমন কিছু উৎকৃষ্ট জিনিস থাকিয়া যায় যাহার কোন কারণ 
নাই। ূ 

আমাদের ঈশ্বরবাদের ইহাই মূলতত্ব। ইহার মধ্যে কোন নূত- 
নত্বও নাই, অতিশ্থক্ষত্বও নাই। তবে কিনা, এই তত্বটিকে অজ্ঞানা- 
দ্ধকার হইতে খিনিশ্বক্ত করিয়া, এখনও পর্য্যস্ত আলোকে আনা হয় 
নাই এই মাত্র। আমাদের নিকট এই তন্বটি অতীব সারবান্‌ ও 
গ্রমাণিক তন্ব। এই তব্বটির সাহাঘোই আমরা কিয়খপরিমাণে 
ঈশ্বরের প্রকৃত স্বরূপে প্রবেশ লাভ করিতে সমর্থ হই। 

ঈশ্বর কোন ্ঠায়শাস্ত্-সিদ্ধ সন্ত! নহেন, ন্যায় শাস্ত্রের অনুমান- 
যুক্তির দ্বারা অথব| বীক্গগনিনের সমীকরণ প্রক্রিগার দ্বারা তাহার 
স্বরূপের ব্যাথা! করা যায় ন[। যখন কেহ, জ্যামিতিবেস্তা ও নৈয়া- 
য়িকের পদ্ধতি অনুসারে, কোন একটি প্রধান উপাধি হইতে যাত্রা 
আরস্ত করিয়া, পরম্পরাক্রমে ঈশ্বরের অন্ান্য উপাধি নির্ণয় করেন, 
আমি জিজ্ঞাসা করি_তথন তিনি কতকগুলি বস্ত-নিরপেক্ষ সুম্ষ- 
ভাবের কথা ছাড়া আর কিছু কি প্রাপ্ত হন? বাস্তব ও জীবন্ত 
ঈশ্বরে উপনীত হইতে হইলে, এই প্রকার নিহ্ধল তর্কবিগ্যার জগ্পনা- 
জাল হইতে বাহির হওয়া আবশ্যক 1 

ঈশ্বর-সন্বন্ধে আমাদের যে প্রথম ধারণা, অর্থাৎ অসীম-পুরুষের 
ধারণ, এই ধারণার্টিও আমাদের প্ররত্যক্ষজ্ঞান-নিরপেক্ষ নহে। 
আমরা প্রতোকেই এক-একটি সত্তা ও নসীম সত্তা- এই যে নিজের 
সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান, ইহা হইতে আমরা অব্যবহিতরূপে এমন 
একটি সত্তার ধারণায় উগ্ানীত হই, যে মতা আমাদের সত্তার মূলতত্ব, 
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ঘে সত্তা অশীম। এই সারবান্‌ অথচ সরণ যুক্তি-প্রণালীটি আদলে 
দেকার্টের যুক্তি-প্রণালী ,__তিনি যে যুক্তির পথটি খুলিয়! দি্নাছেন, 
সেই পথটি আমরা অন্ুদরণ করিব। তিনি একন্থানে আপিয়া গীন্ 
থামিয়া! গিয়াছেন, কিন্ক আমর! থামিব না। আমরা যেমন আমাদের 
সমীম সত্তার কারণরূপে একটি অসীম সত্তাকে স্বীকার করিতে বাধ্য 
হই, সেইরূপ আমাদের উংকষ্ট চিন্তৃত্তি সমুহের কারণ অনুসন্ধান 
করিতে গিয়াও আমরা একটি অসীম কারণে গিয়। উপনীত হই। 
অতএব ঈশ্বর আমাদের নিকট শুধু অণীম নহেন, তিনি এমন কোন 
অনির্দেশ্য সক্ষম ভাবমাত্র-মার ঈশ্বর নহেন ধাহাকে আমাদের হদয় ও 
মন গ্রহণ করিতে পারে না, পরস্ধ তিনি সুনিদদিষ্ট বাস্তব ঈপ্বর, 
আমাদের স্যার তিনি নৈতিক পুরুব। 

অতএব, আমরা পূর্েই বপিয়াছি, সত্য ও সুন্দরের স্যার তিনি 
মঙ্গরেরও মূল কারণ ও চরম ভিন্ত। আমরা ধেরূপ নৈতিক পুরুষ, 
সেইরূপ নৈতিক পুরুষের তিনি মুল-আদর্শ। আমাদের এমন কোন 
উৎকৃষ্ট গুণ নাই বাহার মৃল-প্রশ্রবণ ভিনি নহেন, এবং যাহা অনন্ত 
পরিমাণে তাহাতে নাই । 

বেমন মনে কর,__মানুষের স্বাধীনত| আছে, আর ঈশ্বরের স্বাধী- 
নতা নাই-_ইহা কি কখন হইতে পারে? ইহা কেহই অস্বীকার 
করে না থে, ঘিনি সকল পদার্থের কারণ, ধিনি স্ব়স্, তিনি কাহারও 
অধীন নহেন। কিন্তু 51102, ঈশ্বরকে সমস্ত বাহ্য বাধার অধী- 
নত হইতে মুক্ত করিগা একটা| সুস্ম আভান্তরিক অবশথন্তাবিতার 
বন্ধনে তাহাকে আবদ্ধ করিঘ্াছেন,_-যে আত্যন্তরিক অবশ্শ্তাবি- 
তাকে তিনি সত্তার পূর্ণত| বলিয়। মনে করেন। অবশ্ঠ মে সত্তা, 

 পুকুধসন্ত। নহে। কিন্ত স্বাধীনতাই পুরুষের অর্থাৎ ব্যক্তি-মত্তার 
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মুখ্য ধর্ম । অতএব ঈশ্বরের যদি স্বাধীনতা ন| থাকে, তাহ! হইলে 
ঈথবর মানুষ হইতেও নিরুট। ইহা কি অতান্ত অদ্ুত নহে,_-্ষ্ট জীব 
থে আমরা, আমরা আমাদের ইচ্ছামত স্বাধানভাবে কাজ করিতে পারি, 
আর ঘিনি আমাদের স্রষ্টা, তিনি একট। অবশ্ঠ ্তাবী অভিব্যক্তি-নিয়মের 
অদীন) অবশা পেই অভিব্ক্তির কারণ তাহার মধ্যেই বিদ্যমান 
রহিয়াছে, কিন্তু দেই কারণটি একপ্রকার বস্ত-নিরক্ষেপ সুক্ষ শক্তি, 
বাস্থ্িক শক্তি, দাশনিক শন্ধি মাত্র ; এই যান্ত্রিক কারণটি, আমাদের 
অন্থভূত স্বাধীন পুকুধগহ কারণ অপেক্ষা অতীব নিরুষ্ট। অতএব 
ঈশ্বর স্বাধীন, কেনন। আমরা স্বাধীন) কিন্তু আমর! ঘেবপ স্বাধীন, 
তিনি সে্প স্বাধান নখেন ; কেননা ঈথ্র সমস্তই আমাদের মতন, 
অথ তিনি আমাদের মতন কিছুই নহেন। আমাদের মত সমস্ত 
সদ্‌গুণই তাহার আছে, কিন্তু সেই সব মদ্গুণ আমাধিগের অপেক্ষা 
অনন্তগুণে উন্নত। তাহার অনীম স্বাধীনতার সহিন, অপীম জ্ঞান 
সংঘুক্ত। তাহার জ্ঞানক্রিয়া যেব্ূপ অবাথ,-চিন্তা আলোচনার 
অনিশ্চয়ত! হইতে মুক্ষ, তিনি বেরূপ এক কটাক্ষেই মঙ্গলকে উপলব্ধি 
করেন-_সেইন্সপ তাহার স্বধীনতার ক্রিয়াও স্বতঃস্্ত ও আবতর- 
সম্পাদিত। (“স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়াচ”__উপনিষং)। 
আমাদের আম্মার ভিন্তিভূমি বে স্বাধীনতা, দেই স্বাধীনতা 
যেরূপ আমরা ঈশ্বরেতে আরোপ করি, সেই একই প্রকারে স্যার 
ও মৈত্রীও আমরা তাহাতে আরোপ করিম থাকি। মানুষের মধো, 
হায় ও মৈত্রী মানুষের ধর্দরূপে অবস্থিত, কিন্তু ঈশ্বরের উহ উপাধি। 
আমাদের মধ্যে ষে স্বাধীনতা| শ্রমার্জিত, সেই স্বাধীনতা ঈশ্বরের 
স্বরূপগত। অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর! যদি স্তায়ের 
ম্লগত ভাব হয় এবং আমাদের আয্মমর্্যাদার নিদর্শন হয়, তবে ইহা 


৫২ সত্য, হর, মদল। 


কখনই হইতে পারে না__মেই পূর্ণ পুরুষ, ক্ষুদূতর জীবদিগের 
অধিকারসমূহকে অবজ্ঞা! করিবেন ) কেন না এ সকল অধিকার তাহা 
হইতেই জীবের! প্রাপ্ত হইয়াছে। যাহা প্রত্যেক মন্তধকে তাহার 
উচিত প্রাপ্য প্রদান করে মেই পরম ন্যায় ঈশ্বরেতেই অবস্থিত। 
এই যে সীমাবদ্ধ জীব মানুষ, এই মানবের ষদি আপনা হইতে বাহির 
হইবার শক্তি থাকে, আপনাকে ভুলিবার শক্তি থাকে, আর একজনকে 
ভালবাসিবার শক্তি থাকে__মন্তের প্রতি আত্মদমর্পণ করিবার 
সামর্থ থাকে, তাহা হইলে এই নিযস্বার্থ প্রেম, এই মৈত্রী-যাহা 
মন্ষের একটি পরম ধর্ম--তাহ! কি ঈশ্বরের স্বরূপে অনন্ত গুণে 
থাকিবে না? ই), জীবের প্রতি ঈথরের ধাম প্রেম £ সেই বিশ্ব 
বিধাতার বিশ্ববিধানের অনংখা নিদর্শন এই প্রেম পরিব্যক্ত। 
ঈথরের এই প্রেমের কথ প্লেটে। বিণক্ষণ অবগত ছিলেন) সেই 
প্রেমের ব্যাখ্যা করিয়া তিপি বে মহাবাক্য বলিয়া গিয়াছেন তাহা 
এই £--“নেই পরম বিধাত।, কি কারণে এই বিশ্ব স্থ্টি করিয়াছেন, 
তাহা বলি শুন £-তিনি মঙ্গলম্বরূপ | তিনি মঙ্গলন্বরূপ, তাই তাহার 
কোন প্রকার ঈর্ষা নাই; যেহেতু তিনি ঈর্ষা হইতে মুক্-_তিনি 
ইচ্ছা করিলেন, নকল পদার্থ বতট। সম্ভব, তাহার সদৃশ হউক | 
ঈশ্বরের মৈত্রীরও অন্ত নাই--ঈপরের স্বরংপরও অন্ত নাই। 
জীবকে আরও বেণী দান করা অনন্তব; সীমাবদ্ধ জীব হইয়া! যতটা 
পাইতে পারে, ঈথবর জীবকে ততটাই দিয়াছেন। ঈশ্বর জীবকে 
সমস্তই দান করিয়াছেন_-এমন কি আপনাকে পর্য্যন্ত দান 
করিয়াছেন; ঘতটা সম্ভব ততটাই দান করিয়াছেন | এত দান 
করিয়াও তাহার কিছুই ক্ষণ হয় না) কেন ন| তিনি পূর্ণ, নিতা ও 
অঙ্গন) তিনি আপনাকে প্রপারিত করির)ও--আপন(কে প্রদান 


আপনার প্রতি ও জগ্রের প্রতি কর্তবা। ৩৫৩ 


করিয়া অঙ্ু্ণ থাকেন-_সমগ্র থাকেন। তাহার অনন্ত মৈত্রী 
হ্নন্ত শক্তির সবার বিধৃত হইয়া রহিয়াছে। তাহার সেই অমৃত 
আদর্শ হইতে আমরা এই শিক্ষা লাভ করি, যতটা আছে, সেই 
পরিমাণে দে দান করুক। কিন্ত মালবের প্রেম এত ভূর্ববল যে 
তাহার সহিত একটু অহমিক1,--একটু স্বার্থপত্ধতা মিশ্রিত থাকেই 
খাকে। যেমন আমাদের অন্তরে একদিকে পন্গসেবানিষ্ঠা ও আত্ম- 
বিসর্জনের উদার ভাঙ্গ নিহত আছে, তেমনি আবার তাহার 
পাশাপাশি এই স্বার্থপরতারও দুর্জপ্ন মূল সকলের হৃদয়ে নিবন্ধ 
রহিয়াছে, 

যদি ঈশ্বর পূর্ণগঞ্গল ও পূর্ণ সযারস্বর্ূপ হন, তাহ হইলে তিনি 
মঙ্গল ও ন্যায় ছাড়। আর কিছুই করিতে পারেন না) আবার যেহেতু 
তিনি সর্বশক্তিমান_তিনি যাহা ইচ্ছ। করেন তাহাই তিনি করিতে 
পারেন,_স্ৃতকাং তাহাই তিনি করিয়া থাকেন। এই জগৎ 
ঈশ্বরেরই রচনা) অতএৰ ইহ! সম্যক্রূপে তাহার উদ্দেশ্যের উপযোগী 
করিয়াই রচিত হইক্সাছে। 

তথাপি, এই জগতে এমন একটা 'বিশৃঙ্ধলাও দেখিতে পাওয়। 
যায়, ঘাহা উত্ররের ন্তান ও মঙ্গলতাবের প্রতি দোষারোপ করে 
বলিয় 'মনে হয় । 

মঙ্গলের ধারণার সহিত যে একটি নিয়ম সংযুক্ত রহিষ্লাছে, মেই 
নিয়ঙগটি এই কথ! বলে থে, নৈতিক্ষ কার্য্যের তর্তামাত্রই ভাল কাজ 
করিলে পুরস্কার পায় ও মন্দ কাঁজ করিলে শগনীয় হইয়া ধাকে। 
এই নির্গটি নার্বভৌষিক, অবশ্যন্তাবী, ও অকাট্য । এ জগতে 
দি এই'নিন্বমের গ্রায়োগ ন! ছব ভবে, ছয় এই বিদদটির কথ। দিধ্যা, 


ন্য় এই জগৎ সু বাবস্থিত মছে। 
৪৫ 


৩৫৪ মতা, সুনর। মল। 


এখন,ইহ! একটা বাস্তব তথা যে ভালে! কাছের অবাধ 
গরিণাম মকল সময়ে লুখ নহে, এবং মন কার্যে অর্থ পরিণাম 
সকল সময়ে ছুঃখ নহে। 

এ কথাটা নত্য হইলেও, ঈশ্বরের প্রসাদে, ইহ! অতীব বিরল ও 
ইহ! কতকটা বাতিক্রম স্থলের মত, বলিয়া মনে হয়। 

প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামই ধর্ম) এই সংগ্রাম যেমন গৌর্বপূর্ণ 
তেমনি কষ্টকর) কিন্তু পাপের কষ্ট অভীব দারুণ, মে কষ্টের শেষ 
নাই। মে অশাস্তির অস্ত নাই। 

ধর্ণের কতকগুলি কট থাকিরেও ধর্শের মহচর--পরমস্থণ। 
যেমন অধর্ের সহচর--মহা ছুঃখ। কি ক্ষ কি বৃহতের মধ্যে, কি 
আত্মার খপ স্থানে, কি জীবনের প্রকাশ্য রঙগকৃমিতে, সর্বত্রই এই- 
রূগ দেখিতে পাওয়া যায়। 

বাস্থা ও অস্বাস্থা-_নখ দুঃখের একট। বৃহং অংশ বই আর 
কিছুই নহে। 

এই বন্ধে, মিতাচারের সহিত অমিতাচারের, হৃশৃঙ্থলার সহিত 
বিশৃখলার, ধর্ধের সহিত অধর্ধের তুলনা করিয়া দেখ। আমি 
মিতাচারের অর্থে বুবি--পরিমিত আচরণ, উহ] কঠোর তপশ্চরণ 
নহে। আমি ধর্দ অর্থে বুঝি, যুক্তি সঙ্গত ধর্ধ, তাহা নিঠুর পৈপা- 
চিক ধর্ম নছে। 

001ঞ1৫ নামক একজন প্রথাত চিকিংমক বলেন যে, 
সাধুতাবসমূহ স্বাস্থোর অনুকূল এবং অদাধুভাবগুলা তাহার 
বিপরীত। প্রচণ্ড ক্রোধ ও ঈর্ঘা। যেমন শরীরকে উত্তেজিত করে, 
দগ্ধ করে, বিু্ধ করে, দেইর়প সাঁধুভাব দকণ, সমঘ্ত দৈহিক 
ক্রিয়ার মধ সামঞ্জস্য ও স্বাচ্ছন্য বিধান করে। 


আপনার প্রতি ও অগ্ভেক্র প্রতি কর্তৃবা। ৩৫ 


আরও তিনি বলেন, ধাহাদের সাধু জীবন, সুনিয়ন্ত্রিত. জীবন, 
তীহারা দীর্ঘজীবী হয়েন। 

এইরূপ স্বাক্থোর পক্ষে, বলের পক্ষে, জীবনের পক্ষে,-_অধর্ধ 
অপেক্ষা ধর্ম ই উপযোগী । আমার মনে হয, এই কথাতেই অনেকট। 
বল! হইল। 

তার পর পাপপুণোর সাক্ষী আমাদের অস্তরাগ্না। এই অন্তরা 
তমার শা্তি কিংবা অশান্তির উপর আমাদের আছডান্তরিক সখ দুঃখ 
নির্ভর করে। এই ঠিদাবে, আবার মুশৃখলার সহিত বিশৃঙ্খ নার, 
ধর্খের মহিত অধর্থের তুলনা করিয়া দেখ। 

আবার অন্তরাস্মার কথা ছাড়িয়! দিয় যদি জনসমাজের কথা ধরা 
ফায়,আনসমাজে শ্রন্ধ। অশ্রন্ধ।, মান অপমান কিসের উপর নির্ভর 
করে? অবশা লোকমতের কথন কথন ভূলও হইন| থাকে, কিন্ধু 
দেভুল অধিক কাল স্থাদীহয় না। সাধারণত,_ভণ্ড ও প্রবঞ্চ- 
কেরা, কথন কখন লোকের শ্রদ্ধাতক্তি আকর্ষণ করিলেও, একথা 
শ্বীকার করিতে হইবে, লোক-নমাজে সততাই স্ুযশ লাভের ফ্রব ও 
অমোঘ উপায়। 

পাপপুণোর যে একটি চমৎকার শিয়ম আছে গেই নিয়মটির 
দ্বারাই বিশ্বমানবের অনৃষ্ট নিয়মিত হইয়া থাকে। এই পাপপুণ্যের 
নিয়মের উপরেই সমস্ত জনসমাজের, সমস্ত রাজোর উন্নতি অবনতি 
নির্ভর করে, এবং ধর্মই সুখলাভের একমাত্র ফ্রব উপায় বলিয়া 
বিবেচিত হইয়া থাকে। 

ইহাই সক্রেটিস ও প্লেটোর মত) ইহাই ক্ব্যাঙ্কলিনের মত। 
এবং আমিও মানব জীবন মনোধষোগ সহকারে পরীক্ষা করিয়া, 
আমার নিজের অভিদ্ত তাঁহইতে এই মতে উপনীত হইয়াছি। ভবে 


৩৫৩ লত্য, সুশর, মঙ্গল। 


এ কথা স্বীকার করি, ইহার কতকপ্লি ব্যতিক্রমস্থলও আছে? 
একটিমাত্র ব্যতিক্রমস্থল থাকিলে তাহার ব্যাখ্যা আবশ্বীক । 

একটা দৃষ্টান্ত। মনে কর, একজন স্বত্ী, ধনশালী, লোক প্রি 
নৌমা যুনক একটা বিষম সমপ্যার মধো পড়িয়াছে_-হয় তাহার 
ফানি কাষ্ঠকে বরণ করিতে হইবে, নয় বিশ্বামঘাতক হইয়া একটা 
পবিত্র সদনুষ্ঠানের পক্ষকে পরিতাগ করিতে হইবে। যাই হোক, 
অবশেষে তাহার ২* বংসর বয়সে সে ইচ্ছাপূর্ববক ফ্কাসিকা্টকেই 
বরণ করিল। সংউদদশ্ সাধনের জন্য সে যে আপনাকে বলিদান 
দিল__ইহার সন্থপ্ধে তুমি কি বলিবে? এন্লে পাপপু'ণার নিয়মান্ু- 
সারে ত কোন কার্য হইণ না। তুষি কি ধর্-নিয়মের নিপা 
করিতে সাহসী হইবে ? অধরা, কেমন করিয়। তাহার উচিত-প্রাপ্য 
অধাচিত পুরস্কার তাহাকে এই পৃথিবীতে প্রদান করিবে? 

ভাবিয়া! দেখিলে, এইরূপ অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। 

এই জগতের সমস্ত নিয়মই সাধারণ নিয়ম, কাহারও জন্য এই 
নিয়মের তিলমাত্র ব্যতিক্রম হয় না। প্রত্যেক বাজির পাপ 
পুণোর গ্রতি লক্ষ্য না করিয়! এই নিয়মদকল আপনার দির্দিষ্ট পথে 
চলিয়াছে। যদি কোন ব্যক্তি বদ মেজাঙ্গ লইয়া জন্ম গ্রহণ করে, 
কোন দুর্তের অথচ সুনিশ্চিত ভৌতিক নিয়মই তাহার কারণ। কি 
জীব জন্ত, কি বৃক্ষলতা, সকলেই এই নিয়মের অধীন। যে নিজে 
নির্দোষ তাহাকেও হয়ত চিরজীবন কট ভোগ করিতে হয়। 
মহামারী, ব্যাপক রোগ, মহাবিপদ-_কি সাধু কি অনাধু--মকলকেই 
যদৃচ্ছাক্রমে আক্রমণ করে। 

মানব-্তায়বিচার, নির্দোষ বাকিফে বড় একট! দণ্ডিত করে না বটে, 

কিদ্ু'অনেক সময়ে দোষীকে গ্রমাধাভাকে ছাড়ি! দের়। তা ছাড়া 


আগনার প্রতি ও জনোর গতি কর্তবা। ৩৫৭ 


মান্থষ-বিচারক মা্ৃষের নেক দোষ আদৌ জানিতেই পারে না। কত্ত 
অপরাধ, কত নীচ অপকর্ম অন্ধকারের অণ্বরণে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে 
এবং দণ্ডিত হয় না! আবার এরপ নিঃস্বার্থ পর-সেবার কত কাজ 
গোপনে অনুষিত হয়--ঈশ্বরই যাহার একমাত্র সাক্ষী ও বিচার কর্তা । 
অবশ্য, পাপ পুণ্োর সাক্ষী মন্তরাস্থার দৃষ্টি হইতে কিছুই এডাইয়। 
যায় না, এবং অপরাধী আত্ম! স্বীয় অপরাধের জন্য অনুতাপের 
যন্ত্রণা ভোগ করে) কিন্ত অনু তাঁপের মাত্রা, সকল সময়ে অপরাধের 
মাত্রার অনুরূপ হয় না। এই অন্থতাপবোধের তীব্রতা অনেকটা 
জন্বঃকরণর কোমলতার উপর, শিক্ষার উপর, অগ্যানের উপর 
নির করে। এক কথান্ব এইট জগতে সাধারণত পাপ পুধার 
শিয়মান্থলারে কাজ হইলেও, উহা গশিতের গণনার স্তায় “কড়ায়- 
গণাম়। ঠিক হয় না। 

ইহ] হইতে কী গিগ্কান্ত করিতে হইবে? এই জগৎ সুগঠিত 
নহে--এইনপ সিদ্ধান্ত ? না, তাহ হইতেই পারে না,_-আসলেও 
তাহা ঠিক নহে। কারণ, ইহা নিঃসংশয় যে, এই জগতের যিনি স্রষ্টা 
তিনি মঙ্গলময় ও ন্যায়বান্‌) তাছাড়া, সাধারণত আমর! দেখিতে 
পাই, এই জগতে একটা সুশৃঙ্খল! ৰিরাজ করিতেছে। যে শৃঙ্খলা 
আমরা চতুষ্দিকে জাজলামান দেখিতে পাই, কতকগুলি ঘটনাকে 
আমরা তাহার সামিলে আনিতে পারি না বলিয়াই কি সেই স্শৃঙ্ঘ- 
লাকে একেবারে অস্বীকার করিতে হইবে ?-_-ইহা যার পর নাই 
অসঙ্গত। এই বিশ্বব্রন্বা্ড এখনও টিকিয়। আছে-অতএব ইস্ক 
নুগঠিত। 

ভল্টেয়ারের গার একপূল বলেন, জগং ক্রমশঃ খারাপের 
দিকেই যাইতেছে; আবার একদূল বলেন, জগতের কিছুই খারাপ 


৬৮ সভা, সুন্দর, মঙ্গল। 


নহে__সবই ভাঁল। একট।--বিশ্ব-মঙ্গলবাদ ; আর একটা,__বিশ্ব- 
অমঙ্গলবাদ। জগতের তথাসমষ্টি বিবেচনা করিয়া! দেখিলে, উহ! 
মঙ্গলবাদ অপেক্ষ| অম্লবাদেরই প্রতিকৃল বণিয়া মনে হয়। এই. 
ছুই বিপরীত মতবাদের মধাস্থলে বিশ্বমানব, পারলৌকিক আশাকে 
স্থাপন করিয়াছে । বিশ্বমানব দেখিয়াছে যে, নিগ্নমের কতক গুলি 
বাতিক্রস্থবলন আছে বলিয়া একটা মৃল-নিয়মকে অগ্রাহা কর! 
যুক্কিসিদ্ধ নহে ? তাই বিশ্বমানব এই পিদ্ধান্ত করিগ্াছে যে, এ দকল 
বাতিক্রমস্থলগুলিকে একদিন নিয়মের মধ্যে আনা যাইতে পারিবে, 
একপিন তাহার কোনপ্রকার প্রতিবিধান অবশাই হইবে । হয় এই 
দিশ্ধান্তটিকে স্বীকার করিতে হইবে, নয় পৃর্নস্থীকৃত ছুইট মহা- 
তত্বকে অস্বীকার করিতে হইবে। সেই দুইটি মহাতত্ব কি? না, 
ঈথর হ্াগবান এবং পাপপুণোর নিয়মটি অনতিক্রমা 9 অক'টা। 

এই ছুইটি মহাতহ্বকে অঙ্গীকার করিলে, বিশ্বমানবের সমস্ত 
বিশ্বাসকে সমূলে উৎপাটিত করা হয়। 

আবার এই ছুইটি মহাতত্বকে স্বীকার করিলে প্রকারাস্থারে 
পরজন্মের অস্তিত্বকে স্বীকার কর! হয়। 

কিন্তু দেহ ধ্বংদ হইয়া গেলেও, আম্মা থাকিবে-_-ইহা কি 
সম্ভব? 

বস্তত,ঘে নৈতিক আম্মা, ভাল মন্দ কাজ করিয়া দণওপুর- 
স্বারের পান্জ হয়, পেই নৈঠিক আত্ম! একটা জড়-শরীরের সহিত 
এখানে আবন্ধ রহিয়াছে । সেই আত্ম! শরীরের সিত একত্র বাদ 
করিতেছে, কিযৎপরিমাণে শরীরের উপর নির্ভর করিয়৷ আছে, 
তথাপি মেই আয়া শরীর নহে । শরীর কতকগুলি অংশে বিভক্ত; 
শরীরের বৃদ্ধিও হইতে পারে, হাদও হইতে পারে; শরীর 


আপনার গ্রতি ও অন্তের প্রতি কর্তব্য । ৩৫৯ 


বিভাজা,_শরীর অগীম অংশে বিভক্ত হইতে গারে। বিভাজাতাই 
শরীরের প্রধান ধর্ম। কিন্ত সেই যে একটা-কিছু যে আপনাকে 
আপনি জানে, যে আপনাকে “আমি” বলিয়া, “অহং” বলিয়া 
-অভিহিত করে; যে আপনার স্বাধীনতা, আপনার দায়িত্ব অনুভব 
করে, সেকি ইহাও অনুভব করে না যে, তাহার “আমি”র মধ্যে 
কোন থণ্তা নাই, কোন খণ্ডতা থাকা সম্ভবও নহে,_সে একটি 
অথণ্ড "আমি? ? “আমি” কি কখন কম "আমি বা বেশী 
“আমি” হইতে পারে? “আমির কি অদ্ধভাগ হইতে পারে 1?-- 
সিকি ভাগ হইতে পারে? আমার “আমি”কে আমি কখনই ভাগ 
করিতে পারি না। হয়, এই “আমি” যাহা আছে তাহাই আছে 
নয়, এই “আমি” একেবারেই নাই। এই “আমি” বিচিত্র ব্যাপার 
প্রকটিত করিলেও, ইহা যে আমি মেই আমি,_ইহার তদাস্্তা 
স্ূর্ণকূপ বজায় থাকে । "আমি”'র এই তদাম্মতা, এই অভাজ্যতা, 
এই অথগ্ুতাই "আমি”র আধ্যাত্মিকতা । অতএব অধ্যাস্ত্িকতাই 
"আমি”র মূলগত ভাব। "আমি”র এই তদাম্্তাসঘন্ধী় বিশ্বাদের 
সহিত, আম্মার আধ্যাত্মিকতা নন্স্বীয় বিশ্বামটি জড়িত রহিয়াছে ঃ 
কোন জ্ঞান-বুদ্ধি-ম্পন্ন জীব ইহ! অস্বীকার করিতে পারে না। 
অতএব আমর! যখন বলি, আত্মার সহিত শরীরের মূলগত প্রভেদ 
আছে_-উহা। শুধু একটা অনুমানের কথা নহে। তাছাড়া, আমরা 
যখন আত্মার কথ! বলি, তখন এই "আমি”র কথাই বলিয়া থাকি। 
মনন ও ইচ্ছাশক্তি এই ছুইটিই "আমি”র উপাধি। অতএব আমি 
মনন করিতেছি, আমি ইচ্ছা করিতেছি_-এইরূপ আমার যে আত্ম- 
চৈতন্য,_এই আত্মটৈতন্যের মহিত “আমি”র কোন প্রভেদ নাই। 
কোন আব্মচৈতনাহীন ,দীবের আমিত্ব থাকিতে পারে না। এই 


৬৬, লভা, হুদার, হঙ্গল। 


আমিত্বই তাদাস্ম্যবিশিষ্ট, অথণ্ড ও অমিশ্র। উপাধির ছ্বার! “আমি” 
পরিপুষ্ঠ হইলেও, “আমি”র বিভাগ হয় না। এই “আমি” 
অবিভাজ্া, ধবংসহ্ীন, এবং বোধ হয় অমর। অতএব রশ্বরিক 
স্তায়ের সার্থকতার জন্য যদি আত্মার অযরতব নিতান্তই আবশ্যক হয়, 
তবে এ আবশ্যকতা অনভ্তব নছে। জ্ধাত্মার আধ্যাত্মিকতাই, 
আমানের অমরতার অবশ্ন্তাবী ভিন্তি। পাপপুণ্যের নিয়মটিই 
ইহার সাক্ষাৎ প্রমাণ । প্রাগুক্ত আধাম্িকতার প্রমাণটিকে দারশ- 
নিক প্রমাণ এবং পাপপুণ্োর প্রমাণটিকে নৈতিক প্রমাণ বলা যায়। 
এই নৈতিক প্রমাণটাই সমধিক প্রণিদ্ধ, দমধিক লোকগ্রিয়, 
সমধিক প্রত্যয়জনক ও ছৃদয়গ্রাহী। 

সকল বন্তরই একটা সীমা আছে। কার্য্যমাত্রেরই কারণ 
আছে__এই মূল হুত্রটর যেরপ কোন স্থলেই অনাথা হয় না, 
সেইক্সপ সকল বস্তরই একট সীমা আছে-_এই মূল সুত্রটিরও 
কোথাও ব্যতিক্রম ছুয় না। অতএব মাুষেরও একট| সীম 
মাছে । এই সদীমতা, মানুষের সমন্ত চিন্তায়, সমন্ত ব্যবহারে, 
মমন্ত জীবনে প্রক্কাশ পায়। আবার আর এক দিকে, মানুষ 
বাহাই কর্ণ, যাহাই খম্থভব করুক, যাহাই চিন্তা করুক না কেন, 
মানুষ অদীমকেই চিন্তা করে, অনীমকেই ভালবালে, অসীমের 
দিকেই তাহার প্রবণতা । এই অপীমের 'অভাববোধই,বৈজ্ঞা- 
দিক কৌতৃহলের প্রধান উদ্দীপক, সমস্ত আবিক্িযায় সুলীতৃত 
কারণ। প্রেমও দমসীমে গিএ| বিশ্রাম লাভ করে। যাত্রার 
প্রেম কতক্ষতুলি আপাভ-রম্য জত্ত ভুখ সভোগ কনে টে, কিন্ত 
দেই সুখের মহিত যে গু গরল 'সিশ্রিত খাকে, সাতে করি! 
নানুব পার্থিব বুখেন স্সহৃথি “ও প্রত! গীই অহৃডব করে। 


আপনার প্রতি ও অন্তের প্রতি কর্তবা। ৩৬১ 


গ্রনেক সময়ে তাহার সকল পৌভাগ্যের মধ্যে, সফল সুখের মধ্যে 
একট| অতৃপ্তি আসিয়া, নৈরাহ্ত আগিয়া, তাহার সখের স্বপ্ন 
তঙ্গিয়া দেয়। এইরূপ অনৃপ্থি, এইরূপ নৈরাশা কোথা হইতে 
আইসে? যদ্দি কাহারও অন্থূষ্ট থাকে, তাহা হইলে সে বুঝিতে 
পারিবে,-সংলারের কোন বস্তই যে তাহাকে তৃপ্তি দিতে পারে 
মা, তাহার কারণ,_ভাহার প্রাণের বাসনা আরও উচ্চতর, 
অসীম পূর্ণতার প্রতিই তাহার আাস্রিক ম্পৃহা। মানুষের চিন্তা ও 
প্রেমের যেমন সীমা নাই, সেইরূপ মানুষের চেষ্টা উদ্যমেরও সীম! 
নাই। মানুষের চেষ্টা উদ্যম কোথাম্ধ গিয়। খামিবে, তাহ! কি 
কেহ বপিতে পারে? ইহলোকের সহিত আমাদের একরকম চেনা- 
পরিচয় যদ্দি হইয়। থাকে তবে শীত্রই আমাদের লোকাস্তরে 
াওয়া! আবশাক হইবে। মানুষ অনন্ত পথের যাত্রী, অনস্তকে 
মান ক্রমাগতই অন্ুদরণ করিতেছে। মান্বব অপীযের ধারণা 
করিতেছে, অসীমকে অন্থভব করিতেছে,_এমন কি, অনীমকে 
আপনার অন্তরে বহন ক'রতেছে বলিলেও হয়। অতএব অনীম 
ছাড়া মাগ্ষের আর কোন্‌ দিকে গতি হইতে পারে? ইহা 
হইতেই মানের মেই ওমরস্বের দুর্ণিবার অনুভূতি, গেই পর- 
লোকের বিশপ্গনীন আশ।__যাহা কল ধর্ম, নকল কাব্য, সকল 
ধঁতিহ্য সাক্ষা দিতেছে । অনীমের দিকেই আমাদের প্রবন 
প্রবণতা । এই অনীমের পথে মৃত্যু আগিয়া আমাদের যাত্রাতঙগ 
করিয়া দেয়; আমাদের জীবনের কার্য অপমাণ্ত থাকিতে থাকিতে 
মৃত্যু আসিয়। আমাদিগকে হঠাৎ আক্রমণ করে। অতএব মৃত্যুর 
পরেও ক্ছি আছে ইহাই সম্ভব। কেন না, মৃত্াতে আমাদের 
কিছুরই পরিসমান্টি হয় না। এই ফুলটিকে দেখ, এই ফুলটি 


৩৬ | সত্য, সুন্দর, হঙ্গল। 


কাল আর থাকিবে না। আজই ইহা সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হই- 
সাছে। এটি ফে-জাতীপ ফুল, সেই জাতীয় ফুলের পক্ষে ইহা 
হতটা সুন্দর হইবার তাহা হইয়াছে) ইহা পূর্ণহ| লাভ করিয়াছে। 
আমার থে পূর্ণ পরিণতি, আমার যে নৈতিক পরিণতি, তাহার 
সম্বন্ধে আমার একট সুস্পই ধারণ! আছে । যাহার হূর্জয় অভাব 
আমি অনুভব করি, এবং যাহার জন্ত আমি জন্ম গ্রহণ করিয়াছি 
ৰলিয়৷ আমার মনে হয়, সেই পূর্ণপরিণতি পাইবার জন্য আমার 
কতনা আগ্রহ ও কতন! চেষ্টা; কিন্তু ইহলোকে সে পূর্ণ গায় আমি 
কখনই উপনীভ হইতে পারি না, কেবল পেই পূর্ণতা লাভের 
আশামাত্র আমার মনে থাকিয়া যায়। এই আশা কি একদিন 
পূর্ণ হইবে না? এই আশ! কি একটা মিথা। আশা? আর সকল 
ভ্রীবই স্বকীয় জীবনের পূর্ণ পরিণঠি লাভ করে, আর শুধু ান্থ. 
ষই কি তাহ! হইতে বঞ্চিত হইবে? জাবের মধ্যে যে সর্বাপেক্ষা 
ৰড়, তাহার প্রতিই কি এইরূপ অবিচার হইবে? মানুষ যদি 
অসম্পূর্ণ ও অপমাপ্ত অবস্থাতেই থাকিয়। ফায়, তাহার সমস্ত সহজ- 
সংস্কার ফে লক্ষের প্রতি তাহাকে আহ্বান কগিতিছে লেই লক্ষ্য 
ঘদি তাহার সিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে সে ত,এই স্থবাবস্থিত স্ষ্টির 
যধো একটা অন্বাভাবিক স্থষ্টিছাড়। জীব। অতএব, আত্মার 
অমরত্ব ব্যভীত এই সমস্যার সমাধান আর কিছুতেই হুইতে 
পারে না। আমাদের মতে) আমাদের সমস্ত বাসনার--সমন্ত 
চিত্তবৃত্তির এই যে অপীমের দিকে প্রবণতা, ইহা আম্মার 
অমরত্বের নৈতিক প্রষাণকে ও দার্শনিক প্রমাণকে আরও সুদ 
করে। 


পরলোকে বিশ্বাস স্থাপন করিবার অনুকূলে যখন আমরা সমন্ত 


আগনার গ্রতি ও অন্ধের প্রতি কর্তব্য । ৩৪৩ 


যুক্কি সংগ্রহ করিয়া পরলোকের অস্তিত্ব এক প্রকার সন্তোষজনকর্ধূপে 
সপ্রমাণ করিয়াছি, তখন জার একটা বাধা আসিয়া উপস্থিত। সেই 
বাধাটিকেও অতিক্রম করা আবশাক। কল্পনা যখন সেই অজ্ঞান্ত- 
রহসা মৃত্বাকে চিন্তা করে, তখন ভয় না করিয়া থাকিতে পারে না। 
গ্যাস্বাল বলেন, যত বড় তত্বক্ঞানী হউন না কেন,_একটা বড় 
তক্তার উপর দিয়! চপিবার সময় কোন বিপদের আশঙ্কা! ন! 
থাকিলেও. তাহার নীচে যদি একটা অতলম্পর্শ গহ্বর থাকে, তাহ! 
হইলে তাহার হংকম্প না হইয়া যায় না। কোন আশঙ্ক! নাই 
যুক্তিতে জানিলেও, কল্পনা তাহাকে ভীত করিয়া তুলে। মৃত্যুর 
সান্গিধো আমরা যে তয় পাই, ইহাও কতকটা কল্পনার তয়। 
বিশ্বাসের দৃঢ়তা সকেও এই ভয়কে দমন করা সহজ নহে। তন্ব- 
জ্ঞানীও এই ভয়ের হন্্ »ইতে নিস্তার পান না; তবে তিনি এইমাত্র 
জানেন, এই ভয় কোথা হইতে উৎপন্ন হয়; এবং তিনি কতকগুলি 
সুচি আশাল হাকে অবনশ্থন করিয়া সক্রেটিসের গ্তায় এই তকে 
অতিক্রম করেন। আমাদের কল্পনা, শিশুর স্তায়। উচ্চতর 
মনোবুতিদমূহ্র শাসনাধানে রাখিয়া কল্পনাকে শিশুরই স্তায় শিক্ষ! 
দেওয়! আবস্তক | মনে করিয়া দেখ একট। ভীষণ অতলম্পর্শকে 
উ্লজ্ৰন করিতে হইবে । এই অঞ্জনা অনস্তক।পের দন্দুখে আদিয়। 
আমাদের প্রাণ কীপিয়। উঠে। অতএব, যতট! পারি আমাদের 
বুদ্ধ ও ঘবদ় হইতে বল সংগ্রহ করিয়া, ক্পনাকে বশীভূত করা 
আবশ্যক । এই কখাট যেন আমর! সর্বদা মনে রাখি ষে, যেমন 
ভ্রীবনে তেমনি মরণেও ঈশবরই আত্মার গ্রুব অবলঙ্থন ; আর ঈশ্বর 
যাহা করেন তাহাই ন্তার__তাহাই মঙ্গল। 

... আমর! এখন জানিয়াহ প্রকৃত ঈশ্বর. কিরপ। আমর ইতি- 
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পূর্বেই ঈশ্বরের বিশ্ববিমোহন ছইটি সুখ সন্দর্শন করিয়াছি, সে 
কি?-না, সতা ও সুন্দর । ঈশ্বরের স্বরূপগত যে সর্বোচ্চ ভাবটা 
আমাদের নিকট প্রকাশ পায় সেট__ঈশ্বরের পবিত্রতা । ধর্মননীতি 
ও মঙ্গলের জন্মদাতারূপে, স্বাধীনতার মূলতব্বরূপে, স্তায় ও মৈত্রীর 
মূলাধাররূপে, দণ্তপ্রস্কারের বিধাতারূপে, ঈশ্বর শ্ুদধন্বব্ূপ, 
“পাবনের পাবন,” *পাবনং পাবনানাং।” একপ ঈশ্বর শুধু কতক- 
গুলি সুক্-গুপ-মাত্র-সার ঈশ্বর নহেন) তিনি পূর্ণ স্বাতদ্থাবিশিষ্ট 
পুরুষ--যিনি আমাধিগ:ুক তাহার নিজের আদশে নিশ্বাণ করিয়াছেন 
বিনি আমাদের অনুষ্টের নিয়ন্তা, ধাহার বিচারের উপর আমরা 
নর্ভর কৰিয়। থাকি । ঈশ্বরের গ্রীতিই আমাদিগকে তাবৎ গুভকর্ে 
প্রণোদিত করে; ঈশ্বরের স্তায়ই আমাদের স্তার-বুদ্ধিকে পরিচালিত 
ও পরিশাসিত করে। তিনি অপীম এই কথ| যদি আমরা পুনঃপুনঃ 
স্মরণ না করি, তাহা হইলে আমর! তাহার ম্বরূপকে খর্ব করিয়া 
ফেলিব। আবার যদি তাহার অসীম স্থরূপের মধ্যে এরূপ কতকগুলি 
উপাধি না থাকে যাহাতে করিয়া তাহার সহিত আমরা একটা 
সন্বন্ধনথত্রে আবদ্ধ হইতে পারি তাহ! হইলে তিনি আমাদের পক্ষে 
না থাকারই সামিল হইয়! পড়েন) কেননা, তাহার সেই সকল 
উপাধি আমাদেরও জ্ঞানের ও ভাবের মুলসুত্র। 
এইরূপ পূর্ণ পুরুষের চিন্তা করিয়া, মানুষের যনে যে ভাবের 
উদয় হয়, সেই ভাবই প্ররুত ধর্খভাব। 
অন্য যাহাদিগের সন্গিধানেই আমর! গমন করি, তাহাদের যেরূপ 
গুণ, সেই গুণ অনুলারেই আমাদের মনে বিচিত্র ভাবসমূহ জাগিয়া 
উঠে। তবে ধাহাতে সকল গুণ পূর্ণরূপে বিগ্যঘান, তাহার সঙ্নিকর্ষে 
আমাদের কি কোন বিশেষ তাবের উদয়,হইবে না? যখন আমরা 


আপনার প্রতি ও অন্তের প্রতি কর্তব্য । ৩৬৫ 


ঈশ্বরকে অনন্তস্থরূপ বলিয়! চিন্তা করি, সর্বশক্তিমান বলিয়। 
উপলব্ধি করি, যখন আমরা ম্মরণ করি, ধর্মনিয়মের মধ তীহায়ই 
ইচ্ছ। বিদ্বামান এবং এই ধর্্নিয়মের পালন ও লঙ্ঘনের সহিত তিনি 
"দণ্ড পুরস্কার সংযোজিত করিয়া দিয়াছেন এবং তাহার দুর্ণম্য তায়, 
এই মকল দগুপুরস্কার যপাযথন্ূপে সকলের 'প্রতি বিধান করিতেছে, 
তখন তাহার এই রাজ-মঠিম। সন্দর্শন মামাদের চিত্ত ভয় ও ভক্তির 
ভাবে অভিভূত হইয়া পড়ে। তাহার পর, যখন আমরা ভাবিয়া 
দেখি, তিনি ইচ্ছ! করিয়া আমাদিগকে স্ষ্টি করিয়াছেন, _ সৃষ্টি 
করিবার প্রয়োজন তাহার কিছুমাত্র ছিল না,__আমাদিগকে স্থষ্টি 
করিয়। ঠিনি আমাদের কত স্থথে সুধী করিয়াছেন, নিত্য নৃতন 
সৌন্র্ধা উপাভাগ করিবার জন্য কিনি এই চমৎকার ব্রহ্মাও আমা- 
দিগকে প্রদান করিয়াছেন ; অন্ত জীবনের সম্মিলনে যাহাতে 
আমাদের জীবন সংবদ্ধিত হয় এই জনা তিনি ম্মামাদিগক 
জনসমাজ দিয়াছেন, চিন্তা করিবার জনা বুদ্ধি দিয়াছেন, তাল 
বাপিবার জন্ঠ হৃদয় দিয়াছেন, কর্ম করিবার জন্য স্বাধীনতা দিয়াছেন, 
তখন আর একটি মধুর ভাবে আমাদের এই ভয় ও ভক্তির ভাব 
অনুরঞ্জিত হয়) সেই ভাবটি--প্রেম। প্রেম যখন দুর্বল ও সপীম 
জীবের প্রতি প্রযুক্ত হয় তখন সেই প্রেম প্রিয় জনের তুষ্টিসাধন 
করিবার জন্য মানুষকে উত্তেজিত করে, মে প্রেম প্রিয়জনের নিকট 
হইতে কে!ন উপকার প্রতাশা করে না। যখন আমরা কোন সুন্দর 
ব| গুণবান পাত্রকে ভালবাপি, তখন প্রথমে এ কথ! ভাবি না,-এই 
প্রেম আমার [প্রেমাম্পদের কিংবা আমার নিজের কোন কাজে 
আসিবে কি না। এই প্রেম যখন আবার সত্য স্ন্দর মঙ্গলের 
আধার মেই ঈশ্বরে উ্খান করে, তখন তাহার পূর্ণতার মুগ্ধ হইয়া 


৬৬ লত্য, হুন্দর, মঙ্গল। 


আমর! তীহাঁকে ষে প্রেমাঞ্জলি অর্পণ করি ভাহ! আরও কত বিশ্ুদ্ 
ও নিঃস্বার্থ হইবার কথা। 

যিনি অনন্ত গুণে আমাদের.প্রেমাম্পদ তাহার দিকে আমাদের 
আত্ম! স্বভাবতই বিকশিত হইয়! উঠে । 

ভক্তি ও প্রীতি লইয়াই আরাধনা । এই ছুই ভাব ব্যতীত 
প্রকৃত আরাধন। হইতেই পারে না। 

যদি ঈশ্বরকে শুধু সর্বশক্িমান বিয়া, শুধু ছ্ালোক ও ভূলো- 
কের প্রতু বণিয়া, শুধু স্তায়ের প্রবর্তক ও পাপের শাস্ত| বণিগ্জাই 
দেখা যায়, তাহা হইলে মানুষ তাহার মহ্মা-ভারে প্রপীড়িত ও 
নিঞ্জের দুর্বলতায় অভিভূত হুইয়। পড়ে? তশ্বরিক বিচারের ভর়ে 
সর্ঘদাই কম্পমান হয়, আর এই জগতের প্রতি, জীবনের প্রতি, 
আপনার প্রতি বাতরাগ হইর। নমস্তই দ্ঃখময় বলিয়া অগ্নতব করে। 
ইহা পরশ্বরিক স্বরূপের একট! ধিকমাত্র। [১01 1২০5৭] এই দিক্‌ 
পানেই ঝু'কিয়াছেন। তাহার “প্যাদ্কালের চিস্টালী” পাঠ করিয়া 
দেখ। অতি-নততা প্রদর্শন করিয়া ([১85081) প্যাস্কাল দুইটি 
জিনিপ ভূলিয়াছেন ;--একটি, মানুষের পদগোৌরব,_মার একটি, 
ঈশ্বরের করুণা । আবার পক্ষান্তরে, যদি ঈশ্বরকে শুধু করুণাময় 
বলিয়া, প্রশ্রপ্দাতা শ্লেহমর় পিতা বলিয়াই ভাবি, তাহ। হইলে আর 
এক প্রান্তে ঝু'কিয়। পড়িতে হয়। ভদ্র স্থানে প্রেমকে বসাহলে। 
ভয়ের সঙ্গে সঙ্গে অল্পে অলে তক্তিও অন্তহিঠ হইবার সন্ভাবন।| 
তখন মার ঈগর প্রহু নহেন। এমন কি, পিতাও পহেন । কেনন।। 
পিতৃহাখের সহিত কিম্নৎপরিমাণে ভক্ষি-মিশ্র ভয়ও জড়িত 
আছে? তিনি তখন শুধু সখা,_এমন কি, স্থলবিশেষে, প্রণয়ী। 
প্রকৃত আরাধনার, ভাক্ক ও প্রেমের মধ্যে কখন বিচ্ছেদ. 


আপনার প্রতি ও অনোর প্রতি কর্তবা। ৩৬৭ 


হয় না )--এই স্থলে ভক্ি প্রেমের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া 
থাকে। 

এই আরাধনার ভাবটি বিশ্বজনীল। তাব, লোকের প্রক্কৃতি- 
অন্ুপারে ইহার তারতমা হইরা থাকে,-_ইহ! বিচিত্র মাকারে প্রকাশ 
পায়; এমন কি অনেক সময়ে, ইহ! আপনাকে আপনি জানে না» 
কখন কখন, বিশ্বপ্র্কতির ও জীবনক্ষেত্রের মহান্‌ দৃশ্তসমূহ দেখিরাঁ 
মাগবের হৃদ হইতে এই ভাকটি উচ্ছাস-বাক্যরূপে স্বতঃ বাহির 
হইয়া পড়ে) কখনও বা তাহার নীরব আত্মার মধ্যে নিল্তব্ধ ভাবে 
সমুখিত হয়। এই আরাধনার ভাষায় ভ্রান্তি £ইতে পারে, আরাধ- 
নার পাত্রসন্বন্ধেও ত্রান্তি হইতে পারে, কিন্তু আদলে ইহা গেই একই 
জিনিন। ইহা আত্মার একটা স্বভোনিস্থত অনিঝাধ্য আবেগ । 
তাহার পর, যখন ইহার প্রতি বুদ্ধির প্রয়োগ হয়, তখন আমাদের 
বুদ্ধি হহাকে স্ায়সঙ্গত ও বৈধ বলিয়া প্রতিপাদন করে এইমাগ্র। 
যখন আমর। ভাব, তিনি পবিওস্বরূপ, তিনি আমাদের কাধ ও 
মনোগত অভিপ্রায় সকণই জ্বানিতেছেন, এবং তিনি পরম ন্যাকানু- 
সারে আমাদের সেই সকল অভিপ্রায় ও কার্ষ্যের বিচার করিবেন,_. 
তখন তাহার মেই বিচারকে তর কর! অপেক্ষা স্তায়সঙ্গত আর কি 
হুইতে পারে? আবার যিনি পূর্ণমঙ্গপ, যিনি সমস্ত প্রেমের প্রশ্রবপ 
তাহাকে প্রীতি কর! অপেক্ষা ম্যায়সঙ্গত আর কি হইতে পারে? 
গোড়ায়, আরাধন। একটা স্বাভা(বক প্রবৃত্তি; পরে বুদ্ধি তাহাকে 
কর্তব্য পরিণত করে, কর্তব্য বলিয়া নিপ্ধীরণ করে এইমাত্র। 

আরাধনার যে প্রবৃত্তিটি, আম্মার নিভৃত মন্দিরে অধিষ্টিত, 
তাহাই আত্যন্তরিক আরাধনা, তাহাই দামাজিক আরাধন।-পদ্ধতির 
অবশ্যস্তাবী ভিত্তি। * 


৩১৮ সত, স্থন্দর,অঙগতা। 


যে হিসাবে, জনসমাজ, রাজাশাসনতন্ত্, ভাষা ও শিল্লকলাদি 
মানুষের স্বেচ্ছা'দাপেক্ষ--সামাজিক উপাসনা-প্রণালী তাহা! অপেক্ষা 
কিছুই অধিক নছে। এই সকল ব্যাপারের মূল, মানব-প্ররুতির. 
মধ্যেই নিহিত। আরাধনার প্রবৃত্বিটকে যদি তাহার নিজের 
হাতে একেবারে ছাড়িয়া দেওয়া যার, তাহা হইলে, হয়-_উহ্া নিক্ষল 
ধ্যানে ও উন্মত্ত ভাবের উচ্ছসে পধ্যবলিত হইয়! সহজেই অধোগতি 
প্রাপ্ত হয়, নয়--সাংদারিক কাজকর্শা ও দৈনন্িন প্রয়ো্গন-সমূহের 
প্রবল প্রবাহে কোথায় ভাপিয়া যায়। আরাধনার আরেগ যতই 
প্রবল হয় ততই উহা কতকগুণি ক্রিয়ার দ্বার আপনাকে বাহিরে 
প্রকাশ করিতে চেষ্টা করে, আপনাকে সার্থক করিয়৷ তুলিবার চেষ্টা 
করে। তখন আরাধন! একট! প্রতাক্ষ, হুষ্পষ্ট, সু নির্দিষ্ট ও সুনিয়- 
মিত আঁকার ধারণ করিয়া, যে হদয়তাব হইতে গোড়ার উৎপর 
হইয়াছিল, সেই হৃদয়-ভাবের দিকে আবার ফিরিয়! বায়। তখন 
আরাধনা প্রবৃততিট। একটু নিষ্থালু হইলে, আরাধনার সেই নির্দিষ্ট 
পাত তাহাকে জাগ্রত করিয়া তুলে ; ক্ষীণ হইয়! পড়িলে, তাহাকে 
রিয়া রাখে; এবং দুর্বল ও নিরস্কশ কল্পনা-প্রনৃত সকল 

্কঠুর বাড়াবাড়ি হইতে উহাকে রক্ষা করে। অতএব দর্শনশান্্, 
আন্যর্তািক আরাধনার ক্ষেত্রেই সামাজিক আরাধনা-পন্ধতির স্বাভা- 


_. ৰিক ভিত্তি স্থাপন করে। 


কিন্ত দর্শনশান্ত্র পরমার্থাবিষ্ভার হান দখল করিয়! বসিবে, দর্শন- 
শাস্ত্রের এরূপ. অভিপ্রায় নহে; দর্শনশান্ত্র আপনার নির্দিষ্ট পথে 
চলিয়া, স্বকীয় উদ্দেশ্য. সাধন করিবে, ইহাই ভাহার অভিগ্রায়। সে 
উদ্দেশ্য কি 1-__না, যাহা কিছু মানুষকে উন্নত করিতে পারে, তাঁহার 
প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করা, তাহার সহায়তা, কর়।। 


